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ভোটা ইলেক্ট্রিক পাম্পসেট তৈরী করা হয়েছে আপনার ক্ষেতে জলেঃ 
প্রয়োজন । এই পাম্পসেট ক্ষেতের শুকনো বুকে অঢেল 1 
জল ঢেলে চলে--আপনার যেখানেই প্রয়োজন, ঘখনই প্রয়োজন। 
এটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শক্ত কাজের উপযোগী ক'রে তৈরী আর 
ধেমন নির্ভরষোগা তেমনি মজবৃত ও জোরাল। এর সঙ্গে রয়েছে 
সম্পূর্ণ ঢাকা ফ্যান কুল্ড ইলেক্ট্রিক মোটর ড্রাইভ --টি ই এফ সি। 
এটি ভীষণ শুকনো মাটির বুকে একটানা! জল যোগায় 

প্রতি মিনিটে ৪৫১ থেকে ৩৮২৫ লিটার পর্যস্ত। 

সতান্ছাড়া, চালাতে খরচও খুব কম। 


েরাটিত ঘনোবরক পাম্পসেট -ও পাওয়া যায় 
দেই সঙ্গে রয়েছে ভোন্টাস-এর বিক্রোরত্তর মির্ডরবোগা সেবা-বাবস্থা আর সারা 
দেশময় বিক্রেতাগণ। 







ia স্ব. * আহমেদাবাদ * সেকেক্্রাবাদ * কোচিন * ভুপাল * জয়পুর * জামসেদপুর 


এ তিটি এ এ ETS 


_ ভোল্টা্ _ প্রচুর ভালো ফসল ফলাতে চাষীদের মন্ত সহায়। 














বৃঙ্গদেশের সংস্কৃতি মূলতঃ কৃষি কেন্দ্রি। 
[মনয় এদেশের কৃষ্টি যেহেতু গ্রাম নির্ভর, যেহেতু 


খে বারমাস্তা; কৃষককৃষানীর প্রেম, আশা! 
আকাঙ্কা, কৃষি প্রাসঙ্গিক নান। কথা, শস্তস্তব, 
বপন উৎসব, শম্ কর্তন উৎসব, নবান্ন পর্ব 
ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নানা পল্লী সংস্কৃতি এদেশের 
সম্পদ । কষ্টির জন্ম এই কৃষি থেকেই। 
কির কথ! বলতে গেলেই এদেশের শস্ত 
সাআজাজ্যের অধিপতি ধানের কথা এসে বায়। 
ধানে যদি এদেশ ধন্ত হয় তবেই দেশের সবাঙ্গীন 


॥ বসুন্ধরা ॥ 


২৭শ বর্ষ £ ১ম-ংয় সংখ্যা 
বৈশাখ-জৈ৷ষ্ঠ, ১৩৮২ ১৮৯৫ শকাব্দ 


সমৃদ্ধি সম্ভব । ধানের ভাল ফলনের সঙ্গে কৃষকের 


সুখ দুখ জড়িত । 


কৃষকর! বংশ পরম্পরায় বছরের পর বছর রি 


মোটামুটি একই প্রথায় ধান চাষ করে আসছেন। 
চাষ প্রথার পরিবর্তনের তাগিদ আগে তেমন 
অনুভব কর! যায়নি। কিন্ত লোক সংখ্যা গত 
কয়েক বছরে অনেক গুণ বেড়ে যাওয়ায় খাছ 
আজ সমস্যার রূপ নিয়েছে। ফলে উৎপাদন 
বাড়াবার জরুরী তাগিদ দেখা দিয়েছে । সেজন্তাই 
কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে দেশোক্সয়নের বিবিধ 
যোজন ও পরিকল্পনা রচন| করা হয়েছে। কৃষি 
প্রাধান্য বলতে অন্যান্য বিবিধ শস্তের কথা 
থাকলেও মূলত: ধানের কথাই আগে আসে। 
যেহেতু এদেশের প্রধান শম্যই ধান। ন্ 

ফলন বাড়াবার মোটামুটি ছটি পথ। এক 
চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়িয়ে। দ্বিতীয়ত 


একই পরিমাণ জমি থেকে বেশী ফসল উৎপর 


করে। 
চাষযোগ্য জমির বে ভাগই চাষের আও- 
তায় থাকার ফলে জমির পরিমাণ বাড়ানোর 
সম্ভাবনা ছিল সীমিত। কাজেই একই জমি 
থেকে বেশী ফসল তোলার দিকেই গুরুত্ব দেওয়া 
হলে! । উন্নত প্রথায় চাষ) ভাল বীজ ও সেচ 
ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা চললে! | ছোট বড় নান! 












সগ্তবিশ রঃ £ ১ম-২য় সং ংখ্যা 


বর ্ 
সেচ প্রকল্প, রপায়িত হতে আরম্ভ করলো i কিন্ত 


আশানুরূপ ফল লাভের পথে মস্ত বাধা চলতি 
আমন ধানের চাষ পদ্ধতি। যার একর প্রতি 


ফলন অত্যন্ত কম এবং সময় সাপেক্ষ চাষ 

এই সমস্ত৷ সমাধানে সাহায্য করলো অধিক 
ফলনশীল বেঁটে জাতের ফরমোজান ধানের 
. অবি্ভাব। এই জাতের ধানের আবিষ্কার ধান 





__ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় নবযুগের সুচন! করেছে। 


রে এই জাতের ধানের ফলন চলতি জাতের চেয়ে 
তিন চারগুণ বেশী হওয়ায় কৃষককুল খুবই আশ্চর্য 


__ এবং উৎসুক হয়ে উঠলেন, এই ধান সম্বন্ধে ভাল, 










করে জানতে ও পরীক্ষা করে দেখতে । যারা এর 
চাষ পরীক্ষামূলভাবে করলেন তার। ফলন দেখে 
_ অবাক হলেন। 

অধিক ফলনশীল জাতের ধানের সন্ধান 


করার পথে অনেক বাধা ছিল। এইসব বাধ! 
দুর করে অধিক ফলনশীল ধান কৃষকদের কাছে 
গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা! আয়স্ত হলে! । পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চললে! বিজ্ঞানের গবেষনাগারে এবং 











কৃষকের ক্ষেতে খামারে । 
বিপ্লব সুরু হয়েছে স্বল্প, বা. অতি নগন্য ফলন, 


' অনেকদূর এগিয়ে গেছি। কৃষকদের কাছে আজ 


পাওয়া গেলেও ব্যাপকভাবে তখনই ত! চাষ. 


‘চাষের অগ্রগতির একটি ছবি এর থেকে পাবেন। 










আমাদের, দেশের 
আবহাওয়া ও মাটির উপযোগী. অধিক ফলনশীল 
জাতের অসংখ্য ধান্য প্রজাতির সৃষ্ট হলো। আর 
এই সব প্রজাতিই হচ্ছে বিপ্লবের দূত। এই 


আবহাওয়া, খরা বন্যা, হাজার রকমের রোগঁ- 
পোকা ইত্যাদির বিরুদ্ধে। | 
তাইচুং তাইনান দিয়ে সুরু করে আমরা 


যেসব নতুন নতুন ধান এসেছে, তার চাহিদা 
ক্রমবর্ধমান । সেচের ক্রমবর্ধিত সুবিধা! নিয়ে. 
একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল তোলা ] 
আর আজ বিচ্ছিন্ন ঘটন! নয়। নতুন নতুন: | 
ধান স্বকীয় বৈশিষ্ঠ নিয়ে গ্রাম বাংলার মাঠে মাঠে 
দেখ। দিচ্ছে। আজ এদেশের মাঠের রঙ বর্ষায় 
বসন্তে সবুজ করে তুলেছে । 

পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের অগ্রগতি বিষয়ে তথ্য- : 
পূর্ণ প্রবন্ধরাজি দিয়ে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করা: | 
হলো। আশা করি পাঠকবর্গ এ রাজ্যে ধান. | 


_ কব কুমার মুখোপাধ্যায় 


ভারতবর্ষে ধান্য গবেষণ! শুরু হয় অবিভক্ত 











অর্থকরী উদ্ভিদবিদ পদে যোগ দেন ১৯১১ সালে 
 ঢাকায়। ধান্য প্রজনন ক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিকের 


ধান্য গবেষণা কেন্দ্রটিও কম গোঁরবের অধিকারী 
নয়। ১৯৩২ সালে সরকারী খামার প্রতিষ্ঠার 
ময় থেকে আজ পর্যন্ত বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে 
নতি বহন করে চলেছে এই গবেষণা কেন্দ্রটি। 


্‌ ভজ তিক খান্ত ও কৃষি সংস্থার 
সালে। প্রতি 


বাংলায় যখন স্বনামধন্য জিপি, হেক্টর প্রথম, 


অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়। চু'চূড়া 






পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক গঠন ও আবহাওয়ার 


বৈচিত্র বিভিন্ন ধরণের ধানের চাহিদার সৃষ্টি 
করেছে। এই বৈচিত্র্যের মাঁপকাঠিতে মোটা 
মুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গকে ছয়ভাগে ভাগ করা 





হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাগের কতগুলি নিজস্ব 
সমন্ত। আছে যার জন্য এই রাজ্যে সাধারণভাবে 
ধানের কোন প্রজাতি বা তার চাষ প্রণালীর 
অনুমোদন সম্ভব নয়। সমুজ্রোপকৃল থেকে 


[১৮০০ মিটার উচু পার্বত্য এলাকা, নীচু জলজমা 


জমি থেকে খরা এলাকা, বস্তা বিধ্বস্ত ও গভীর 


জলের এলাকা, এই রকম বিপরীত ধর্মী এলাকায় 
ধানের চাষ হয় এই রাজ্যে ।. কাজেই যে ছয়টি 


ভাগ কর! হয়েছে সেগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে 

আলোচনা করে নিলে এ রাজ্যে খান্ক গবেষণার 

বিরাট সমন্ত। সম্বন্ধে কিছু ধারণ! হবে। 
পুরুলিয়া ও বীকুড়া জেলার কোন কোন. 




















অংশ । এই অঞ্চলে চার রকমের জমি পাওয়া 
যায়, যেমন ভাঙ্গা, বাদ, কানালি ও শোল। 


__ কানালি ও শোল জমিতে ধান চাষ হয়। মাটি 


কাকুরে ও জল বেঁধে রাখ! শক্ত। বৃষ্টিপাত 
কম (১২০০ মিঃমিঃ) জুন মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত । এর 


মধ্যেও প্রায়ই ৭ থেকে ১০ দিন শুকনো থাকে 


যার ফলে ধান গাছ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই 


অঞ্চলের জন্য জলদি জাতের ( ১০০ দিনে পাকে) 


খর! সহা'করার ক্ষমতা আছে এ রকম প্রজাতির 
প্রয়োজন। কতগুলি লম্বা! জাতের প্রজ।তির 
এই গুণ আছে কিন্তু ফলন খুবই কম। 

উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির মধ্যে বালা, পদ্মা, 
পুস! ২-২১ ভালে! ফলন দেয়, কিন্তু খরা সহন- 
শীল না হওয়ার জন্য পুস! ২-২১ করার ঝাঁকি 
আছে। পদ্মায় রোগের উপদ্রব খুব বেশী। 
এজন্য পদ্মার জনপ্রিয়তায় ঘাটতি দেখ! যাচ্ছে। 
বাল! ঝাড়াই করতে বেগ পেতে হয়, কাজেই 
বালার চাহিদ। ঘ্রিয়মান। এই অঞ্চলে ১৯৬৬ 
সালে একটি “খর! সহনশীল ধান্য গবেষণা কেন্দ্র” 
স্থাপন কর! হয়েছে হাথওয়ারায় সরকারী খামারে। 
এই কেন্দ্রে প্রায় ২৫০টি বিভিন্ন ধরণের খর! 

্‌ সহনশীল ধানের প্রজাতি ভাণ্ডার আছে। প্রজ্জনন 
ও বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণাগারে 
এবং মাঠে করা হচ্ছে উচ্ফলনশীল খরাসহনশীল 


a প্রজাতি উদ্ভাবনের জন্য ! 


কীকুরে জমির অঞ্চল 


বাঁকুড়া জেলার বেশীর ভাগ অংশ, বীরভূম 
ও মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশ এবং বর্ধমান 


জেলার আসানসেল মহকুমা । এই অঞ্চলেও 
চার রকমের জমি পাওয়া যায়। 


ডাঙ্গা জমি 


বহর £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 


ফলন বেশ ভালো । 





ছাড়া স্ব জয়িতেই খরিফ খন্দে ধানচাষ হয়। 
কাকুরে জমির জলধারণ ক্ষমতা খুব কম। 
বৃষ্টিপাত ১১০০ মিঃমিঃ থেকে ১৪০০ মিঃমিঃ জুনের 
মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পাওয়া 
যায়। এই অঞ্চলে উঁচু জমিতে (বাদ) জলদি 


জাতের, মাঝারি জমিতে (কানালী) মাঝারি 


জাতের ও নীচু জমিতে (শোল ) নাবি জাতের 
ধানের চাষ হয়। এখানে জল জমে থাকার 
সম্ভাবন! না থাকায়, উদ্ফলনশীল ধানের প্রজাতি 
ভাল ফলন দেয় এবং সারের চাহিদ! বেশ বোবা 
যায়। 


ব্যাকটিরিয়াল লিফ ব্রাইট, ব্যাকটিরিয়াল লিফ 
স্রিক, লিফ স্পট, ঝলস! রোগের উপদ্রব বাঁড়ছে। 

বাকুড়। সরকারী খামারে ধান্য গবেষণা 
কেন্দ্রটিও বহু পুরনো । এখানে প্রায় এক হাজা- 
রের মত কীকুরে জমির উপযোগী বিভিন্ন প্রজাতির 


ভাণ্ডার আছে। কতকগুলি প্রজাতির রোগ-. 


পোকা প্রতিরোধ ক্ষমত| খুব বেশী। প্রজনন 
প্রক্রিয়াদ্বারা কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল রোগ- 
পোকা প্রতিরোধক ও ভালো চালের প্রজাতির 
সৃষ্টি করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে । 
পলিমাটি অঞ্চল . 

হাওড়া; বীরভূম, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণ! : 
জেলার অনেকাংশ, বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া, 


" মুশিদাবাদ, মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার 


মাটি বেশীর ভাগই ভারী পলিমাটি, যার জল 
ধারণের ক্ষমত। বেশী। খরিফখন্দে বেশী বৃষ্টি 
পাতের ( ১৩০০ মিঃমিঃ থেকে ২০০০ মিঃমিঃ) 
ফলে জল মাঠ থেকে বার করা যায় না এবং 





এই অঞ্চলে সরু এবং স্থগন্ধি ধানের 
ইদানিং ধানের বিভিন্ন . 
রোগের, যেমন টুংরে! ভাইরাস বা কুটে রোগ 





































অনেক সময়ে অনেক অঞ্চল বস্তাপ্লাবিত হয়। 


জমি ( আউশ), মাঝারি জমি (জলদি আমন ), 
মাঝারি নীচু জমি (মাঝারি আমন) ও নীচু 
আমি (নাবি আমন )। এই অঞ্চলের বহু অংশে 
প্রাক খরিফ (আউশ), খরিফ ( আমন ) ও 
ৰোরোখন্দে (বোরো! ) ধান চাষ হয়। 
এই অঞ্চলে ধানের সবরকম রোগ পোকার 
উপদ্রব আছে। বোরোখন্দে উচ্চফলনশীল ধানের 
চাষ ৯০ শতাংশ; প্রাক-খরিফ খন্দে ২০-২৫ 
শতাংশ এবং খরিফখন্দে মাত্র ১৫ শতাংশ জমিতে 
হয়। অথচ চল্লিশ হাজার হেক্টর জমিতে 
খরিফ খন্দে ধান চাষ হয়। তার মূল কারণ, 
এ রকম জল দাড়ানো জমির উপযোগী কোন 
উচ্চ ফলনশীল ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি । 
পঙ্কজ জাতের ধান মাঝারি নীচু জমিতে 
চাষ কর! যায়, কিন্তু নীচু জমির জন্য কিংবা 
জল দাড়ানে! জমির জন্তু আজও লম্বা জাতের 
_ দেশী ধানগুলিই চাষের উপযোগী । 
এই অঞ্চলেই চু'চড়ার ধান্ত গবেষণ! কেন্দ্রটি 
প্রতিষ্টিত। এখানে প্রায় চার হাজার প্রজাতির 
ভাণ্ডার রয়েছে। নীচু জমির উপযোগী উচ্চ 
ফলনশীল রোগ-পোকা প্রতিরোধক প্রজাতি 
তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে। 
নানা ধরণের পরীক্ষ। নিরীক্ষা ছাড়াও রঞ্জন 
‘রশ্মির সাহায্যে নতুন ধরণের ধানের প্রজা- 
তির উদ্ভাবনের কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। 
ছাড়া? বন্তা ও লবন সহনশীল ও বোরে! 
গবেষণার কাজও ভালভাবে এগিয়ে চলেছে । 
বোরোখন্দে দেখ| যায় ধানগাছ বাড়তে সময় 


এই অঞ্চলের জমিও চার ভাগ করা যায়, উচু 


বসুক্ধরা £ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ £:১৩৮২ 
লাগে, ফলে মে মাসের আগে ধান কাটা সম্ভব 
হয় ন|। বোরো ধানে ৪৬০০ মিমিঃ এর ওপর 
সেচের জলের প্রয়োজন হয় যার অর্ধেকটি লাগে 
এপ্রিল-মে মাসে । অথচ আমাদের বড় বড় সেচ 
ব্যবস্থা! থেকে মার্চ মাসের পরে আর সেচের 
জল পাওয়া যায় না। এ. ছাড়াও মে মাসে 
ধান কাটলে সেই জমিতে প্রাক-থরিফ খন্দে 
কোন ফসল করা যায় না। পাট বোনাও যায় 
ন!। কাজেই শৈত্য সহনশীল প্রজাতি বার 
করার ওপর গত তিন বছর ধরে জোর দেওয়া 
হয়েছে । এবং এই পরীক্ষার ফলে কয়েকটি 
ভাল প্রজাতি বার করাও সম্ভবপর হয়েছে। 
এই ধান এপ্রিল মাসের প্রথম দিকেই কাটা 
যাবে। এগুলির সম্বন্ধে আরও জানার জর 
এখনও পরীক্ষা চলছে। 
লবনাক্ত অঞ্চল | 
চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও হাওড়া 
জেলার সমুদ্রোপকুলবর্তা এলাক!। এই অঞ্চলে 
মাঝারি নীচু ও নীচু জমিতে ধান চাষ হয়। 
কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে যেমন ছবদা বেসিন 
(মেদিনীপুর ); গভীর জলের ধানও করা হয়। 
যে জমিতে ধান চাষ হয় সেখানে লবনের পরিমাণ 
বছরের বিভিন্ন সময়ে (৩ থেকে ১৮ মিলিমো 
পর্যন্ত ) বিভিন্ন রকমের থাকে। বর্ষার সময় : 
লবনের পরিমাণ কম হয়, কিন্তু ৭-৮ দিন বৃষ্টি 
না হলে লবনের পরিমাণ বেড়ে যায় ওধান গাছ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। EE 
এ ছাড়া, প্রায়ই বিডির খড়ি থেকে সমুদ্রের 
জল জমিতে ঢোকে। এই অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ : 
১৪৫০ মিঃমিঃ থেকে ১৯২৫ মিঃমিঃ পর্যন্ত । জমির 
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ব্যাবস্থ। প্রায় না থাকায় বেশীরভাগ জমিতেই 
" বহুদিন পৰ্যন্ত জল জমে থাকে। বোরোখন্দে 
লবনের পরিমাণ বেশী হওয়ায় বোরে৷ ধান চাষ 
._ক্র। যায় না। এই অঞ্চলে উচ্চফলনশীল ধানের 
- চাষ খুবই সীমাবন্ধ। কতকগুলি দেশী লম্ব। 
জাতের - খান, যেমন রূপশাল, পাটনাই-২৩, 
কুমড়াগোড়, : এস-আর-২৬বি জাতের ধান এ 
অঞ্চলে ভালো হয়। 
১৯৫৪ সাল থেকে এই 'অঞ্চলে সুন্দরবনের 
স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটন এষ্টেট, গোসবাতে 
লবনসহনশীল ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের কাজ 
_ চলেছে। প্রায় ৯০০টি বিভিন্ন প্রজাতির ধান 
এখানকার ভাগারে আছে। এইগুলির মধ্যে 
কয়েকটির লবনসহনশীলত! খুব বেশী। এই সব 
প্রজাতির সঙ্গে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির, সংমিশ্রণ 
" ঘটিয়ে ভালে| জাতের ধান বার করার কাজ 
চলেছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা 
সংস্থার একটি লবন সহনশীল ধান্য গবেষণা 
কেন্দ্র ক্যানিংয়ে রয়েছে। এখানেও গবেষণার 
কাজ এগিয়ে চলেছে। 
উত্তরবঙ্গের সমতল অঞ্চল 
কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দাজিলিং জেলার 
. সমতল এলাকা । এই অঞ্চলের জমিতে . প্রচুর 
জৈব পদার্থ আছে কিন্ত মাটি অয়ন ও খাস্ভগুণ 
কম আছে। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রচুর 
বৃষ্টি হয় (২০০০ মিঃমিঃ থেকে ৩৬০০ মিমিঃ)। 
প্রাকৃথরিফে আমন ধান ও পাট চাষ এই 
অঞ্চলের প্রধান। এই অঞ্চলে ধানের ফলন 
খুব কম। কোন উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান 
এখানে এখনও ভালে! ফলন দেয়নি। এ অঞ্চলে 
বঝলসা রোগের বর ভয়াবহ । আমন 


il 





ধানের ফুল আসার সময়ে প্রায়ই তাপাংক 
নেমে যায়ঃ ফলে ধানের চিটের পরিমাণ 
বেড়ে ফলন কমে যায়।. 
পার্বত্য অঞ্চল 
দাঞ্জিলিং এর পার্বত্য অঞ্চলে ১৯০০ মিটার, 
পর্যন্ত ধান চাষ হয়। জমির জলধারণ ক্ষমতা 
খুব কম। জমি খুবই অয়, খাষ্ঠোপাদান কম, 
জৈব পদার্থ বেশী। ঝলসা রোগ এখানে 
মারাত্মকভাবে ধানের ক্ষতি করে। মাঝারি 
আমন ধানই এখানে প্রধান। শৈত্যপ্রবাহের 
ফলে প্রায়ই ধানের চিটের অংশ বেড়ে যায়। 
আজ পর্যন্ত কোন উচ্চ ফলনণীল ধান এখানে 
ভালো ফল দেয়নি। ফরমোসা থেকে কতকগুলি 
প্রজাতি উদ্ভব কর! হয়েছে সেগুলিই একমাস 
উচ্চফলনশীল জাত। ৃ্‌ 
কালিম্পং-এ ধান্ত গবেষণাকেন্দ্রটি - ১৯৫০ ্ 
সালে স্থাপিত হয়। এখানে ৩৫০ রকম 
ধানের প্রজাতি আছে যার মধ্যে রাশিয়া, আফ- 
গানিস্থানঃ তুটান। - গারো পাহাড় ইত্যাদি 
জায়গার প্রজাতিও আছে। এদের মধ্যে কয়েকটির 
ঝলস! রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা! খুব বেলী আবার 
কয়েকটির শৈত্য সহনগীলতাও বেশী । প্রজ্জনন 
প্রক্রিয়ার দ্বার ওঁ গুনগুলি দেশী জাতের মধ্যে 


আনার চেষ্টা চলছে। : 


এই মোটামুটি ছয়টি ভাগে ছাড়াও প্রায় চার 
লক্ষ হেক্টর জমির সমস্যা হোল গভীর জলের বা 
বঙ্ার। বেশীর ভাগ জেলাতেই বিক্ষিপ্রভাবে 
এই সব অঞ্চল ছড়িয়ে আছে। এই সমস্তার 


সমাধানের জন্য বর্ধমান জেলার গুসকরাতে বস্তা 


সহনশীল ধান্য গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। 


এখানে প্রায় ১০০টি প্রজাতি সহত্বে রাখা হয়। 

























. এদের মধ্যে কয়েকটির বন্যা ব! গভীর জল সহন- 


. প্রজাতি, এফ-আর-১৩এ ও এফ-আর-৪৩-বি। 
_ গভীর জলের প্রজাতি ভি-ডরু২১৩৪ যা আছে 


কিছুটা ফলপ্রস্থ হতে চলেছে। 
__ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান 
চাষ হয়। মোট ফলন পাওয়া যায় ৫০ থেকে 
.৬০লক্ষ টন। মোটামুটিভাবে চাহিদা হোল 
৮* লক্ষ টন। খরিফ খন্দে ধানের গড় ফলন 
হোল হেক্টর প্রতি ১৫ টন। প্রাক খরিফখন্দে 
১'৭ ও বোরো! খন্দে ৩ টন। প্রাক-খরিফ ও 
পারা খন্দে মোটামুটিভাবে ধান চাষ হয় 
 ষথাক্রমে আট লক্ষ ও চার লক্ষ হেক্টরে। বাকী 
.. প্রায় চল্লিশ লক্ষ হেক্টুরে খরিফখন্দে ধান চাষ 
হয়। প্রাক-্খরিফ ও বোরো খন্দে সেচের 
_সমস্তা আছে যার জন্য অদূর ভবিষ্যতে চাষের 
জমি বাড়ানো কঠিন ব্যাপার। কাজেই খরিফ 
. খন্দে বদি হেক্টর প্রতি *-৫ টন ফলন বাড়ানো 
যায় তা হোলে রাজ্যের, খাগ্ভ সমস্তার সমাধান 
হওয়া সম্ভব । খরিফখন্দে ধানের ফলন বাড়ানোর 
. সমস্তাগুলির প্রধান হোল জল দাঁড়ান! জমির 
উপযোগী উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান। এই 
রকম ধানের প্রজাতি আজও বার কর! যায়নি। 
সূর্বলোকের অভাব, রোগ-পোকার বেশী উপদ্রব 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ এবং জমি থেকে জল 
_ নিকাশের সমস্থ এই কয়টি বাধাই খরিফখন্দে 


 শীলত। বেশী। এখনও পর্স্ত বন্যা সহনশীল 


তাদের থেকে ভালো' প্রঙ্াতি বার করার চেষ্টা 


০ 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ-জৈষ্ঠ £ ১৩৮২ 
ধানের ফলন বাড়ানোর বড় বাধা। জলের 
অপ্রতুলতা যেমন ধান চাষে বিশ্পু ঘটায় তেমনি 
জলের প্রাচুর্যও সমস্যা আনে। সুষ্ঠুভাবে জলের 
ব্যবহারের ফলে ২৭০* লিটার জলে জাপানে 
আধ কিলোগ্রাম ধান হয়, কিন্তু ভারতে এ 
পরিমাণ ধান ফলে ৮*** লিটার জলে । খরিফ- 
খন্দে জল নিকাশের সমস্ত এ রাজ্যের চিরন্তন 
সমস্যা, যার সুরাহ! হওয়া সুদূর পরাহত। | 

এই সমস্তার সমাধানে প্রজনন বিজ্ঞানীর] 
এ রাজ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষ। চালাচ্ছেন । আজ 
পৰ্যন্ত যে সব উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি অনুমোদিত 
আছে, তার মধ্যে পঙ্কজ কিছুটা! নীচু জমিতে 
চাষ কর! যায়। অন্ুমোদিত প্রজাতিগুলির মধ্যে 
আই, আর ৪৪২-২-৫৮-২-১-২ (আই-ই/টি 
২৩৭৭) ও আই-মার-৪৪২-২-৫০-১-৩-২ 
(আই-ই-টি ২৩৭৯ ) নীচু জমির পক্ষে ভালো 
ফলন দিলেও খুব তাড়াতাড়ি পাকে বলে ধান 
কাটার সমস্তা দেখ! দেয়। অনুমোদিত লঙ্বা 
জাতের দেশী ধানের প্রজাতি যা রাজ্যের চু চুড়া 
ধন্য গবেষণ কেন্দ্র থেকে বার কর! হয়েছে তার 
মধ্যে ৬৭৮, এন-সি-১২৮১ ও সি-১৩৯৩ এই রকম 
নীচু জমিতে মোটামুটি ভালো ফলন দেয়। রঞ্জান- 
রশ্মির সাহায্যে পঙ্কজ ও ও-সি-১৩৯৩ প্রজাতি 
থেকে কয়েকটি নতুন প্রজাতি বার করার চেষ্টা 
চলেছে। থাইল্যাণ্ড ও আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা! 
‘স্থা (18) থেকে কয়েকটি লম্বা জাতের 
উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি নিয়েও পরীক্ষা চলছে । 


পাশ আশ পপ পপ 











পপ লেট পছ 


গত কয়েক বছরে কৃষকরা নান! ধরণের 


নি দেশী ও সঙ্কর জাতের অধিক ফলনশীল ধান 


কলিয়েছেন। তাদের উৎসাহ এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের 
প্রচেষ্টায় নানা সমস্ত। কাটিয়ে নতুন নতুন জাতের 
ধান স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে গ্রাম বাংলার মাঠে 
মাঠে দেখা দিচ্ছে। 

নিত্য নতুন জাতের ধাঁন উদ্ভাবনের পক্ষে 
প্রথম যে জিনিসটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, 
সেটি হল বিভিন্ন ধরণের ধানের জন্ত প্রজাতির 
ংগ্রহশল1 বা বিজ্ঞানীদের কথায় “জেনেটিক 
স্টক? । 
পৃথিবীর অনেকদেশেই ধানের চাষ হয়। 


সঠিক সং্যাতত না থাকলেও দশ হাজারের বেশী 


. বিভিন্ন প্রজাতির ধান এই সব দেশে ছড়িয়ে 


টা ৃ ছিটিয়ে আছে। : বিভিন্ন প্রজাতির এই গুণগত 


₹ বৈচিত্র্য এই ধান্য প্ৰজননতহ্থের প্রধান মূলধন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ধাঁশ্য গবেষণ। কেন্দ্র 


টা আছে এ রকম প্রায় চার হাজার রকমের 


সংগ্রহ । এই সংখ্যা আপাতদৃষ্টিতে খুব 


২ ধানত গবেষণা নদ 


সুবীর বর্ধন রায় 


কম মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই বিরাট বৈচত্রকে 


কাজে লাগিয়ে অনেকটা সাফল্য লাভ করা 
গেছে। এই সংগ্রহের মধ্যে পশ্চিমবাংলার ২ 


বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ধরণের ধানের প্রজাতি 
যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনই পেয়েছে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের এবং ভারতের বাইরের বিভিন্ন 
দেশের ধানের প্রজাতি । 


বহু দেশের বহু রকমের ধানের প্রজাতি আন! 
হয়েছে এবং প্রত্যেকটির গুণাগুণ পরীক্ষা করার 
জন্য মাঠে চারা রোয়া হচ্ছে। টি 
এই বিরাট সংগ্রহকে কিভাবে কাজে লাগান 
হয়, সে প্রসঙ্গে বলছি। 
প্রথমতঃ এই সংগ্রহশালীয় পব প্রজাতিকে 


এক একটি সংখ্যায় চিহ্নিত কর! হয় কাজের ২. 
এই সংখ্যা চিরদিনই একটি 


সুবিধার জন্য । 
নির্দিষ্ট প্রজাঁতিকে চিহ্নিত করে। স্থিতিকাল 
হিসাবে তিনটি ভাগে সংগ্রহশালাটিকে ভাগ করা 


হয়েছে_-জলদিঃ মাঝারি ও নাবি জাতের 


১০ 


সোভিয়েত রাশিয়া, 
স্পেন, আফগানিস্থান, ভূটান, থাইল্যাণ্ প্রভৃতি 


























প্রঙ্গাতি। প্রতি বছরই বীজের জীবনক্ষমত! 
রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক প্রজাতির ধান দুই 
সারিতে, ৩০১৫২৫ সেঃমিঃ দূরত্বে ৫ মিটার লঙ্বা 
করে লাগান হয়। সমস্ত রকমের নিরাপত্তা 
নেওয়া হয় যাতে রোগ বা পোকার আক্রমণে 
কোন প্রজাতির ক্ষতি না হয়। ধান পেকে গেলে 
ছুই সারি থেকে দশটি গাছ বেছে নিয়ে তাদের 
গুলোকে রোদে ঠিকমতো শুকিয়ে, নির্দিষ্ট 
খ্যায় চিহ্নিত কর! কাগজের খামে রাখা হয়। 
._ এ ছাড়া; প্রতি ভাগ থেকে কিছু কিছু (২০০- 
৩০) জাতের ধান বেছে নিয়ে আলাদা করে 
লাগান হয় এবং তাদের চারপাশে থাকে এমন 
একটি প্রজাতির ধান ( প্রধাণতঃ পদ্ম! বা তাইচুং 
_ নেটিভ-১) যা দ্রুত রোগ ও পোকার আক্রমণকে 
বাড়িয়ে তোলে । ফলে যে সব প্রজাতি বংশ- 
গতভাবে রোগপোকার আক্রমণে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় তাদের সহজেই ধরা যাঁয়। 
. গত প্রায় পঞ্চাশ বছরে চুচুড়া ধান্ত গবেষণা 
কেন্দ্রের সংগ্রহশাল। থেকে, অধিক ফলনশীল 
উন্নত ধরণের চাল বা যে সব এলাকায় ভালো 
ধান হয় না সেইসব এলাকার জন্য প্রায় ৬৫টি 
ধান নিপুনভাবে বেছে নিয়ে পশ্চিম বাংলার 
কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। আউশ ব| আমন 
ধান হিসাবে এদের চাহিদার আজও কমতি নেই। 
এদের কয়েকটির নাম নিচে দেওয়া! হল। 


৯১ 


ধরা : বৈশাখ-জ্যষ্ঠ £ ১৩৮২ 
সি-বি-২ 
আমন ধান 
লাটিশাল 
ভাসামাণিক 
নাগর। ৪১/১৪ 
বিঙ্গাশাল 
কলম! ২২২ 
এন-সি-৬৭৮ 
এন-সি-১২৮১ 
ও-সি-১৩৯৩ 
পাটনাই-২৩ 
এস-আ'র-২৬বি 
কুমারগোড় 
এফ-আর-১৩এ 
এফ-আর-৪৩বি 
এম-পি-২ 
এম-পি-৩ 
এম-পি-৪ 
বাদশ। ভোগ 
রাধুনী পাগল 
সীতা ভোগ 
গোবিন্দভোগ, এনসি-৩২৪ 
টুংরো ভাইরাস প্রতিরোধক হিসাবে বাছাই 
পরীক্ষা চালিয়ে এই সংগ্রহশা'ল! থেকে “লাটিশাল” 
ও “কাটারি ভোগ” ছুটি প্রজাতি বেছে নেওয়া 
হয়েছে। এই ছুটি ধান এখন সমস্ত বিশ্বে টুংরে! 
প্রতিরোধক হিসাবে সংকরীকরণ ( Hybridi- 
zation ) প্রথায় দাতা ( Donor ) হিসাবে 
ব্যবহার করা হচ্ছে। এই রকম বাছাই চালিয়ে 
আরও ছুটি ধান সি-বি-১ ও সি-বি-২ এর মধ্যে 
পাওয়! গেছে মাজর! পৌকা প্রতিরোধ ক্ষমতা । 


মাঝারি জমির জন্য । 


নীচু জমির জন্য । 
লবনাক্ত জমির জন্য৷ 


বন্ত সহনশীল প্রজাতি। 


পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য । 






গন্ধ চালের প্রজাতি 











. হয়। 


যঃ ক্র £ £ সা শব: ১ম-২য় সংখ্য। 

রোগ, পোকা, প্রতিরোধক ক্ষমতা ছাড়াও 
নানা ধরণের গুণ বিশ্লেষন করার জন্য বাছাই 
পরীক্ষ। চালান হয়। বোরে| ধানের প্রারম্ভিক 


টা রি ভাগে শীত-তাপের ফলে ধান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 


শীত ও তাপ সহনশীলতার বাছাই পরীক্ষা চালিয়ে 
উপযুক্ত সহনশীল ধান খুজে পাওয়া গেছে 
সি; বি-১ ও সি, বি-২। এ নিয়ে কাজ আরও 
এগিয়ে চলছে প্রতিবছরই । তেমনইভাবে 
বাছাই করে পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের খর! অঞ্চলের 
জন্য জলদি জাতের খর। সহনশীল ধান দেওয়। 
হয়েছে। পাহাড়ী এলাকার জন্য এম-পি-১, 
এম-পি-২ দেওয়। হয়েছে। এই ভাবেই প্রতিটি 
আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানে প্রজাতি সংগ্রহ- 
- শংলাকে কাজে লাগান হচ্ছে। 
. সংগ্রহশালার আয়তন নিত্যই বেড়ে যাচ্ছে। 
আর সেইসঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখিও হতে 
হচ্ছে। যেমন 


১। দেশী ও সংকর জাতের ধানের বীজে 


খুব তাড়।তাড়ি জীবনী শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং 
ঠাণ্ডা গুদামের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিবছরই 


মাঠে লাগাতে হয়, যা| সময় ও শ্রম সাপেক্ষ । 


২ প্রতি বছরই ঝাড়াই বাছাই ইত্যাদি 


ই পদ্ধতিতে সামান্যতম ভুল হলেই প্রজাতির 


বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকে। 

৩ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন নামে প্রজা- 
তিগুলি সংগ্রহ করলেও মাঝে মাঝে আকৃতিগত 
সাদৃশ্য দেখা যায়। ফলে একই প্রজাতির 
ধানকে একাধিক নামে সংগ্রহশালায় রাখতে 
এতে সংগ্রহশালার আয়তন ক্রমশঃ বাড়ে। 





৪ এ ছাড়া আছে অন্ত প্রজাতির সঙ্গে oo 
পরাগ সংযোজনের ( out-crossing) ভয়। 
এতে প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যেতে পাঁরে। 


সেইজন্য একই প্রজাতিকে চু'চুড়া এবং এর 
সাহায্যকারী ধান্ত গবেষনা কেন্দ্র সংগ্রহশালায় 
রাখা হয়-_বিশুদ্ধতা নষ্ট হবার ভয় থাকে না। 
এত সব সমস্তার সমাধান করে, চু'চুড়ার ধান্য 
গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর পৃথিবার বিভিন্ন 
দেশে বহু প্রজাতির ধানের বীজ পাঠানো হয়ে 
থাকে সেখানকার কৃষি বিজ্ঞানীদের কাজের জন্য । 
এইভাবে বিভিন্ন জাতের ধানের গুণগত উৎকর্ষকে 
কাজে লাগিয়ে ধান্য গবেষনায় অগ্রগতি আন 
সম্ভব হচ্ছে। a 

এই ধরণের সংগ্রহশালার প্ররোজনীরতা 
উপলদ্ধি করে বিশ্ব ধান্য গবেষণা কেন্দ্র একটি 
বিশ্ব সংগ্রহশাল! স্থাপন করেছেন যার উদ্দেশ্য 
নীচে বল! হচ্ছে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতের ধান একত্রিত 

কর! এবং তাদের ব্যবহারের দ্বার! বিভিন্ন সমস্যার 
সমাধান করা। 

২। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে সমস্ত 
রকমের খবরাখবর পাঠানো এবং কেন্দ্রগুলির 

ংগ্রহশাল! নতুন ভাবে সংগঠন কর! । 

ধান্য প্রজাতি সংগ্রহশালার অঙ্ক একটি নাম 

প্রজাতি ব্যাঙ্ক ( Germ plasm Bank )। 


ব্যাঙ্কে যে রকম টাকা জমা রাখা লাভজনক ও i 


ভবিষ্যতের নিরাপত্তার অঙ্গীকার) তেমনই 
প্রজাতি ব্যাঙ্কও উন্নত ধরণের প্রজাতি উদ্ভাবনের 
গচ্ছিত মূলধন। 


সাপ শপ পা পপ 










নতুন জাতের ইরিধান__ 
আউই-আর-২৮, আই-আর-২৯ 
৪ আই-আর-৩০ 


গত খরিফ মরসুমে আন্তর্জাতিক ধান্ত 
গবেষণাগার থেকে পাওয়া চারশোরও বেশী . 
নতুন সংকর জাতীয় ধানের বীজ নিয়ে, ধান্তা 
গবেষণাকেন্ত্র চু চূড়াতে পরীক্ষা! কর! হয়। এদের 


জাতের ধানও ছিল। তখন আমর! জানতাম 
না এদের মধ্যে কোন তিনটি আই-আর-২৮, 
আই-আর-২৯ ও আই-আর-৩০ জাতের ধান। 
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণ| কেন্দ্রে 
অধিকর্তার কাছ থেকে পাওয়া! চিঠিতে এবং 
ধানগুলির ক্রমিক সংখ্য! মিলিয়ে দেখা গেল 
যে এঁ চারশো সংকর জাতীয় ধানের মধ্যে 
আই-আর-২৮, আই-আর-২৯ ও আই-আর-৩০ 
জাতের ধানও ছিল! ও 

বর্ষাকালে দেরীতে বীজ বুনলে এবং সেই 
বীজ থেকে খরিফ মরসুমের শেষের দিকে চারা 
রুইলে সাধারণতঃ রোগ পোকার আক্রমণ বেশী 
হয়। ফলে ফলন ক্ষমতা অনেকট। কমে যায়। 
আমর আগে জানতাম ইরি থেকে পাওয়া নতুন 


ডক্টর স্ুধাময় বিশ্বাস ও শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য 





ধান প্রজননৃবিদ্‌ ও গব্ষেণ! সহায়ক? ধান্ত গবেষণা 


১৩ 


মধ্যে আমাদের সকলের পরিচিত আই-আর-৮ 


বি ৃ তারিখের বসো 





বধ; : বশ বধ: £ ১ম-২য় সংখ 


 জাতগুলির একাধিক রোগপোকা আক্রমণ প্রতি- 
রোধ ক্ষমতা আছে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে এইসব 
জাতের ধানগুলির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সেই 
.. সঙ্গে ফলন ক্ষমতা যাচাই করবার জন্ত শ্রাবণ 
মাসের ২২-২৪ তারিখের মধ্যে বীজতলায় 

বীজ বোন। হয় এবং ভাত মাসের ১৫-১৮ 


চারা রোয়! হয়। বীজ 
বোনার ও চার! রোয়ার পর রোগপোকা! নিবা- 
রনের জন্তু কোন রকম ওষুধ প্রয়োগ কর! হয়নি। 


উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের জন্ত উপযুক্ত চাষ 


ৃ : পদ্ধতি অনুসরণ করে ফলাফল কি পাওয়া গেছে 
_ নীচে তা দেওয়া হলে! 
.... আই-আর-২৮, আই-আর-২৯ ও আই- 











আর-৩০ জাতের ধানের তুলনামূলক ফলাফল । 
জাতের নাম বংশোদ্তূত ক্ৰমিক সংখ্য 
7. আই-আর-২৮ আই-আর-২০৬১-২১৪-৩-৮-২ 
বি আই-আর-২৯ আই-আর-২*৬১-৪-৬৪-৪- 
রর ১৪-১ 
আই-আর-২১৪৩-১৫৯-১-৪ 


চালের প্রক্ৃতি--আই-আর-২৮ জাতের লম্বা, 
সরু; পরিষ্কার ও স্বচ্ছ । আই-আর-৩০ জাতের 
চাল মাঝারি লম্বা, সরু ও স্বচ্ছ। রোগপোকার 
আক্ৰমণ প্রতিরোধ ক্ষমত।__ ধস! রোগ, ঝলসা 
রোগ কুটে রোগ (টুংরো ভাইরাস) বামন 









জাতের নাম ফলন লেপ: ্ 


লে উর রত) _ না 
আই-আর-২৮ ৩১৫০ Va 
আই-আর-২৯ ৩১৫০ ৯৬ 
আই-আর-৩০ ৪৫৮০ ৯. 
আই-আর-৮ ২৫৯০ ১৪৩ 


ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে তিনটি নতুন 
জাতের ধানই আই-আর-৮ থেকে ফলন বেশী 
দিয়েছে। তৰে আই-আর-৩০ এর ফলন সব 


থেকে বেশী। এর মধ্যে আই-আর-২৯ জাতের 
চালের ভাত আঠালে! | সেজস্ট এই জাতের 


ধানের ভাত আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য 
হবে না। ্‌ 


নতুন জাতের ধানের বংশ পরিচয় । 


বংশ পরিচয় 











০০ 


পেটাখ/তাইচুং নেটিভ-১/গামপাই-১৫।18/টি-কে- 


এম-৬২/ভাইচুং নেটিভ-১/॥আই-আইস্/তাছকান 


/।আই-আর-২৪৪/ওরাইজ! নিভার! 


2) 


আই-আর-২৬৷৷আই-আর-২০৩/ওরাইজা 
নিভারা Ls 
ঘাসাকৃত্তি ভাইরাস রোগ (প্রেসি স্্া্ট, 
ভাইরাস), শ্যামা 


এই নতুন জাতের ইরি ধানগুলি। 


পপ সপ অপি 


৯৪ 


পোকা, বাদামী শোষক 
পোকা এবং মাজর! পোকার আক্ৰমণ প্রতিরোধ 
করতে অথবা অধিক মাত্রায় সহা করতে পারে ES 





যেসব সহায় সম্পদ আপনার হাতের নাগালে 
রয়েছে তাই ব্যবহার করে আপনার ধানের ফলন 
কিন্ত আরও বাড়াতে পারেন। তা পারেন 
আপনার জমির উপযোগী সঠিক জাতটি বাছাই 
করে। আপনার জমিতে কোন জাতের ধান চাষ 
করছেন_-তার ওপর কিন্তু ফলন অনেকটা নির্ভর 
করছে। আপনি ভালোভাবে চার! তৈরি করেছেন, 
' জমিতে সঠিক পরিমাণে সার দিয়েছেন__স্ষম 
সার; রোগ-পোক1 দমনও করেছেন; জমিতে 
জলের নিয়ন্ত্রণও ভাল করলেন-__কিস্তু জাতটি 
ভাল না হওয়ার ফলে হয়তে! ফলন মার খেয়ে 


জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান। 


গেল। এজস্তই কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর! সঠিক 
জাত বাছাইএর উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেন। 

বর্ধমান জেলায় গত কয়েক বছরে আমন ধান 
হিসাবে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হয়েছে পঙ্কজ। 
প্রতি বছর জ্যামিতিক হারে এই জাতটির চাষের 


এলাকা বেড়ে চলেছে। জামালপুর থেকে 
কাটোয়৷ বা কালনা থেকে সেয়ারাবাজার- 
যেখানেই যান ন! কেন, কৃষক সাধারণ এ জাতটির 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ । পক্কজের জনপ্রিয়তার প্রধান 
কারণ হলে! এটি এ জেলার মাঝারি জমির পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । নিয়ন্ত্রিত সেচেই যদিও পঙ্ছজ 





. বন্তুন্ধর| 3 সপ্তবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 
সবচেয়ে ফলন বেশী দেয়, মাঝারি জমিতে মাঝে 


মধ্যে যে একটু বেশী জল দীড়িয়ে পড়ে তাও 


পঙ্কজ বেশ সহা করতে পারে। 
মাঝারি জমি বলতে আমরা বুঝি যে সব জমি 
থেকে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল প্রয়োজনমত বের কর! 
যায়না । চার-পাচ ইঞ্চি জল প্রায়ই দাড়িয়ে 
থাকে; সময় বিশেষে বেশীও দীড়ায়। এ সব 
জমিতে সচরাচর যে সব দেশী জাতের চাষ হয়, 
পঙ্কজ নিশ্চিতভাবে তাদের চেয়ে বেশী ফলন দেয় 
বলেই এর বহুল প্রচলন আর জনপ্রিয় । 
হেরে পন্বজ ৭ টন পর্যন্ত ফলন এ জেলায় 
দিয়েছে। তৰে ৫ টন ফলন অনেক কৃষকই 
পেয়েছেন। পক্কজ অবশ্য পাকতে সময় অন্যান্য 
বেশী ফলনের জাতের চেয়ে বেশী নেয়_ প্রায় 
পাঁচমাস; যেক্ষেত্রে অন্বাগ্ত বেশী ফলনের 
জাতগুলে! চার সোয়া চারমাসের বেশী নেয় না। 
তা হলেও তড়িঘড়ি চারা করে লাগাতে পারলে 
এ ধানও কাঠিক মাসে তুলে নেওয়া যায় যাতে 
পঙ্থজও বাজারে সে সময়ে প্রচলিত উচ্চ মূল্যের 
সুযোগ নিতে পারে। টুংরো ভাইরাস এ জাতে 

হয় না বললেই চলে । 

জনপ্রিয়তায় পঙ্কজের পরেই যে জাতের স্থান 
তত হলে! পুসা ২-২১ । ফলন ভাল দেয় অথচ 
পাকে অতি অল্প সময়ে-এজন্ই পুসা ২২১ 
জাতের প্রচলন বেশী। এর চালও মোটা নয়_ 
ভাতঙ খেতে. ভালে! ৷ পাট কেটে ধান বা ধান 
কেটে গম বা আলু বা সবজি বা সরষে এ সব 
_ শম্ত পর্যায়ের জন্য পুস! ২-২১ প্রকৃষ্ট। বীর 
প্রাক খরিফ ও খরিফ ছুটে। ধান নিতে চান তদের 
জন্যও এ জাতটি উপযোগী । রোগের আক্রমণও 
এতে অপেক্ষাকৃত কম। এজন্যই পুসার এত 





আদর। তবে এটির জন্য দরকার অগেক্ষাকৃত 


উচু জমি। মাঝারি আমনের জমির পক্ষে এটি ) 


উপযোগী নয়। 
পেয়েছেন হেক্টরে। বীজ ফেল! থেকে সময় নেয় 
মাত্র সাড়ে তিনমাস। | 

পুসার সঙ্গে পাল্লা! দিয়ে চলেছে আর ছুটি 
জাত) রত! ও সি-আর ৪৪-৩৫। এদের চাল 
লম্বা ও সরু। তাই এদের কদর। এ ছুটিও 
পুসার মত ফলন দেয়। তবে এরা সময় নেয় 
সামান্য বেশী; প্রায় পৌনে চার মাসের মত। 

চার মাস সময় নেয়) মাঝারি চালের জয়ার 
জয়যাত্রা কিন্তু তা বলে স্তব্ধ হয়নি। বেশী 
ফলনের জাতে এখনও এর প্রতিতবন্ী পাওয়া 
যায়নি । অন্ুবিধা য| হচ্ছে তা হলো এর 
উপযোগী জমির অগ্রতুলতা। অপেক্ষাকৃত উচু 
জমিতে এর ফলন সব চাইতে বেশী। বর্ধমানের 
আমন জমির বেশী ভাগই মাঝারি । এসব 
জমিতে কিন্ত জয়ার ফলন ভাল হচ্ছেনা। 
এজন্যই পঙ্কজের সাম্প্রতিক আধিপত্য । যত্বের 
চাষে হেক্টরে জয়ার ফলন ৫ টনের বেশী অবস্থাই 
পাবেন। চার মাস বা আবহাওয়। বিশেষে 
২-৪ দিন পরে আপনি জয় কাটতে পারবেন । 
মনে রাখবেন, জয়াতে ভাল ফলন নিতে হলে 
জলের স্ুনিয়নত্রণ অবশ্যই দরকার | জয়! কেটেও 
আপনি আলু, গম বা! সবজি করতে পারবেণ। 

আই-আর-৫৮ জাতটির জন্য বর্ধমানের 
কৃষকর! এ মরম্থমে বেশী ঝুঁকবেন। বেশী 
ঝুঁকবেন মানে তার! এর বহুল প্রচলনে আগ্রহী 
হবেন। কারন গত মরন্থমে এ জাতটি বেশ ভাল 
ফলন দিয়েছে । হেক্টর পিছু প্রায় ৫ টনের 
কাছাকাছি। মাঝারি আমন জমি ত বটেই, 


১৬ 





অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতেও কিন্তু এর চাষ চলে। 
জলের চাপ রয়েছে এরকম আমন জমিতে বেশী 
ফলনের একমাত্র উত্তর এখন পর্যন্ত দেখ! যাচ্ছে 
আই-আর-৫৮। এটি পঙ্কজের চেয়েও মাসখানেক 
আগে পেকে যাচ্ছে। ফলন পস্কজের সমান 
বা বেশী। 

খরিফে ধানের ফলন বাড়াবার চাবিকাটি হল 
এই চারটি জাত- পঙ্কজ, পুসা ২-২১, জয়া, 
আই-আর-৫৮। জমির উর্বরতা, অবস্থান, মাটির 
প্রকারভেদে কিন্তু সি-আর-৪৪-১, আই-আর-৮, 
আই-আর-২০ আই-আর-২৪ও চাষ করে কোন 
কোন কৃষক ভাল ফলন যে পাননি, তা নয়। 
কিন্তু মনে রাখ! দরকার, যেমন তেমন করে চাষ 
করে কোনও জাতেই পুরে। ফলন কিন্তু পাবেন ন। 
মনে রাখতে হবে-_রোয়! শ্রাবণের মাঝামাঝি 
শেষ করতে হবে। নয়তো৷। ফলন মার খাবে। 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ-জ্যোষ্ঠ £ ১৩৮২ 


বীজ অবশ্যই শোধন করে বুনতে হবে। বীজতলায় 
পাতল! করে বীজ ছড়াতে হবে। বীজতলায় 
স্থপারিশ মত সারও দিতে হবে। ছড়াতে হবে 
রোগ ও কীটনাশক ওষুধ। প্রধান জমিতে প্রতি 
বছর ন| পারলেও এক বছর অস্তর সবুজ সার 
অবশ্যই কর! দরকার। জমি ভালোভাবে এবং 
সমতল করে তৈরী করতে হবে। চার! সারিতে 
এবং সঠিক দূরত্ে লাগাবেন। জলের নিয়ন্ত্রণ 
বিশেষ করে পুসা ২-২১ বা জয়াতে একাস্ত 
দরকার। সঠিক পরিমাণে সুষম সার নিশ্চয়ই 
দিতে হবে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে, কোন 
রোগ বা পোকার আক্রমণ ঘটল কিন! । 
সেক্ষেত্রে অবশ্যই রোগ বা কীটনাশক ওষুধ দিতে 
হবে। সব শীষ পাকার আশায় বসে থাকলে 
চলবে না। গাঁহ সবুজ থাকতেই ধান কেটে 
নেবেন। আপনার ফলন মার খাবে না। 


১৭ 


ঁলসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট একটি 

বর্ণের নাইট্রোজেন ঘটিত উৎকৃষ্ট দানা 

ৃ নার। এই সার বাজারে “ক্যান 
(CAN y বা “সোনা” সার নামে পরিচিত। 
বর্তমানে নাইট্রোজেন ঘটিত সার বিশেষ করে 
ইউরিয়া এবং এমোনিয়াম সালফেট সারের 
ঘাটতি থাক! সত্বেও বাজারে এই সারের প্রচুর 
সরবরাহ আছে। কিন্তু কৃষকর! সম্ভবত এই 
_ সারের গুণাগুণ সম্বন্ধ এখনও ভালভাবে পরিচিত 
হতে পারেন নি। আমি ব্লকের এ-ই-ও থাকা- 
__ কালীন অনেক কৃষক আমাকে জানিয়েছেন যে 

























আমন ধান চাষে এই সার ব্যবহার করে তার। 
নাকি আশানুরূপ ফল পাননি । Ce 
স্বভাবতই সেজন্ত তাঁদের মনে এই সন্দেহ 
দেখা দিয়েছে যে এমোনিয়াম সালফেটের মত 
এতে কাৰ্য্য ক্ষমত| নেই । তাই তারা এই সার 
ব্যবহারে একটু সংকোচ বোধ করছেন এবং . 
বাজারে এই সার থাক! সত্বেও কৃষকরা এমো- 
নিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া সারের খোঁজ 
করেন। স্বতরাং তাদের মন থেকে এই সন্দেহ টং 





টি মির AY রে দূর করার জন্য এই সার সম্বন্ধে নীচের ছু-চারটি 
কথ! আলোচন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে 


করি। 





পাটি উন্নয়ন পরিদর্শক, উত্তর ২৪-পরগণা, বারাঁসত। 


১৮ 























হিন্দুস্থান ষ্টীলের উৎপাদিত এই সারে শত- 
_ কর! ২৫ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। আর স্পেন, 
_ পশ্চিম জার্মানি, প্রভৃতি বিদেশ থেকে আমদানি 
কর। সারে এই নাইট্রোজেনের অংশ রয়েছে 
শতকরা ২৬ ভাগ । তাছাড়া এতে প্রচুর পরিমাণ 
চুন থাকে যা অন্যান্য নাইট্রোজেন ঘটিত সারে 
থাকে না। কাজেই যে সব জমিতে অগ্নত্বের 
পরিমাণ বেশী সেইসব জমিতে এই সার বিশেষ 
উপযোগী । অবশ্য অন্থান্ত জমিতেও সব রকম 
_ ফসলেই এই সার ব্যবহার কর! চলে। এই সার 
খুব সহজেই জলে গলে যায় এবং এমন কি 
বাতাস থেকে জলীয় বাস্প নিয়েও গলে যেতে 
পারে। কাজেই এই সার পলিথিন ব! এঁ জাতীয় 
বস্তায় শুকনো জায়গায় সযত্নে সংরক্ষণ করা 


এই সার এমোনিয়াম সালফেটের মতই দ্রুত 
কাজ করে। কিন্তু অতিরিক্ত জলে চুইয়ে নষ্ট 
হয়ে যাবার মন্তাবনা একটু বেশী বলে ক্রমাগত 
বৃষ্টির দিনগুলি বাদ দিয়ে এই সার ব্যবহার কর! 
উচিত, যাতে সারের অপচয় কম হয়। এই 
কারণেই প্রয়োজনমত সার একবারে প্রয়োগ না 
করে ২-৩ বারে দেওয়! ভাল। 

.. পাট এবং আউশ ধানের চাষে জমি তৈরির 
সময় অর্ধেক এবং নিড়ানির সময় বাকী অর্ধেক 

প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

আমন ধানের চাষে কাদানোর সময় অর্ধেক 
এবং ৪1৫ সপ্তাহ পরে বাকী অর্ধেক মোটামুটি 








শুকনো দিনে ব্যবহার করতে হবে এবং টা 
খুঁচিয়ে দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। সব 
রকম রবি ফসলের চাষেও এই সার সা রে 
করা সাবে। 
কোন ফসলে কতটা সার দেবেন তা | নির্ভর রি 
করছে জমির উর্বর! শক্তির ওপর। তাই এ 
বিষয়ে আপনার ব্লকের এ-ই-ওর সঙ্গে যোগা- 
যোগ করে জেনে নিন। ্‌ 
এই সার অন্তান্ত সারের সঙ্গে as বা 
ব্যবহার করা যায়। যেমন সুপার ফসফেট, 
মিউরিয়েট অফ পটাশের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার 
করা যায়। কিন্তু এই রকম মিশ্রণ পরে ব্যবহারের 
জন্য গুদাম-জাত কর! যায় না। জমিতে ব্যবহার 
করার ঠিক আগেই মেশানো উচিত। . . 
এই সার সম্বন্ধে নীচের কয়টি কথ! অবগ্ুই 
মনে রাখবেন। 2 
ক) আপনার প্রয়োজন না হলে এই সার 
ব্যাগ কোন মতেই খুলবেন ন!। ২ 
খ) ব্যাগের সব সারটাই দরকার ন! থাকলে 
প্রয়োজনমত সার বের করে ব্যাগটি, খুব ভাল- 
ভাবে বন্ধ করে রাখতে ভুলবেন না । ১ 
গ) এই সারের বস্তাগুলি সর্বদাই ঠা ও 
শুকনো জায়গায় রাখবেন। লক্ষ্য রাখবেন বা 
যেন মেঝে কোন মতেই স্যাতস্যেতে না থাকে 7 
ঘ) বস্তার ওপর বাড়তি কোন ভারি জিনিস 
রাখবেন না। 2 
ঙ) সেচের আগে এই সার ব্যবহার রি ্ 
জমিতে যেন অতিরিক্ত সেচ ন দেওয়া হয়, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। | 











৯৯ 


ভুগোলে বীরভূমের পরিচয় পড়তে গিয়ে 
দেখব "জেলার মোট আয়তন ৪৫১৪৪ বর্গ কিলে! 
মিটার বা ১১১৫ লক্ষ একর। বসতি ১৯৭১ 
এর হিসেবে ১৭৭৬ লক্ষ। মোট কৃষিযোগ্য 
জমি হচ্ছে ৮০০০০০ একর । 

তাতো হোল। কিন্তু কৃষির সংবাদ কি? 
কৃষির সংবাদ মোদা। কথায় সারা রাজ্য জুড়ে যে, 
কৃষির বিজয় মিছিল এগিয়ে চলেছে, তাতে 
বীরভূমও চলেছে বীরের বেশে । বীরের ভূমি 
বীরভূম, সেতো নামেই জান|। রুক্ষ কঠিন মাটি 
আর পাথর কাকড়ের ষড়যন্ত্র পেছু লেগে আছে। 
জলের হাহাকার ছুরস্ত বৈরি। দানবিক খর] 
সর্বনাশা চোখে আগুন জালায়। কিন্তু বীরভূম 
হার মানে না। লড়েছে লড়ছে। হাঁরেনি 
হারবেও না। এ কথ! দুদ্দ'স্ত দৃঢ়তায় আর 


































গোর ঘোষ, নবকুমার ঘোষ, ভবানন্দ মণ্ডল; বিশ্ব 
বিজয় ঘোষ এবং আরে! অনেকে । এর! কৃষক। 
এর! সৈমিক। পুরণে। সংস্কার, আদ্দি কালের 
জীর্ণ চাষ প্রথা, উৎপাদনে দেউলেপানা, দারিদ্র 
“ক্ষ, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি শত্রুর সঙ্গে কী চদ্ধয 
. লড়াই ওদের। 
কিছু তালের বনবীধি, সাঁওতাল বসত, 
মহিষের পিঠে কৃষ্ণকান্ত উলঙ্গ আধিব!সী বালকের 
“ধূসর মুর্তি, রমণীর উদ্দাম ছন্দ, লাল মাটির চড়াই 
উতরাই আর আন্তর্জাতিক পুণ্য সম্পদ শাস্তি- 
_নিকেতনতো। আছেই । কিন্তু তবু বীরভূম ফুরোর 
. নাফুরিয়ে যায় না । খেজুরের ঝোপঝাড়, ক্ষয়িত 
মাটির ঢাল আর রুক্ষ প্রান্তরে খররোদরে চোখ 
ঝলসানো বীরভূমকে তে! অনেক দেখেছি । আজ 
বীরভূমের রূপ বদলে গেছে-_রঙ বদলে গেছে। 
হ্যা। প্রকৃতির নেশ! ধরানো রূপতে| আছেই। 
নয়নাভিরাম যা ছিল তাও আছে, যা ছিল না 
তাও আজ আজে। সেটা কি? 
5... ম্যাসেঞ্জোর থেকে ছুটে এসেছে করুণাবতী 

 মযুরাক্ষী। বন্ধুর বীরভূমের বুক বেয়ে বন্ধুর 
মতোই এসেছে। মহম্মদ বাজারের তিলপাড়ায় 
বাঁধ তৈরি হয়েছে। জলভাগণ্ডার গড়ে উঠেছে। 
বয়ে গেছে উত্তরে দক্ষিণে জল থৈ থৈ খাল। জল 
- নেবে কে--জল নেবে--। যেন মরমী পসারিনীর 
মতো। ডেকে চলেছে ময়ুরাক্ষী বীরহূমের মাঠ 
প্রান্তর গাঁ গিরামের এখান সেখান দিয়ে। 
মযুরাক্ষীর এই প্রকল্প থেকে ১৯৭৩-৭৪ সালেই 
জল বরাদ্ধ ছিল খরিফে ৩,৮০,৫২৩ একরে এবং 
ওতে ৫৬১৭৪১ একরে । 
একরের ধূসর রঙ সবুজ হয়ে গেছে বীরভূমে। 





 আম্চর্ম ভরসায় শুনিয়ে দিয়েছে কামাখ্যা মণ্ডল, 


এই জলে লক্ষ লক্ষ, 








আর রয়েছে গভীর নলকৃপ, : 


বীরভুমকে সাজিয়ে দেবে নায়কের রূপ সঙ্জায়। 

তাতে কি হয়েছে? হয়নি কি? পাপ্টা প্রশ্ন 
এসে যায়। হয়েছে শ্রীবৃদ্ধি--ব্যস্‌ মোদ্দা কথ! । 
অধিক ফলনশীল ধান রাজ্যি জয় করছে যেন। 
কিখরিফে, কি বৌরোতে । সবজ্ধি বেড়েছে। 
গম বেড়েছে । বীরভূম সমৃদ্ধ হচ্ছে। 

ধানের কথাই শোনাই। অন্ততঃ কয়েকটি 
কষি সৈনিকের কথা । কৃষি পরিবেশটা! একটু 
বলে নিচ্ছি। বৃষ্টিপাতের খবরতে। উল্লেখ নাই । 
বছরে ১২৭৬*৩০ মিঃমিং। আবহাওয়াও মে 
মাস নাগাদ ৩৯*৭ ডিগ্রী বাঁড়তির দিকে আর 
নীচের দিকে ২৬'৩ ডিগ্রী। জানুয়ারীতে 
বাঁড়তির দিনে ২৬৪ আর নীচের দিকে ১২'৯ 


ডিগ্রী। এতে বোঝা যায় গমের পক্ষে আবহাওয় 


ভাল হলেও খরিফে ধানের পক্ষে অনুকুল এমন 
কিছু নয়। 424৭5 
কিন্তু এই নিয়েও বীরভূমে আঁউশ আমন 
বোরে! ধানের সমৃদ্ধ ঘটছে। 
খবর হচ্ছে ১৯৭৪-৭৫ এ চলতি জাতে চায় 
হয়েছে ৩৩,০১০ একরে। আর অধিক ফলদশীলের 
চাষ হয়েছে ৪০৩২০ একরে। বলে রাখছি 
৬৬-৬৭ সালেও অধিক ফলনশীল জাতের চাষ 
হয়েছে মাত্র ৫০০ একরে। আমন ধানের জমি 
৭৪-৭৫ এ ছিল ৫,৮২,৬৩৬ একর চলতি জাতের 
এবং ৭৪০৯৩ একর উন্নত জাতের। আশ্চর্য, 


১৯৬৬-৬৭ সালেও উন্নত জাতের চাষ একেবারেই 
নেই বীরভূমে। অথচ মাত্র অল্প ক’বছরে উন্নত 
জবার... 


জাতের কী চমৎকার সাজাজাবিস্তার । - 
নেই। 


২১ 


অন্তান্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প ইত্যাদি। এরা সবাই ্ রি 


আউশ ধানের 






রঃ বধ £ ৯ম সংখ্যা 


থ|। ৭৩-৭৪এ বোরোতে 


ত চাষ নেই। তার মানে যা চাষ 
হয়েছে সং অধিক ফলনশীল জাতের। দেখা 
যাচ্ছে ছু বছর আগেই বীরভূমের কৃষিবীরর! 
চলতি জাত থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। নজর 
প্রগতি দিকে। বিজ্ঞান যেমন একদিকে 

ৃ আবিষ্কারের অবদান হাতে তুলে দিচ্ছে, তেমনি 
কৃষকদের মরজি মেজাজ রুচি রকম যদি তা হাত 
বাড়িয়ে বুকে তুলে নেয়, তবেইতো৷ বলা যায় 
প্রগতির সুস্থ সুন্দর আছে। ত! নইলেতো 
প্রগতি শুধু গবেষণাগার আর গুটি কয় সরকারী 
 খামারেই নজরবন্দী। বস্তুতঃ কৃষি বিজ্ঞানী বা 
রা কৃষক, এ দুয়ের কোথেকে যে প্রগতির নদী ঝাঁপ 
_ দেবে তার তর্ক বাদ দিয়েও একথ৷ বলা যায় যে, 
প্রগতির পূর্ণ সাফল্য কৃষকদের ওপর নির্ভর 
করবে । তা নইলে এক গুয়ে, অন্ধ প্রথাকীট 
কৃষকদের মরু বালুরাশিতে প্রগতির নদী শুকিয়ে 
যাবেই। 
সালামতপুরের নবকুমার ঘোষের কথাই 
ঃ বলি। চার একরের বেশি জমি নেই। মহদ্মদ- 
0. বাজার ব্লকের মধ্যে সালামতপুর একটি গ্রাম। 
__ চার একরের মাত্র এক একরে উন্নত ধানের চাষ। 
রঃ আড়াই একরে দেশি ধান। উন্নত ধান খরিফে 
_ করছেন জয়া, রত্বা। ফলন জয়ায় পেয়েছেন 
২৪ কুইন্টাল আর রত্বায় ২০ কুইন্টাল। শ্রাবণের 
প্রথমে লাগিয়ে আশ্বিণের গোড়ায় ফসল ঘরে। 
মাত্র ছু মাস সবুর করেই আশাতীত লাভ। 
_ ক্যানেলের জলেই যূলত; চাষ । আড়াই একরের 








দেশি ধান অধ্াণের শেষে তুলে এ জমির ৭৫. 


শতকে বে!রো ধান সুরু করেন। 
অরথনঙ্গতি পা বেশি রা নিন 













কিন্তু নজরে গতির আলো চিকচিক করে। 
সে কথা চাষ পরিকল্পনা দেখেই বোবা যায় 


পয়সার জোর একটু থাকলে এসব কৃষক ধানের 


ফলনে জেলার বাহাছুরী দেখিয়ে দিত। জিজ্ঞেস 
করেছি, চার একরের মাত্র এক একরে কেন উচ্চ 
ফলনশীল ধান ? বলল; পু'জির অভাব। দেশির 


চেয়ে উন্নত জাতের চাষে বিঘা পিছু ১৫০ টাকা 


খরচ বেশি পড়ে । বীজতল! করতে উন্নত জাতে 
খরচ বেশি, রোয়ার খরচ বেশি। বীজতলার 
মজুর লাগে বেশি । বীজ লাগে বেশি । কেননা 
রোয়ার সময় ঘন সারিতে রুইতে হবে তো। 


কাটা, ঝাড়াই, সার সব কিছুতেই খরচ বেশি। 


সারও অনিশ্চিত। তাই ইচ্ছে থাকলেও উন্নত 
জাতের চাষে বাধা-বিপত্তি দীড়ায়। | 
নবকুমার হিসেব বলে যাচ্ছে £ ( বিঘের হিসেব ) 


¥ : 


বীজ ফেলতে মজুর ২ জন 
চার! তুলতে ॥ ৪ ১) 
রোয়া করতে ;, ৪ %. 
জমি তৈরি ও ' 
গোবর সার দিতে ৫ 
২টি নিড়ানে 
ওষুধ দিতে » ২:%. 
ধান কাটতে » ৪ 9) 
বাঁধ! ও বয়ে আনায় » ৪ 2. 
শুকানে! ঝাড়ানে। ১ £ ঙ 
বাড়তি 1 | 
৪৪ জন 
৪৯ জন মজুর ১৬০ টাক! 
বীজ ১০ কেজি | ১৫ 5 
ওষুধ ( ডেমিক্রন) ওত. 
গোবর সার ৩ গাড়ি বু ও 
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2 রাসায়নিক সার 
রি সেচ কর 8 52 
লাঙল ৯০ 33 
প্রতি বিঘেতে ৪০৪ টাক! খরচ 
বিঘেতে উৎপাদন ৮ কুইন্টাল ( মাঝারি ফলন ) 


ov কুইণ্টাল =৬ ৬১৬ টাক! 
_.বিঘেতে লাভ ৬১৬--৪০৪ টাক।= ২০৬ টাক। 
__ একরে লাভ = ২০৬% {= ৯৫৩০--৫১৫ টাকা 


কিন্তু খরচ বেশি পড়লেও উন্নত জাতের চাষে 

দেশির তুলনায় বাড়তি ৪ কুইণ্টাল বা ১০ মণ 
বেশি ফলন পাওয়া যায়। সরকারী দর ধরলেও 
_. পাওয়া যায় ৩০৮ টাকা। বিঘায় দেশি জাতের 
খরচ মোট ১৫০ টাক! বাদ দিলেও লাভ হয় 
১৫৮ টাকা। 

-_ ‘আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। ভাবিও। 
_ আধিক কষ্ট সত্বেও চেষ্টা করছি যাতে পুরো! 
_. জমিতেই উন্নত জাতের ধান করতে পারি? 
.. নবকুমারের এই পরিকল্পন৷। এখানেই ওর 
-.. প্রগতি মানসিকতা । পাঁচ বছর ধরে উন্নত 
জাতের ধান চাষ করছে। শুরু করেছিল মাত্র 
২৫ শতক থেকে। সেই লাভ থেকে জনি 
__ বাড়িয়ে দিয়েছে উন্নত জাতের । এভাবেই এগিয়ে 
. যাচ্ছে নবকুমার | 
মহম্মদ বাজারের কবিলপুর অঞ্চলের ভবানন্দ 
_ মগুলের জমি ২২ একর । অবশ্য নিজের মৌজায় 
চাষ করে ১২ একরে। খরিফে ১২ একরের 
5 একরেই ধান। কিছু চলতি কিছু উন্নত। 
চলতি জাতে করে ভাসামাণিক, কলমকাটি, 
গোকুলশ।ল, পাটনাই, কলমা, দুধ কলমা। আর 
উন্নত জাতে মণ্ডল ভায়ের প্রিয় হচ্ছে রত, জয়া, 
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বসুন্ধর!  বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ : ১৩৮২ 
পুস! ইত্যাদি । ধান চাযেই নজর মূলতঃ । গত 
বছর রত্বায় একরে ২০ কুইণ্টাল ও জয়ায় ৩. কুই: 
ফলন পেয়েছেন। বোরো ধান করেছিলেন গত 
বহরে ৫ একরে। আমন ধানের (দেশি) পরই 
করেছিলেন। করে ফলন হয়েছিল একরে ১৫ 
কুইণ্টাল। এক মুখ হাসিতে নিরাপদ আত্ম- 
বিশ্বাস নিয়ে বলছে ভবানন্দ মণ্ডল, আমি: সচ্ছল 1. 
আমার শ্রম এবং শ্রমে আমার জেলাকেও সচ্ছল 
করতে হবে। 

কামাধ্যা মগ্ুলের পঙ্থজ জাতের ধান খুব 
পছন্দ নীচু জলা জমির জন্য । 
২০ কুইণ্টাল ফলন পেয়েছে । আর মাঝারি 
জমিতে জয়া; বিজয়া ভালে! কামাখ্যার মতে। 
একরে ১৫।২০ কুইণ্টাল ফলন দেয়। মগুলের 
উচু জমিতে জলের চাপ বড় বেশি (ক্যানেলের রে 
ধানের জমি কিনা ) কোনো ধান হয় না। কচু 
বেগুন এটা সেটা হয়। এ 

৪ একর জমি। হ্যা তিন একরেই ধান। 
তিনের মধ্যে দেড় একরেই উন্নত জাত। আর দেড়ে 
দেশি। জিজ্ঞেস করলাম, সব জমিতে উন্নত: ধান 
করছেন না কেন? বলল, জমি এক জায়গায় নয়, 
ছড়ানে।। তাই অস্থবিধে। তাই উচু জমিতে 
দেশি ভাসামাণিক ইত্যাতি কর! হয়। খরিফে 
ও বোরোতে ক্যানেলের জলে আর পুকুরের জলে 
চাষ হয়। বোরোতে ক্যানেলের জল পাওয়া : 
অস্থৃবিধাজনক বলে মণ্ডলের মুখে একটা বেকায়দার 
বিকৃতি। বলল, বোরোর সময় ময়ুরাক্ষীর খালের 
জল অনিশ্চিত বলে আমরা ক্যানেলের জলেই 
বোরোতে পুকুর ভরে রাখি। ওই জলেই চাষ। 
বদি ক্যানেল বোরোর সময় ঠিক ঠিক জলের 
আশ্বাস দেয়, তাহলে বোরোর উৎপাদন দ্বিগুন 


একরে নাকি 


বস্থদ্ধর। £ সপ্ুবিংশ বধ £ ১ম-২য় সংখ্যা 





হবেই। সঙ্গে অবস্তি সারের ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত 
করতে হবে। তাহলে লাভপুরের মতো বোরে! 
ধান নিয়ে বীরভূমের অনেক এলাকাই বড়াই 
করতে পারবে। 

জেল! কৃষি আধিকারিক বললেন, বীরভূম 
জেলার জন্তে বোরোতে (জলদি) স্বল্প মেয়াদী 
জাত হিসেবে পুষ1, রত্বাঃ আই-ই-টি ৮৪৯, 
.আই-ই-টি ১৯৮৮ ও জয়ার সুপারিশ কর! হচ্ছে। 
আর খরিফের জন্য সুপারিশ কর! হয়েছে পঙ্কজের 
(নাবি)। তবে সেচ সমস্যাই ধানের, বিশেষতঃ 
বোরোর উৎপাদনের বড় বাঁধা । ময়ুরাক্ষী 
ক্যানেলের সংস্কার হয়ে শক্তি সামর্থ্য বাড়লে 
বোরোর উৎপাদনে বীরভূম আশ্চর্য করে দিতে 
পারবে পশ্চিমবঙ্গকে । কৃষি আধিকারিক আশা 


করেন হিংলো! প্রকল্প চালু হলেও যুগান্তর আসবে 
উৎপাদনে । সেচের মান সম্মত সুব্যবস্থা! বীরভূমের 
সর্বত্র নেই বলেই সেচবিহীন এলাকায় শস্য পর্যায় 
বদলে দেয়! হচ্ছে বলে তিনি জানালেন। এবং 
এই বদল কর! হচ্ছে বৃষ্টির জলের সাহায্যে 
খরিফে ড্রিলিং প্রথায় উন্নত জাতের স্বল্প মেয়াদী 
ধান লাগিয়ে। মাস তিনেক পর তা কেটে 
বোরোতে টোরি রাই বা! কলাই লাগানে! হচ্ছে। 

বীরভূমের মাটির চরিত্র আর চাষের পক্ষে 
অসুবিধার নয় । ময়ুরাক্ষীও ভরসা, ভরস! দিতে 
আসছে হিংলে!। বেড়ে উঠুক অগভীর নলকূপ । 
ময়ুরাক্ষীর শক্তি বাড়ক। তাহলে সার! বছরের 
ধান মরন্থুমগুলোতে বীরভূম ধানে ধন্য হয়ে 
উঠবে। 
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ও জুরি 2 


ধান উৎপাদনে পশ্চিম বাংলার মধ্যে বর্ধমান 

জেল! যেমন প্রসিদ্ধ ঠিক তেমনি এখানকার 

কৃষকর! প্রগতিশীলতার দিক দিয়েও অগ্রগামী । 

+ কোন একটি উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতকে এখানে 

যত তাড়াতাড়ি নেওয়! হয়, তেমন আর কোথাও 

দেখা যায় না। অবশ্য কোন একটি নতুন 

জিনিসকে ভালভাবে না ভেবে চটপট. নিলেই 

4 কেউ আর রাতারাতি প্রগতিশীল কৃষক হয়ে উঠে 

ন৷। এর গুণাগুণ বিচার করে স্থানীয় পরিবেশের 

উপযোগী কিনা! জেনে তারপর নেওয়াই 

সুবিবেচকের কাজ। 

যখনই কোন নতুন জাত সম্পর্কে রেড়িওতে 

বা খবরের কাগজে কিছু বলা হয়েছে, তখনই 

দেখ! গেছে বেশ কিছু সংখ্যক উৎসাহী কৃষক অনিল কুমার মণ্ডল 
-ঞ বর্ধমান জেল! কৃষি খামারে এসে--এখানে তার 
চাষাবাদ সম্বন্ধে খোজখবর নিচ্ছেন এবং 
নিজেরাও মাঠে ঘুরে ঘুরে দেখছেন ও চাষ পদ্ধতি 





ক্ষেত্রপ।ল, বর্ধমান জেল! কৃষি খামার। 
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সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন দিও করছেন। তারপর 
তারা সন্তুষ্ট হলে__এই বীজ পাওয়ার জন্য তাঁদের 
খুব উৎকণ্ঠা দেখ! গেছে। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এক 
কথায় বলা যায় বিজ্ঞানভিত্তিক । 

পুসা ২-২১ জাতের ধান যখন এখানে প্রথম 
চাষ হয় তখন এখানকার মাঠে স্থানীয় কৃষকদের 
খুব ভিড় দেখ! গেছে । জলদি জাতের উচ্চ 
ফলনশীল বিভিন্ন ধানগুলির মধ্যে পুসা ২-২১ 
অন্ততম। আই-আর-৮ ও টি, কে, এম-৬ 
জাতের সংমিশ্রণে এই জাতটি উদ্ভুত। এটি বেঁটে 
আকৃতির মাঝারি দানার ধান। এখন এই 

_জাতটি যে এখানে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে-_তা! 
এর বীজের চাহিদ। দেখেই বোঝ যায়। 

এ বছর রবি মরস্থমে সরকারী খামারে প্রায় 
সব রকম বীজই,_-ত! সে যত গুনসম্পন্নই হোক 
না কেন কৃষকদের মধ্যে তেমন সার! জাগাতে 
পারেনি । অনেকের ধারণ। বীজের বেশী দাম 
বাঁড়া এ রকম অনীহার একটি অন্যতম কারণ। 
কিন্তু এই বন্ধিত মূল্য সত্বেও আমাদের খামারের 
১৮৩৫৬ কেজি পুস| ২-২১ বীজেরএক কণাও 
পড়ে ধাকেনি। এমন কি এ বীজ শেষ হওয়ার 
পরও অনেক কৃষক এখানে এই বীজ সংগ্রহ 
করতে এসে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেছেন। 

এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হলে। এটি 

_ অল্প দিনে পাকে এবং একর প্রতি ফলন তুলনা- 
মূলকভাবে বেশী। রবি মরস্থমে বোরো! চাষে 


সেচের জলাভাবই হচ্ছে প্রধান অস্তরায়। 


ক্যানেল এলাকায় যেখানে মার্চের পর জল 
পাওয়া! যায় ন! সেখানে এই জলদি জাতের ধান 
লাগিয়ে এপ্ৰিল-মে মাসের জল-কষ্টের হাত 
থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আবার খরিফ 





মরস্থমেও সময়মত লাগালে জীন মাসের বড় 0 


বৃষ্টির আগেই ফসল ঘরে তোল! যায়। 

গত ১৯৭৩-৭৪ সালের খরিফ মরসুম থেকে 
এই ধানটিকে বর্ধমান জেল! কৃষি খামারের বীজ 
উৎপাদন পরিকল্পন! কর্মসূচীর অস্তডুক্ত কর! 
হয়েছে। এবছর খরিফে ১* একরেরও উপর 
জমিতে এর চাষ কর! হয়। গত ছু'বছরের চাষে 
যে রকম ফল পাওয়া গেছে ত! সত্যি বেশ আশ- 
প্রদ ৷ স্থানীয় কৃষকর! এর সাফল্য দেখে নিজেদের 
জমিতে এই ধান চাষে অনুপ্রেরণা পান। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! যেতে পারে যেছ 


বছরের চাষ পদ্ধতিতে বিশেষ করে সার প্রয়োগের 


ক্ষেত্রে বিশেষ তারতম্য ছিল। এখানে মাটি 
পরীক্ষার ভিত্তিতে যথাযথ সার প্রয়োগ কর! 
হয়। ছুবারই আমর! দেখেছি যে এখানকার 
মাটির উর্বরতা! শক্তি যথ। নাইট্রোজেন, ফসফরাস 
ও পট।শ যথাক্রমে নীচু, মাঝারি ও মাঝারি 
মানের এবং সেই মত ৭৩-৭৪ সালে একর প্রতি 
৩০ কেজি নাইট্রোজেন, ১৫ কেজি ফসফরাস ও 
১৫ কেজি পটাশ এবং ৭৪-৭৫ সালে ২* কেজি 
নাইট্রোজেন, ১* কেজি ফসফরাস ও ১০ কেজি 
পটাশ প্রয়োগ কর! হয়। তবে জৈব সার 
হিসাবে কম্পোষ্ট সার একর প্রতি তিন মেট্রিক 
টন ব্যবহার করা হয়েছিল। 7 
এ বছর রাসায়ণিক সারের অনুমোদিত মাত্রা 
কমানো হয়েছে । এতে নামা দিক থেকে নান। 
বিরূপ মন্তব্য শোনা গেছে। ফলে সাধারণ 
কৃষকদের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। 
আমার মনে হয় নীচের সরনিতে গত ছু বছরের 
ফলাফল দেখলে এই বিভ্রান্তি অনেকট! দূর হতে 
পারে। 


২৬ 




















বর্ষাকালে পোকা মাকড়ের উপভ্রবের মধ্যে 
মাজর! পোকা ফসলের বেশী ক্ষতি করে, কিন্তু 
অন্তান্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছাড়াও চারা রোয়। 
করার আগে আবষ্টিকভাবে চারাগুলি প্রতি 
লিটার জলে ২ মিলি হিসাবে থায়োডান ৩৫ ই-সি 
__ জাতীয় কীটনাশক ওষুধ মিশ্রিত জলে শোধন 
করে নেওয়ার ফলে ও আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা 
করায় এ জাতীয় পোকার উপদ্রব প্রকটভ!বে দেখা 
দেয়নি। ব্লাষ্ট জাতীয় রোগের বিরুদ্ধে হিনে!সান 
ও. ব্রাইট জাতীয় রোগে এগ্রিমাইসিন-১০০ 
[বহার করে কিছু কল পাওয়া গেছে। 
. আমার মনে হয় উঁচু থেকে মাঝারি অবস্থায় 


২৭ 


₹ বন্ধন্ধর| £ বৈশাখ-লজ্যৈ্ঠ £ ১৩৮২ 


| ১৯৭৩-৭৪ ১৯৭৪-৭৫ 
| বীজ বোনার তারিখ ২৪.৫.৭৩ ৫.৬.৭৪ 
২ চারা রোয়ার » ১২.৬.৭৩ ২২.৬.৭৪ 
৩। গড় পাশ কাঠির সংখ্যা ১৩.৮ ১১.২ 
৪। প্রথম ফুল আসার তারিখ ১৭,৭৭৩ ৩১,৭,৭৪ 
৫। শতকর1 ৫০ ভাগ ১ ২৪.৭.৭৩ ১০৮৭৪ 
৬| সম্পূর্ণ ১): ৫.৮.৭৩ ২২৮৭৩ 
৭ পরিণতি ৩১৮৭৩ ১২.৯.৭৪ 
৮ গাছের উচ্চতা ৯০.৫ সেমি ৯০"২ সেমি 
৷ শীষের দৈর্ঘ ১২৫৮ ২২১১ রঃ 
_১০। শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যা ১০৪ ( + চিটে ৫৬) ১০৮ (+ চিটে ৩২... 
১১। রোগপোক। বাষ্ট ও রাইট অল্প রাষ্ট ও লীফষ্টরীক মাঝারি । 
১৭ হাজার দানার ওজন ২৩২ গ্রাম ২৩৫ গ্রাম 
১৩। একর প্রতি গড় ফলন ১৬'৬৬ কুইণ্টাল ১৭৮৫ কুইটাল 
( ৩ একরের গড় ) (১০"১১ একরের গড়) 


জমিতে যেখানে জলসেচ ও নিকাশের ভাল 
ব্যবস্থা আছে সেখানে জলদি জাতের এই ধান 
চাষ যথেষ্ট সম্ভাবনাময় । সাধারণতঃ অক্টোবর 
মাসে একবার খুব বেশী বড়রৃষ্টি হয়, কখনও বা 
ঘু্ণি আকারেও দেখ! যায়। সুতরাং আমাদের 
দেখতে হবে পাকা ধান যেন এই ঝড়-বৃষ্টির 
প্রকোপে না পড়ে। আমরা যদি মে মাসের 
শেষ ভাগ থেকে জুন মাসের প্রথম দিকে বীজ 
বুনতে পারি তাহলে সহজেই এই ঝড় ঝাপট। 
আসার আগেই ধান ঘরে তুলতে পারবে! । 
পাকা ধানে জল ঝড় ফলনের ক্ষতিতে। করেই, 
বীজেরও উৎকর্ষ নষ্ট করে। ] 











কেন করবেন 


ডঃ পুলক মুখোপাধ্যায় ও অসীম কুমার মিত্র 


খা সমন্তা সমাধানে উচ্চফলনশীল জাতের 


বীজের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ সবাই জানেন। 


জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে উৎপাদনের সমতা 


রাখতে হলে ফলনের হারও ক্রমশঃ বাড়ানো 


নি একান্ত দরকার 
পশ্চিমবঙ্গে চাল উৎপানে যে ঘাটতি আছে 
তা অনেকট! কমিয়ে আনা যায়। কারণ খরিফ 


এবং বোরে! খন্দে উচ্চফলনশীল জাতের ধান 


চাষের স্বযোগ আমাদের হাতে এখন এসেছে। 

রর বোরে! মরহুমের তুলনায় খরিফ মর্মে উচ্চ 
ফলনশীল জাতের ধানের চাষ করার ঝুঁকি 
একটু বেশী। কারণ বর্তমানে আমাদের হাতে 
যে সব উচ্চফলনশীল জাত রয়েছে তাঁদের ভাই- 
রাস ঘটিত কুটে রোগ বা ব্যাকৃটিরিয়া ঘটিত ধসা 


রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা! খুব একট! বেশী নেই। 


যেমন জয়া জাতের কথাই ধর! যাকৃ। খরিফ 
টিরিয়া ঘটিত ধস! রোগের আক্রমণ 





টা প্রায়ই ঘটে থাকে। তবে এই রোগের ফল 


রি . মোট য ফলনের ওপর খুব একট! বেশী প্রতিফলিত 
সয় না। 


. খা গবেষণা কেক্গ, চাড়া । 


কিন্তু ভাইরাসের কুটে রোগের মারাত্মক 


আক্রমণ যদি রোয়ার এক মাসের মধ্যে ঘটে 


থাকে তবে অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত সমস্ত শস্তাই 


নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু জয়া যখন | 


বোরো! মরস্ুমে চাষ করা হয়, তখন ভাইরাস 
ঘটিত রোগের আক্রণের আশঙ্কা প্রায় 
থাকেই না। 

বোরে! খন্দের তুলনায় খরিফ খন্দে উচ্চ 


ফলনশীল জাতের সম্প্রসারণের সুযোগ অনেক 


বেশী। কারণ বর্তমানে মাত্র ১৪-১২. শতাংশ $ 


জমিতে খরিফ মরনুমে উচ্চ ফলনলশীল জাতের বি 


চাষ হয়ে থাকে । অথচ পশ্চিমবঙ্গের ধান চাষের 
উপযুক্ত জমির শতকরা ৮০ ভাগই হচ্ছে খরিফ 
খন্দের। খরিফ মরসুমে একর প্রতি ফলন যদি 
অল্প কিছুও বাড়ানো যায়, তবে খাগ্ত সমস্তা 


অনেকটা মিটানে| যায়। কিন্ত আজ কৃষকর। 
জানেন যে খরিফ খন্দের মেঘভরা আকাশ আর 
জলের সীমিত করণের অভাব উচ্চ ফলনশীল 


জাতগুলির উচ্চ ফলনের পথে বড় বাধা। 
ডি-জিও-উ-জেন ব টি (এন) ১ থেকে 


২৮ 









জরি জাতগুলির ভাইরাসের কুটে রোগের প্রতি 
 ছূর্বলত! থাকায় খরিফ মরস্থুমে যে' কোন উচ্চ 
ফলনশীল জাতের চাষে ঝুঁকি, বোরো মরস্থুমের 
চেয়ে বেশী। 
__ কোন কোন বৈজ্ঞানিক মহল মনে করছেন 
_ যে আগামী দিনের প্রজাতি সৃষ্টিতে ডি-জিও- 
:.. উ-জেন, টি (এন) ১ ইত্যাদি জাতগুলিকে আর 
টে জীনের বাহক হিসাবে ব্যবহার কর! ঠিক 
,.... হবে না। সুতরাং বেঁটে জীনের বাহক হিসাবে 
এ. অন্ত উপযুক্ত জাত খুঁজে বের করা একান্ত 
দরকার । 
আমাদের দেশীয় জাতগুলি থেকে ভাইরাস 
_ প্রতিরোধের ক্ষমতাষুক্ত জাত খুজে বের করা 
হচ্ছে । বর্তমানে কয়েকটি জাতে ইতিমধ্যেই 
_ ভাইরাস প্রতিরোধেয় ক্ষমতা আছে বলে স্বীকার 
ক্র! হয়েছে। এর মধ্যে কাটারি ভোগ অন্ততম। 
_ কিন্ত বর্তমানের অনুমোদিত উচ্চ ফলনশীল 
জাতগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা 
সংস্থ! (ফিলিপিন্স) কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং 
ভারতের সেন্ট্রাল ভ্যারাইটাল রিলিজ কমিটি 
কর্তৃক অনুমোদিত আই-আর-২* ভাইরাস 
_ প্রতিরোধের ক্ষমত! মোটামুটি রাখে এবং মাজর! 
_ পোকার আক্রমণের প্রতিরোধ ক্ষমতা এতে 
. আছে। দেরীতে রোয়া করলেও এর ফলনের 
খুব বেশী হেরফের হয় না। খরিফে ব্য/কৃটিরিয়। 
. ঘটিত ধস! রোগের আক্রমণ অল্টান্ থেকেও কম। 
তবে এই জাতটি প্রাক খরিফ মরসথমে 
লাগানে| চলবে না। কারণ এই জাতটি মৃত 
আলোক সংবেদনশীল। প্রাক খরিফ খন্দে 
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চাষ করলে ফুল অনিয়মিত আসে। এর ফলে a 
রি 


প্রতি গাছের ধান একসঙ্গে পাকে না। 
জাতটির খরিফখন্দে খুব বেশী সার নওয়া 
নেই। সুতরাং এর চাষে খরিফখন্দে বেশী 
জোরালে। জমিতে অতিরিক্ত সার না দেওয়াই 
উচিত । ফলন প্রতি একরে খরিফখন্দে ৩৫-৪০ 
মণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। 
উন্নত আই-আর-২* 

খরিফখন্দে আই-আর-২০ এর প্রসঙ্গে প্রথমে 
অনিয়মিত ফুল দেখা গিয়েছিল। ৃ 
আই-আর-২০তে প্রতি গাছের সব পাশকাঠিতেই 
একসঙ্গে ফুল আসে এবং একসঙ্গে ধান পাকে। 
বিশিঃ চরিত্রাবলী 


১) পাকতে সময় লাগে 





খরিফ ১৩০-১৩৫ 
(বীজ থেকে বীজ) বোরো ১৭০-১৭৫ 
২) গাছের উচ্চতা ( সেঃমিঃ ) ৯৫-১০৫ 
৩) পাঁশকাঠির সংখ্যা (প্রতি বঃমিঃ) ২৫০-৩০০ 
৪) শীষের দৈর্ঘতা ( সেঃমিঃ ২৩-২৫ 
৫) প্রতি শীষে পুষ্ট ধান (গড়) ১১৫-১২০ 
৬) হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন (গ্রাম) ২০-২২ 


৭) ধান লম্বা ( মিঃমিঃ } তই 
এওঁ চওড়া এ হত5 
এ লগ্বা/চওড়া ত'৩৬ 

৮) চালের রং সাদা 


ক) ভাইরাস কুটে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে 
খ) ব্যাক্টিরিয়! ঘটিত ধসা-প্রতিরোধের ক্ষমতা 

রাখে। রঃ 
গ) মান্জরা পোক।-_ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে? 


২৯ 


বর্তমানে 





নিব্ডি ও ব্যাপক চাষ-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং মাঠে প্রায় 
বার মাসই ফসল থাকার ফলে পোকামাকড় ও 
রোগ ব্যাপকভাবে বংশ বিস্তারের স্থযোগ পায় 
বিশেষতঃ আমাদের দেশের উষ্ণ ও আর্দ্র 
আবহাওয়ায়। আবার অনেক সময় নতুন উপদ্রব 
দেখা দেয় যেমন--জলপা।ইগুড়ি ও কুচবিহারের 
ধানের শ্লথ শু য়ো পোকা বাআচা পোকা ও ধানের 
মাছি যা আজকাল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় 
দেখা যাচ্ছে। 

ধান গাছে কীটশক্রর সংখ্যা অনেক হলেও 
মোটামুটিভাবে তের রকম কীটশক্র আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গে ধান গাছের ক্ষতি করে থাকে । এই 
কীটশক্রকে ছু ভাগে ভাগ কর! যায় ঃ 


শল্তরক্ষণ বিশেষজ্ঞ, বর্ধমান । 


পশ্চিমবঙ্গের ধানের 


কয়েকটি 
কীটশক্র ও তাদের 
দমনের উপায় 


পুণ্যত্ৰত চট্টোপাধ্যায় 


(১) যারা গাছের ভেতর ফুটে! করে ঢুকে 
গিয়ে ক্ষতি করে, যেমন, মাঁজরা ও ভেঁপু পোকা । 

(২) যার! গাছের বাইরে থেকে নানাভাবে 
ধানগাছের ক্ষতি করে যেমন পাতা ও পাশ কাটি 
খেয়ে, গাছের-রস শুষে খেয়ে, ধানের শীষের দুধ 
খেয়ে, পাত৷ মুড়িয়ে রেখে, পাতা কেটে ফেলে 
ইত্যাদি নানাভাবে। 

ধান গাছের কীটশক্রদের মধ্যে মাজর! পোকা 
ও ভেঁপু পোক! সবচেয়ে ক্ষতিকারক, তাই এদের 
কথাই আগে আলোচনা করা হচ্ছে। 
মাজরা পোকা 

এই পোকার মথ ব! প্রজাপতি পাতায় ডিম 
পাড়ে, এই ডিম থেকে ৭-৮ দিন পরে সাদ! রঙের 
কীড়! বেরিয়ে এসে ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে গাছের 


_ পাশকাটি ফুটো! করে ভেতরে ঢুকে যায় এবং 
সেখানে প্রায় একমাস ডাটার শীস খেয়ে বড় হয় 
; এবং এর ফলে পাশকাটি শুকিয়ে সাদ! হয়ে 
ষায়। গাছের বেশী বয়সে ব। ফুল আসার সময় 
ৰা পরে আক্রমন হলে শীষ শুকিয়ে গিয়ে চিটে 
হয়ে যায়। আক্রান্ত পাশকাটি ধরে টানলে 
| সহজেই ত| খুলে বেরিয়ে আসে । সাধারণতঃ 
দেরীতে রোয়া ধান গাছে মাজর। পোকার উপদ্রব 

_ বেশী হয়ে থাকে। 

__ ভেপু পোকা 
এই পোকার উপদ্রব আজকাল প্রায় প্রতি 
বছরই হচ্ছে। অনুকূল আবহাওয়ার জন্য এবছর 
. ধানগাছে ভেঁপু পোকার আক্রমণ বেশ লক্ষ্য করা 
গেছে। মশার মত ছোট পূর্ণাঙ্গ পোকা পাতার 
ৃ গোড়ার দিকে ডিম পাড়ে । ৪-৫ দিন পরে ডিম 
ফুটে সুক্ষ কীড়া বেরিয়ে এসে পাতার আবরণের 
ভেতর চুকে গিয়ে বাড়ন্ত অংশ আক্রমণ করে। 
_ কীড়ার চারপাশে সৃষ্ট ডিম্বাকৃতি একটি প্রকোষ্ট 
লম্বা হয়ে বেড়ে গিয়ে পেয়াজ কলির মত ফাঁপা 

_নলাকৃতি হয়ে যায় এবং এর ফলে পাশক1টিতে 
কোন শীষ হয় না। সাধারণতঃ দেরীতে রোয়া 
 ধানগাছে ভেপু পোকার আক্রমণ বেশী হয়ে 
0 থাকে। বোরো ধানে এবং আউশ ধানে এই 
__ কীটশক্রর আক্রমণ সাধারণতঃ দেখা যায় না। 

... মাজর৷ ও ভেপু পোকার দমন প্রনালী 
মোটামুটি একইরকম, আসে পাসে আগাছামুক্ত, 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাযবাস এবং যেখানে সম্ভবপর 
সেখানে মে-জুন মাসে ধান লাগাতে হবে। 
এ ছুটি পোকাই আলোর দিকে আকৃষ্ট হয়। তাই 
আক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথেই 
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করতে হবে। কয়েকটি তরল ওষুধের নাম 


করছি--এগুলোর যে কোন একটি নিয়মমাফিক 
ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া ষাবে। 

৫* শতাংশ মিথাইল প্যারাখিয়ন ব! মেটাসিড 
একর প্রতি ৩০* মিলিলিটার অথব। ৫০ শতাংশ 
স্থমিথিয়ন একর প্রতি ৭০০ মিলিলিটার অথবা 
১০০ শতাংশ কলিখিয়ন একর প্রতি ৩** মিলি 
লিটার অথবা ১০* শতাংশ ডেমিক্রণ একর প্রতি 
১৫০ মিলিলিটার অথবা! ১০০ শতাংশ লেবাসিড 
একর প্রতি ২৫০ মিলিলিটার । 

এক একর জমিতে গাছের বাড় অনুসারে 
২৫০ থেকে ৩০* লিটার বা (১৫-১৮ কেরোসিন : 
টিন ) জল লাগবে । 

কয়েকটি দানাদার ওষুধের নাম করছি 
এগুলোর যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার 
করলে সুফল পাওয়া যাবে। 

সেভিডল ১২ কেজি একর প্রতি 
অথবা 
থায়োডেন ১২ কেজি একর প্রতি 
অথবা 
থিমেট ৪$ কেজি একর প্রতি 
অখব! 
ফিউরাডান ৭ কেজি একর প্রতি ক 
দানাদার ওষুধ ব্যবহার করে জমিতে ২“ পরিমাণ 
জল ৫ থেকে ৭ দিন আটকে রাখতে হবে । 


অগ্ান্ত কীটশক্রদের মধ্যে শ্যামা পোকা ও. 


শ্যামা জাতীয় শোষক পোকা; গন্ধী পোকা, 
পামরি পোকা, লেদা পোকা; শীষ কাটা লেদা 
পোকা, পাতামোড়া পোকা; ধানের ফড়িং, দং 
পোকা; ধানের মাছি; চিরুনী পো 








_ফলিখিয়ন ২৫* মিলিলিটার অথবা ১০০ 
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রঃ ধর 
বা | ৃ পোকার নাম করতে পারা যায়। 
. স্তামা ও স্তামাজাতীয় শোষক পোকা 


সবুজ রঙের শ্যামা পোকা ও শ্যামাজাতীয় 
অন্যান্য শোষক পোকা পাতার রস শুষে খেয়ে 
ফেলে; এর ফলে পাতা প্রথমে হলদে হয়ে গিয়ে 
পরে সাদা হয়ে শুকিয়ে যায়। শুধু তাই নয় 
কয়েক জাতের শ্যাম পোকা টাংরো এবং হলদে 
বামন বা হলদে বস! নামে কুটে রাগের বাহক। 
টু'ংরো রোগ হলে গাছের পাত! ডগ! থেকে শুরু 
করে হলদে অথবা কমলালেবুর রঙের হয়ে যায় 
এবং ফলন কমে যায় । আর হলদে বামন রোগে 
ধান গাছের রঙ হলদেটে হয়ে যায়, প্রচুর 
_ পাশকাটি বেরিয়ে আসে, গাছ বেঁটে হয়ে যায়, 
কোন ধান হয় না। 

১* শতাংশ শক্তিযুক্ত বি-এইচ-সি গুড়ে! 
একর প্রতি ৭-৮ কেজি হিসাবে ছড়িয়ে দিয়ে 
স্তাম। ও শ্য।মাজাতীয় কীটশক্র দমন সম্ভব । 
অন্তান্ত ওষুধগুলির মধ্যে নাম করতে পার! যায় 
৫০ শতাংশ জলে গোলা ডি-ডি-টি একর প্রতি 
১২ কেজি অথবা ৫* শতাংশ জলে গোল! সেভিন 
একর প্রতি ১ কেজি অথব! ৫০ শতাংশ মেটাসিড 
একর প্রতি ২৫০ মিলিলিটার অথবা ৫০ শতাংশ 
সুমিথিয়ন ৬০০ মিলিলিটার অথব! ১০* শতাংশ 
শতাংশ 
ডিমেক্রণ ১০* মিলিলিটার একর প্রতি হিসাবে 
দানাদার ওষুধ ব্যবহার করেও শ্যামা ও শ্যামা 
জাতীয় পোকার দমন সম্ভব । এখানে মনে রাখা! 
প্রয়োজন কুটে রোগ প্রতিরোধের জন্য বাহক 
কীটদের দমন অত্যন্ত প্রয়োজন । 
গন্ধী পোক! 

ত্ধী পোকা ধানগাছের শিষে দুধ অবস্থায় 
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খেয়ে নষ্ট করে। 


আক্রমণ করে এবং ধানে ফুটে! করে রস শুষে 
খায় এর ফলে ধান চিটে হয়ে যায়। এই পোকা 
আলোতে আকৃষ্ট হয় তাই আলোক ফাঁদের 
ব্যবস্থা করতে হবে। ১* শতাংশ বি-এইচ-সি 
গুঁড়ো একর প্রতি ৮-৯ কেজি অথব। ৫ শতাংশ 
ম্যালাধিয়ন বা সাইথিয়ন গুঁড়ো একর প্রতি 
১২ কেজি অথবা ৫০ শতাংশ সেভিডল গুড়ো 
একর প্রতি ৬-৮ কেজি হিসাবে ছড়িয়ে অথব। 
৫০ শতাংশ জলে গোল বি-এইচ-সি একর প্রতি 
১২ কেজি হিসাবে ছিটিয়ে গন্ধী পোক! দমন 
সম্ভব। 
পামরী পোকা 

ছোট কালে। রঙের গায়ে ক, এই 
পোকার কীড়া পাতার ভেতর ঢুকে যায় এবং 
পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে । ধাড়ী পোকাও 
পাতার সবুজ অংশ লগ্ালম্বিভাবে খেয়ে নষ্ট 
করে। ১০ শতাংশ বি-এইচ-সি গুঁড়ো একর 
প্রতি ৭৮ কেজি অথবা ৫০ শতাংশ জলে গোল! 
বি-এইচসি একর প্রতি ১ইকেজি অথবা 
থায়োডেন একর প্রতি ৫০০ মিলিলিটার ব্যবহার 
করে পামরি পোকা দমন সম্ভব । 
লেদা পোকা 

সৌভাগ্যবশতঃ এই মারাত্বক কীটশক্রর 
উপদ্রব প্রতি বছর হয় না। সবুজ ও বাদামী 
রঙে মেশানো এবং গায়ে লম্বালন্বি ভোরাধুক্ত এই 
পোকার কীড়া ধানের চারা অথবা! রোঁয়! ধান 
কোন কোন বছর এক থেকে : 
প্রায় দেড় ইঞ্চি সাইজের কীড়া বিপুল সংখ্যায়. 


ধান ক্ষেতে আবিভূর্ত হয়ে ধানগাছের পাঁতা 


মুড়িয়ে খেয়ে ক্ষেতের পর ক্ষেত ধ্বংশ করে 
দিয়ে যায়। 


শীষ কাটা লেদা পোকা 

শরীরে ডোরাযুক্ত এক থেকে প্রায় দেড় ইঞ্চি 
লম্বা! মেটে সবুজ রঙের কীড়া শরীর বীকিয়ে 
বাঁকিয়ে চলে । ধানগাছ বড় হবার সময় এই পোকা! 
রাত্রে বেরিয়ে এসে পাতা খেয়ে ফেলে । ধানের শীষ 
পাকার মুখে শীষ কাট! লেদা পোক! সন্ধ্যার পরে 
বেরিয়ে এসে ধানের শীষ কেটে ফেলে । দিনের 
বেলায় এর! মাটির ভেতর বা গাছের গোড়ায় 
লুকিয়ে থাকে । সাধারণতঃ শুকনো জমিতে এই 
পোকার বেশী উপদ্রব হয়ে থাকে। 
পাতা মোড়া পোকা 

ফিকে-হলদেটে সবুজ রঙের এই পোকার 
কীড় লালার সাহায্যে পাতা গোল করে মুড়িয়ে 
ফেলে। সেই মোড়ানো অংশের মধ্যে দিবিব 


বন্মুন্ধর| £ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৮২ 


বসে থেকে পাতার সবুজ-অংশ খেতে থাকে, এর 
ফলে পাতা সব্জ হয়ে যায়। খুব বেশী আক্রমণ 
হলে গাছের উপরের অংশ ব্যাপকভাবে 
শুকিয়ে যায়। 

লেদা পোকা, শীষ কাটা লেদা পোক! ও 
পাতামোড়। পোকার দমন প্রনালী মোটামুটি একই 
রকম। লেদ! পোকা ও শীষ কাটা লেদ! পোক! 
দমনের জন্য যেখানে সম্ভব সেখানে মাঠে জল 
ঢোকাতে হবে। একর প্রতি থায়োডেন ৬০০ 
মিলিলিটার অথবা হ্ুভান ২০০ মিলিলিটার অথবা 
৫* শতাংশ জলে গোলা সেভিন ১ কেজি ছিটিয়ে 
এদের দমন সম্ভব । 
ধানের ফড়িং 


সাধারণতঃ স্তেৎ সেঁতে আবহাওয়ায় এবং 
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পাতা বেরিয়ে এলে দেখা যায় পাতার হু পাশে 
__ সাঘ। হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। 


£ সাক বৰ্ষ : ৯ম সংখ্যা 


টি টি জায়গায় ফড়িং এর উপদ্রব বেশী 
হয়। এরা ধানের পাতা খেয়ে ফেলে। 


দমনের 
জন্য ১০ শতাংশ বি-এইচ-সি গুড়ে। একর প্রতি 


৯১০ কেজি হিসাবে ছড়িয়ে অথবা থায়োডেন 
_ একর প্রতি ৫৫* মিলিলিটার হিসাবে ব্যবহার 


করলে সফল পাওয়া যাবে। 


- ধানগাছের গোড়ার দিকে পাতার নীচে এরা 
লুকিয়ে থাকে; পাত৷ খুলে ফেললে ড'টার 
_ গায়ে সাদ! সাদা অনেক পোকা দেখতে পাওয়া 
ষায়। এ দয়ে পোক! ডাটার রস শুষে খাবার 
ফলে গাছের বাড় কমে যায়, গাছ হলদে হয়ে 


গিয়ে শেষ পর্বন্ত শুকিয়ে জায়গায় জায়গায় বসে 


ৃ যায়। শুকনো জমিতে এদের আক্রমণ বেশী 


হয়ে থাকে। 


মিটাসিড একর প্রতি ৩০০ মিলিলিটার 
হিসাবে ধানগাছের গোড়ার দিকে খুব ভাল করে 
ছিটিয়ে অনেকাংশে দমন সম্ভব । 
দেখতে বেশ ছোট এই মাছি ধানের চার! 
"অবস্থায় আক্রমণ করে। পত্র কোরকের ভেতর 
এই মাছির কীড়। ঢুকে গিয়ে খেতে থাকে এর! 
র পাতার ছুধারে তত্ব খেয়ে ফেলে; 


_ দ্বমনের জন্য ডিমেক্রন ১২৫ মিলিলিটার 

পূব! মিটাসিড ৩** মিলিলিটার অথবা 

চউরাডান নামে দানাদার ওষুধ একর প্রতি 
-জি হিসাবে ব্যবহার করে দমন সম্ভবপর । 








চিরুনী পোকা বা 

সুন্দর (প্রায় এক মিলিলিটার আকারের) এ 
পোকার পাখার ছধার চিরুনীর মতো কাটাকাটা। 
এরা ধানগাছের চারা অবস্থায় আক্রমণ করে কচি 
পাতার রস শুষে খায়। এর ফলে পাতায় হলদে 
রঙের ছিট ছিট দাগ ধরে যায়। খুব বেদী 
আক্রমণ হলে পাতা শুকোতে থাকে । 

দমনের জন্য ৫০ শতাংশ বি-এইচ-সি একর 


প্রতি এক কেজি অথবা রোগর একর প্রতি ২৫০ 


মিলিলিটার হিসাবে ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
স্লথ শুয়ে! পোকা 2 

এই মারাত্মক কীটশক্রর রি. 
জলপাইগুড়ি ও কুচবিহা'র জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ 7 
হলদে ও সবুজে মেশানো এই পোকার কীড়ার 
গায়ে খাড়া খাড়া শোয়া আছে এবং গায়ে তিনটি 
নীল রঙের লম্বা ডোর! দেখ! যায়। ‘কাতার’ 
ধানে ও আমন ধানে এই পোকা প্রতি বছর লেগে 
ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে । ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষেত দেখে 
মনে হয় যেন ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে গেছে। 


মানুষের শরীরের সংস্পর্শে এলে ভীষণ চুলকানি 
দমনের জন্ত ৫* শতাংপ 


শুরু হয়ে যায়। 
ডিঃডি/টি বা ৫০ শতাংশ বি-এইচ-সি একর প্রতি 
১২কেজি অথব। নুভান একর প্রতি ২** 
মিলিলিটার ব্যবহার কর! ষেতে পারে। 

এখানে একটা কথা বল! প্রয়োজন। 
আজকাল বাজারে উপরিলিখিত ওষুধ ছাড়াও 
আরও অন্তান্ত ওষুধ বেরিয়ে গেছে । এসব ওষুধ 
ব্যবহার করার আগে গুণাগুণ ও কার্ধ্যকারিতা 
সম্পর্কে অবহিত হওয়া! প্রয়োজন । 
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... বাসমতি ধানের সংগে বহু ফলনশীল আই- 
_ আর-৮ ধানের প্রজননগত মিলন ঘটিয়ে এক নতুন 
ধরণের সঙ্কর প্রজাতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই 
নতুন প্রজাতি গুণগত বৈশিষ্ট্য পেয়েছে বাসমতির 
এবং উৎপাদনের দিক থেকে পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য 
পেয়েছে আই-আর-৮ এর। সোজা কথায় 
গুণের দিক থেকে এটা বাঁসমতি; আকৃতিতে 
এটা আই-আর-৮ 

.. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে এই সংবাদ 
.. ঘোষণা কর! হয় এবং জানানো হয় যে, ভারতীয় 
কৃষি গবেষণা সংস্থায় ছয় বছর ধরে অক্লান্ত 
. গবেষণা চালিয়ে এই সাফল্য অর্জন কর! সম্ভব 
৷ হয়েছে। গবেষণা সংস্থার প্রজনন বিন্ধা 
বিভাগের ডঃ ই, এ, সিদ্ধিকি সমবেত বিজ্ঞানীদের 
__ জানান নতুন প্রজাতির এই ধানের নাম করণ 
_ করা হয়েছে পুসা-১৪*। 

প্রজনন ব্যাপারে খাসা বাঁসমতি ৩৭০ এর 
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বাগমতি ধান চাষ 


সঙ্গে বেটে ধরণের আই-আর-৮ এর মিলন 
ঘটানো হয়েছে। সাধারণতঃ এক হেক্টর জমিতে 
বাসমতি জন্মায় মাত্র ৮০০ কিলোগ্রাম এবং 


আই-আর-৮ জন্মায় ৬**০ কিলোগ্রাম । কিন্তু রি 
উভয়ের মিলন-গতি পুসা-১৪* এবং উপাদী টা 


পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৫ হাজার কিলোগ্রাম়। 

ডঃ সিদ্ধিকি আরও জানান, কৃষি গবেষণা বে 
সংস্থার পরীক্ষা ক্ষেত্রে এখন পুঁসা-১৪০ উৎপন্ন টা 
হচ্ছে__যদিও এ পর্যন্ত ত! বাইরে ছাড়া হয়নি। 

ছয় বছর ব্যাপী গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় 
বিশ্লেষণ করে ডঃ সিদ্দিকি বলেন, পুসা-৩৩ এবং বং 
পুসা-২২১-_এই ছই জাতের ধানও সৃষ্টি কর 
হয়েছে কিন্তু বাসমতির সুগন্ধ তাতে সৃষ্টি করা 
যায়নি। পুসা-১৪* বাসমতির সমস্ত গুণই 
পেয়েছে এবং ফলনের পরিমাণের দিক থেকে 


প্রাচুর্যের বৈশিষ্ট্য পেয়েছে ৮ জাতের 0 


ধানের । 


[৬ই জানুয়ারী ৭৫ 


আনন্দবাজার প্িকাঁর টা 
সৌজন্তে।] ৃ ৃ 


পাপ পাশ আপস 








পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব জেলাতেই জলে ডোব! 
ধান জমি প্রচুর পরিমাণে আছে। এই সব 
৯১০ জমিতে ভালভাবে চাষ করতে না পারাই বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গে মোট ধানের উৎপাদন কম হওয়ার 
প্রধান কারণ। এই সব জমিতে প্রায় প্রতি 
য় বছরেই অতি বৃষ্টির জল ব! বস্তার জল ধান চাষের. 
প্রচুর ক্ষতি করে। তবে এই সব জমির অবস্থা 
ভেদে এবং স্থান বিশেষে ধানগাছের ক্ষতিও 
বিশেষ বিশেষ ধরণের হয়ে থাকে। 

এই সব জলে ডোব! জমি সাধারণতঃ কয়েক 
রকমের হয়। যেমন__নীচু জমিতে বৃষ্টির জল 
জমে থাকা অথবা উঁচু জমি থেকে জল নীচু 
জমিতে নেমে ডুবে যাওয়া । আবার অনেক সময় 
ডঃ স্থজিৎ কুমার দত্ত নীচু জমির সঙ্গে নদীর যোগাযোগ থাকার ফলে 





ধান্ত গবেষণা কেন্দ্র, চু'চড়া। 


tt 


নদীর জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির জলও বেড়ে 
জমি ডুবে যায়। আবার কোথাও বা বন্যার 
জলে সমস্ত অঞ্চল ডুবে যায়। এ ছাড়া দেখ! 
যায় যে, কোনও কোনও জায়গায় কিছুদিন অস্তর 
বন্যার জল জমিতে ঢোকে এবং কয়েকদিন ধরে 
এ জল আটকে থাকে। আবার কোনও কোনও 
জায়গার বাঁধের উদ্ধ ত্ত জল ছেড়ে দেওয়ার ফলেও 
জমিতে বন্যার স্থষ্টি করে। উপকূল অঞ্চলেও 
কিছু কিছু জমিতে নদী দিয়ে সমুদ্রের লোন! জল 
ঢুকে জমি ডুবিয়ে দেয়। এই সব জমির 
অবস্থাভেদে সফল চাষ আবাদের জন্য কেবলমাত্র 
বন্য সহনশীল, লবণ সহনশীল ও গভীর জলের 
ধানই উপযোগী । 

এই সব জমিতে ধান চাষ করতে হলে 
সাধারণতঃ ছু রকম পদ্ধতি নেওয়া যায় । যেমন :- 
বোনা ও রোপা । বোন! প্রথায়, এপ্রিল মে 





৩৭ 


বুদ্ধর! £ বৈশাখ-জৈর্ঠ £ ১৩৮২ 


মাসে প্রথম বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধান বুনে 
দিতে হয়। বোনার পর চারা অবস্থায় সাধারণতঃ 
গভীর জলের ধানগাছকে খুব খর! সহা করতে 
হয় (চিত্র ১)। 

রোয়ার জন্য প্রথমে বীজতলা তৈরি করে 
এপ্রিল-মে মাসে জমিতে বীজ ফেলতে হয়। 
ধানের চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে ভাল করে 
জমি তৈরি করে রুইতে হয়। 

বোনা প্রথায় একর প্রতি ২৫-৩০ কেজি এবং 
রোয়৷ প্রথায় প্রায় ১০-১২ কেজি বীজ ধান 
লাগে। যে পদ্ধতিতে চাষ করা হোক না কেন, 
গাছ বড় হবার পর অর্থাৎ জমি জলমগ্ন হবার পর 
গাছের আর কোনও রকম যত্ন নেওয়া যায় না। 
তবে ধানগাছে ফুল আসার অন্ততঃ এক বা! 
দেড়মাস আগে জলে ডুবে থাকাকালীন রোসনা 
বা ঝাঁজি জাতীয় যে জলজ আগাছা! জন্মায়, ত! 


১নং ছবি £ 
চার! অবস্থায় অতিরিক্ত খরার 
কবলে ধান গাছ 


বস্থদ্ধর| £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য 


হাত দিয়ে ছু একবার পরিস্কার করে দিলে সুফল 
পাওয়। যায়। 

সুখের কথা এই যে, রোগ ও পোকার 
আক্রমণ এই সব ধানগাছে খুবই কম। জমিতে 
জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গাছ বাড়ে এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে গাছ লম্বায় ২০-২৫ ফুট পর্যন্ত 
হয় (চিত্র২)। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি 
থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ধান পাকে । জমিতে 
জল তখনও বেশী থাকলে ধানগাছের শীষ কেটে 
ফেলা হয়। আর যদি জল কম থাকে, তবে 
চলতি নিয়মে ধান কাট! হয়। সাধারণতঃ দেখা 
যায় যে, এই সব জমিতে ধানের ফলন একর প্রতি 
২০-২৫ মণ হয়ে থাকে। 

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ আগষ্ট থেকে অক্টোবর 
মাসের মধ্যে বন্যা হয়ে থাকে। এইসব বন্যা 
পীড়িত জমিতে ধান চাষের পদ্ধতি এবং তার যত 
ও পরিচর্যা সাধারণ চাষেরই মত। কেবলমাত্র 
বিশেষভাবে লক্ষ রাখা দরকার যে বন্যা আসার 
আগে গাছের বয়স যেন অন্ততঃ ৪৫ থেকে ৫০ 
দিনের বেশী হয়। গাছের বয়স এর চেয়ে কম 
থাকলে সাধারণতঃ বন্যার জলে ডুবে বেশী দিন 
গাছের বাঁচার ক্ষমত। থাকে না। 

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এরকম জমিতে 
ধানগ|ছ প্রায় ১৫-২* দিন বা! তার চেয়ে বেশী 
সম্পূর্ণ কর্দমাক্ত খোল! জলে ডুবন্ত অবস্থায় 
(চিত্র ৩) থেকে বাঁচতে হয়। তবে জমিতে 
বন্যার প্রচুর পলি পড়ার জন্য উর্বর! শক্তি খুবই 
বেশী থাকে। পরীক্ষা! করে দেখা গেছে যে, গাছ 
জলে ডুবে যাওয়ার আগে এ জমিতে নাইট্রোজেন 
ঘটিত রাসায়নিক সার ব্যবহার ন! করলে ভাল 
হয়। কারণ এই নাইট্রোজেন ঘটিত সার এইসব 


৩৮ 





২নং ছবি £ গভীর জলের ধান জলধি-২ 
উচ্চতা £ ১২ ফুট 


জমিতে বেশী পরিমাণ ব্যবহার করলে গাছগুলি 
খুব নরম ও সরস হয়ে যায়, ফলে জলে ডোব! 
অবস্থায় থাকবার সময় পচে নষ্ট হয়ে যায়। 
তাছাড়া এও দেখ! গেছে যে, যে সব জমিতে 
ছু তিনবার বা! আরে! বেশী বার বন্তার জল আসে 
এবং নেমে যায়, সে সমস্ত জায়গায় প্রথমবারের 
বন্তাই গাছগুলির সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে। 


অর্থাৎ যে সব গাছ তারপরেও বেঁচে যায় সেগুলি 
পরের বন্যার জলে বিশেষ মরে যায় না। এই 
ধরণের জমিতে শেষের দিকে ফুল আসবার সময় 


- অর্থাৎ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে গাছগুলিকে 


সাধারণতঃ বেশ একটু বেশী খর! সহা করতে হয়। 
তখন দুই একবার সেচ দিতে পারলে ভাল ফলন 
পাওয়া যায়। অন্যথায় ধানে চিট। হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে বা কোন কোন ক্ষেত্রে শীষ পর্যন্ত 
বার হতে পারে না। 

জমির প্রকার ভেদে বিভিন্ন জাতের ধান 
ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করা হয়ে থাকে। 
যেমন বস্তায় ডুবে যাওয়া জমির জন্য 
এফ-আর-৪৩বি, এফ-আর-১৩এ এবং জল 
প্লাবন (Flood Resistant Paddy) ধান 
ব্যবহার করা যেতে পারে। আর জলে ডোবা 
নীচু জমিতে অর্থাৎ যে জমিতে ৩-৪ ফুট পর্যন্ত 
জল দীড়ায়, সেখানে জলমগ্ন, আচর! ১*৮/১, 
জলধি-২ জাতীয় ধান (Semi-deep water 
Paddy) চাষের পক্ষে উপযুক্ত । 

এছাড়া গভীর জলে ডোবা জমি অর্থাৎ যে 
জমিতে ৮-১* ফুটের বেশী জল জমে থাকে, 
সেসব জমিতে জয়নুরিয়া, জলধি-২, জলধি-১ 


বসুন্ধরা : বৈশাখ-জৈষ্ঠ : ১৩৮২ 


অনেকে এরকম মনে করে থাকেন যে, পঙ্কজ, 
জগন্নাথ অথবা! আজুসিনা জাতীয় উচ্চ ফলনশীল 
ধান এইসব জলে ডুবে যাওয়া! জমিতে ভালভাবে 
চাষ করা যায়। কিন্তু এই ধারণ! মোটেই ঠিক 
নয়। কারণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে 
যে, এই সব জলে ডুবে যাওয়া জমিতে ছুই থেকে 





৪ সঃ উচ্চ ফলনশীল ধান অধিক সংখ্যক নালিকা 


প্রভৃতি জাতের ধান (Deep water paddy) বাণ্ডিলের স্বষ্টি ও গঠন এবং বায়ুগহ্বরের অভাব 


চাষ করলে স্থফল পাওয়া যেতে পারে। আর 
যেসব জমিতে অল্প নোনা ভাব আছে সেখানে 
এস-আর-২৬বি, পাটনাই ২৩ এবং কুমারগোড় 
জাতের ধান চাষ করলে ভাল হয়। আর যে সব 
জমিতে মুনের মাত্র! বেশ একটু বেশী সে সব 
জমির জন্য মাতল! ও হ্যামিলটন্‌ জাতের ধান 
(Salt resistant paddy) চাষ কর! 
যেতে পারে। 


৩৯ 


তিন ফুট পরিমাণ জল একমাসের বেশী বদ্ধ 
অবস্থায় থাকলে এই সব উচ্চ ফলনশীল ধানগাছ 
পচে নষ্ট হয়ে যায়। কারণ উচ্চ ফলনশীল 
জাতের ধানের কাণ্ডের মধ্যে সাধাবণতঃ বায়ু গহ্বর 
(Air-sack) থাকে না, ফলে এই সব ধান বেশী- 
দিন জলের তলায় শ্বাসকাধ্য চালাতে পারে ন|। 
(চিত্র ৪ ঘ)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 


বন্ন্ধর। £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 


যে, এই সব জাতের ধানের কাণ্ডের ভেতর বেশী 
ংখ্যক নালিকা বাণ্ডিল (Vascular bundles) 
থাকার জন্য সার নেওয়ার ক্ষমতাও অন্যান্য 
সাধারণ দেশী ধানের থেকে অনেক বেশী। 
এই সব জলে ডুবে যাওয়া ও বন্যা সহনশীল 
জাতীয় ধান গাছগুলির কতকগুলি বিশেষ গুণ 
আছে। যেমন, আগে বল! হয়েছে যে জল 
বাড়ার সঙ্গে সমতা রেখে এই গাছগুলি বাড়তে 


পারে। গাছের ওপরের গাঁট থেকে শাখা বার 
হয় এবং এ শাখাগুলির মাথায় শীষ ধরে যা! 
সাধারণতঃ অন্য গাছে দেখ! যায় না। গাঁট থেকে 
আস্থানিক মুল (40560111905 root) জন্মায়) 
যা এ বড় গাছগুলির জন্য খান্ভ সংগ্রহে সাহায্য 
করে। এছাড়৷ গাছের কাণ্ডের ভেতর বায়ুগহবর 
থাকার ফলে শ্বাস কাজের সুবিধার জন্য গাছগুলি 
অতি সহজেই ১৫-২০ দিন পর্যস্ত প্রতিকূল 








ছবি ৪খ £ 
গভীর জলের ধান অতি বৃহৎ 
বায়ুগ্রহ্বয়ের আকৃতি ও অল্প 
সংখ্যক নালিক! বাগ্ডিল 


আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ জলের নিচে বেঁচে থাকতে 
পারে। আবার গাছগুলির ভেতরে অধিক 
ংখাক যান্ত্রিক কল! ( মেকানিক্যাল টিসু ) থাকার 
ফলে গাছগুলি বন্যার প্রবল স্তরোতের চাপে 


বনুন্ধর! £ বৈশ।খ-জৈষ্ঠ £ ১৩৮২ 


স্থতরাং বর্তমানে এই সব জলে ডুবে যাওয়া 
ও বন্যা সহনশীল ধানচাষের ব্যাপারে যে সব 
সমস্যা আছে, সেইগুলির সমাধানের বিশেষ চেষ্টা 
চলছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের অধীনে 


উপড়ে পড়ে না বা ছিড়ে যায় না (চিত্র ৪ £ ক, ধান্য গবেষণ! ফেন্রুগুলিতে বর্তমানে জলে ডুবে 


খ,গ,)। বন্যার জল সরে ব। নেমে যাবার পর 
গাছের ওপরে কাদার প্রলেপ লেগে থাকে। 
ত। সন্থেও গাছগুলির বেঁচে থাকার ক্ষমত! 
পুরোপুরি বজায় থাকে। 





ছবি ৪ গ : বন্য! সহনশীল ধান তরঙ্ষিত যাস্ত্রিক কলার 
সমাবেশ ও স্বাভাবিক বাযূগহ্বর এবং নালিক! বাণ্ডিল 
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যাওয়| জমিতে ভালভাবে ধানচাষের ব্যাপারে যে 
নানারকম সমস্যা রয়েছে তা সমাধানের জন্য 
অনেক বিষয়ের ওপর গবেষণা চালানে! হচ্ছে। 
প্রধানতঃ নানা প্রতিকূল আবহাওয়ায় ধানগাছের 
জীবন ধারণের ক্ষমতা! কিভাবে বাড়ানো যায়, সে 
বিষয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়া গাছের 
কৃষিতাত্বিক বিষয়ে, শরীরতত্ব, গাছের অন্ত'গঠন 
এবং প্রজনন ও বংশানুক্রম সম্বন্ধে নান! পরীক্ষা 
নিরীক্ষ! কর! হচ্ছে। এছাড়াও ধনগাছের বস্তা! 
প্রতিযোধ শরির বে অযু লোলে বড় রাত 
স্বষ্টির গবেষণার কাজও চলছে। 

উপরোক্ত ব্যতীত, বন্যা ও লবণ পি 
ক্ষমতা বিশিষ্ট কয়েকটি বন্য ধানগাছ যথা! ওরাইজা 
কোয়াকটাটা, ওরাইজ! পেরেনিস, ওরাইজ! 
অফিসেনিলিস এর সঙ্গে সাধারণ ভাল জাতের ও 
অধিক ফলনশীল ধানগাছের প্রজনণ সম্বন্ধে 
পরীক্ষা চলছে। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে এই 
সব বন্তা প্লাবিত এবং ভোব! জমিতে ভালভাবে 
ধান উৎপাদন করে পশ্চিমবঙ্গের ধান উৎপাদন 
বেশ কিছু পরিমাণে বাড়ানো যাবে বলে আশা 
করা যায়। 


এঘা-এআ-ও 





শম্ভু, নাথ ভট্টাচার্য ও ডঃ সুধাময় বিশ্বাস 


আন্তর্জাতিক ধাস্য গবেষণাকেক্ত্র ফিলিপাইন 
থেকে পাওয়া আই-আর-৮; আই-আর-২০ ও 
পঙ্কজ ধানের গুণাগুণ আমাদের কৃষকর! অনেকেই 
জানেন। সেখান থেকে আই-আর-২২ ও ২৪ 
এরপর সব শেষে আই-আর-২৬ অনুমোদন 
পেয়েছে ১৯৭৩ সাঁলে। গত একবছরে বিভিন্ন 
রকম প্রশ্ন আমাদের কাছে এসেছে এই নতুন 
জাতের ধান সম্বন্ধে মতামত ও প্রথম অভিজ্ঞতার 
ফলাফল জানবার জন্য । 

১৯৭৪ এর জান্থুয়ারীতে আই-আর-২৬ 
ধানের ১৫০ গ্রাম বীজ আমাদের হাতে আসে। 
এর সঙ্গে ছিল আরও ৩৩ রকমের বিভিন্ন জাতের 
ধান। এদের মধ্যে আই-আর-৮, জয়া, জয়ন্তী, 


গবেষণা সহায়ক ও ধান্ট প্রজননবিদ+ ধান্ত গবেষণ! 
কেন্দ্রঃ চু চুড়া 


জানুয়ারী মাসের 
শেষে বোরো! চাষের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোন 
কৃষকই বীজ বোনেন ন|। 

কীটতত্ববিদদের পরীক্ষা! থেকে জান! গেছে 
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে বীজ বুনে ধান চাষ 
করলে মাজর! পোকার আক্রমণ খুব বেশি হয়। 
এ অবস্থায় রোগপোক! প্রতিরোধকারী কোন 
রকম ওষুধ ব্যবহার ন! করে জানুয়ারী মাসের 
৩০ তারিখে আই-আর-২৬ সহ ৩৪ রকম জাতের 
ধানের বীজ বোনা হয়। তারপর ১৬ই মার্চ 
২০১৫১৫ সেঃমিঃ দূরত্বে একটি করে চারা রোয়! 
হয়। এই সময় মাঝারি সময় সীমার ধান চাষ 
করলে ফলন আশাপ্রদ হয় না। আই-আর-২৬ 


সোনা জাতের ধানও ছিল। 
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জাতের ধানের মূল্যায়ণের জন্য মোটামুটি ৩টি 
পরীক্ষা কর! হয়েছে। পরীক্ষা নং ১ থেকে 
দেখা যাচ্ছে আই-আর-৮ জয়া, জয়ন্তী ও সোনা 
জাতের ধানের ফলন মাত্র হেক্টর প্রতি ১৩৭০- 
১৫৫০ কেজি, সেখানে আই-আ'র-২৬ এর ফলন 
হেক্টর প্রতি ২১৩* কেজি। অর্থাৎ হেক্টর প্রতি 
৬৫০ কেজি বেশী ফলন। 
বর্ষাকালে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় 
পর্যন্ত ধান চার! রোয়া করলে বিভিন্ন জাতের ধান 
“থেকে আশাপ্রদ ফলন পাওয়া যায়। অনেক 
জাতের ফান বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ধান অগাস্টের মাঝামাঝির পরে রোয়া করলে 
ফলন ক্ষমত| কমতে থাকে। এবিষয়ে কৃষকদের 
এবং গবেষকদের অভিজ্ঞতা আছে। 
ৃঁ এই প্রসঙ্গে বল! দরকার ; প্রতি বছর বিভিন্ন 
_ কারণে এবং প্রয়োজনে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি 
বা সময় থেকে সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিক পৰ্যন্ত 
্‌ র বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু পরিমাণ 





নিতে বান রোযার কাজ হয়ে থাকে। 





ৰ এ প্রসঙ্গে a ১৯৭৩ সালে চু চুড়। 
ধা গ। 'আই-আর-২০ জাতের ধান 
রে ৯ই আগষ্ট বী্ বোনা ও ১ লা সেপ্টেম্বর চার! 
. রোয়! করে হেক্টর প্রতি ৪০০* কেজি ফলন 
_ পাওয়া গেছে। ১৯৭৪ সালে ১ল| আগষ্ট বীজ 
রি বোনাও ৩১শে আগষট চারা রোয়া করে আই- 
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বহ্ুন্ধরা £ বৈশাখ-জো্ঠ £ ১৩৮২ 
আর-২৬ ধান হেক্টর প্রতি ৪*৩* কেন্দি ফলন 
পাওয়া গেছে। এই সঙ্গে আই-আর-৮ সোন! 
ও জয়ন্তী ধান লাগিয়ে ফলন পাওয়া গেছে 
যথাক্রমে ২৫৯০) ৩৪৭০ ও ৩৮০০ কেজি হেষ্টর 
প্রতি (পরীক্ষা নং ২)। ্ 

বীজ বোন! ও রোয়ার পর রোগ পোকা! 
দমণকারী কোন রকম ওষুধ ব্যবহার কর! হয়নি। 
সুতরাং দেখ! যাচ্ছে ওই পরীক্ষায় আই-আর-৮ 
এবং জয়ন্তীর তুলনায় আই-আর-২৬ হেক্টর প্রতি 
যথাক্ৰমে ১৪৪* এবং ২৩০ কেজি অধিক ফলন 
দিয়েছে। আর একটি পরীক্ষায় (পরীক্ষা নং ৩) 
আই-আর-২৬ এবং অন্তান্ত ২১টি জাতের ধান 
আগষ্ট মাসের ১০ তারিখে বুনে সেপ্টেম্বর মাসের 
৪ তারিখে ২০১১৫ সেঃমিঃ দূরত্বে একটি করে 


চার! রোয়। করা হয়। ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, 3 
খরিফ মরসুমে দেরীতে চাষ করে জয়া ধানের 


ফলন হেক্টর প্রতি মাত্র ২৩৭০ কেজি, যেখানে 
আই-আর-২৬ জাতের নতুন উচ্চ ফলনশীল: ধানের ২, 
ফলন হেক্টর প্রতি ৪৪০০ কেজি পাওয়া গেছে। 
আই-আর-২৬ ধানের বিশেষ গুণ হল 
ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ ও টুংরো রোগ সংক্রামণ- 
কারী পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমত| এবং 
টুংরো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মোটামুটি ভাল। 
চাল মাঝারি সর । সময় সীমা জয়া ধানের 
মত। ঃ 
১৯৭৪-৭৫ সালে বোরো! মরসুমে পশ্চিম 
বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ২০টি সরকারী খামারে 
আই-আর-২৬ সহ আরও সাতটি নতুন উন্নত 
প্রজাতি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সেইসজে 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৩* জন কৃষককে 
নিজেদের জমিতে পরীক্ষা করে দেখার জন্ত এক 





বস্থদ্ধর| £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 





কেজি পরিমাণ বীজ বিনামূল্যে দেওয়৷ হয়েছে। 
এইসব পরীক্ষ। ও সমীক্ষার ওপর নির্ভর করবে 
পশ্চিমবঙ্গে ভবিষ্যতে আই-আর-২৬ ধান চাষের 
প্রসার। 








পরীক্ষ! নং ১ 
জাতের নাম হেক্টর প্রতি ফুল কতদিনে 

ফলন (কেজি) আসে 
আই-আর-৮ ১৩৯০ ১২৬ 
জয়! ১৫৫০ ১১৫ 
সোনা ১৩৭০ ১১৫ 
জয়ন্তী ১৪৮০ ১১৭ 
আই-আর-২৬ ২১৩০ ১১০ 


বিঃদ্রঃ বীজ বোনা £ ৩০.১.৭৪ চার! রোয়। 
১৬.৩.৭৪ 
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পরীক্ষা নং ২ 
জাতের নাম হেক্টর প্রতি ফুল কতদিনে 
ফলন (কেজি) আসে 
আই-আর-৮ ২৫৯০ ১১০ 
সোন ৩৪৭০ ১০০ 
জয়ন্তী ৩৮০০ ১০১ 
আই-আর-২৬ ৪০৩০ ৯৮ 


বিঃদ্রঃ বোন! £ ১.৮.৭৪ 3 রোয়। ১.৯.৭৪ 





পরীক্ষা নং ৩ 
জাতের নাম হেক্টর প্রতি ফুল কতদিনে 
ফলন (কেজি) আসে 
জয়! ২৩৭০ ১০২ 
আই-আর-২৬ ৪৪০০ ৯৮ 


বিঃদ্রঃ বোন! £ ১০.৮.৭৪ ; রোয়া ৪.৯.৭৪ 








বিভিন্ন অঞ্চলে 
খান চাষের কার্যস্চী 


১। পাহাড়ী অঞ্চল 
শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে সমগ্র দার্জিলিং 
জেল। নিয়ে পাহাড়ী অঞ্চল গড়ে উঠেছে। 
এখানকার চাষের জমি অযনযুক্ত, বেলে এবং 
পদার্থে সমৃদ্ধ । বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে... 
২৮০০ থেকে ৩৯০০ মিলিমিটার । চার হাজার 
ফুট উচ্চতা পৰ্যন্ত পাহাড়ের বাপে ধাপে খাট ডে টি 
ৃ _. মরন্থুমে ধান চাষ হয়। 7 
জমি... মরহুম উচ্চ ফলনশীল জাত নে উর চি 
টি ফিদা (আজডে) নু 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি দার্জিলিং জেলার ইসলামপুর | দিয়ে এই অঞ্চল গছ রি 




















হা ব্রা £ সপ্তৰিংশ বধ: £ ১ম-২য় সংখ্যা 


_ বেলে, অস্ প্রতি 


এখানকার জমি বেশী পরিমাণে জৈব অঙ্গারযুক্ত, পর্যন্ত, এখানে বৃষ্টি হয়। ত্রাই অঞ্চলের বাৎ- 1 
তিক্রিয়াযুক্ত ও অনুর্ধর । 
সাত মাস, অর্থাৎ মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস মিলিমিটার পর্যস্ত। 


জমি. মর্ম উচ্চ ফলনশীল জাত 
উচু... আউশ বাল।, কাবেরীঃ আই-ই-টি-৮৪৯ 
0 (বোনা) - পুসা ২-২১ 
আউশ পুসা ২-২১ রত; পলমন-৫৭৯, এ 
(রোযা) আই-ই-টি-৮৪৯, কাবেরী 
খরিফ  আই-আর-২২, জয়া, জয়ন্তী 
আই- *, বিজয়া 
পঙ্কজ; জগরাথ 





দেশী উন্নত জাত 


মাঝারি 


মাঝারিনিচু « খরিফ 








51. পলিমাটি অঞ্চল অঞ্চলে মাটির প্রতিক্রিয়| স্বাভাবিক, সি 


বছরে সরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০০ থেকে ৩৬০৬ cn 


মালদা, মুশিদাবাদ; নদীয়া/হুগলী, হাওড়ার 
কিছু অংশ, পশ্চিম দিনাজপুর, বীরভূম, আসান- 
সোল মহকুম| বাদে বর্ধমান, ২৪-পরগ্রণ এবং 
মেদিনীপুর জেল! নিয়ে পলিমাটি অঞ্চল গঠিত। 
এখানকার জমি বেশীর ভাগই প্রাচীন বা গাঙ্গেয় 
পলিযুক্ত । লষ্ণুন পলি অর্থাৎ গাঙ্গেয় পলি 


জমি 8 


উচ্চ ফলনশীল জাত 


পলি অঞ্চলে অন্যুক্ত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ ১৩৭৫ থেকে ২০০০ মিলিমিটার । 
জলনিকাশের ভাল বন্দোবস্ত এ অঞ্চলের জমিতে 
না থাকায় বেশী বা একনাগাড়ে কয়েকদিন 
বৃষ্টি হলে এর অনেক জায়গাতেই ভয়ঙ্কর বন্যা 
হয়ে যায় । 


টন 





বিজয় 





কাবেরী, পুসা ২-২১, 
আই-ই-টি-৮৪৯ 
রত্ন, কাবেরী। পুসা ২-২১ 
আই-ই-টি-৮৪৯, পলমন-৫৭৯ 
জয়া; জয়ন্তী, সাদ 


পক, , আই-আার-৪৪২-৫৮ J 


হলার 
এন-সি-১৬২৬ 
এ 


| পাটনাই-২৩, ন নাগরা? 











র ৰ র বসুন্ধরা £ নিলি? ০৭ .. 

৪। উপকূলবর্তী অঞ্চল | _পি-এইচ ৬'৫ থেকে ৭'৫ এবং জ্বণীয় লবণের 

এই অঞ্চল গটিত হয়েছে ২৪-পরগণা এবং পরিমাণ ৩ থেকে ১৮ মিলিমোস। বাৎসরিক 

__ মেদিনীপুরের উপকূল অঞ্চল এবং হাওড়া জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪৫০ থেকে ১৯২৫ মিলি- 

কিছু এলাকা নিয়ে। জমি খুব উর্বর, কিন্তু মিটার । জলনিকাশের সুযোগের অভাবে জল 
_ সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকায় লবণাক্ত । জমির জমে প্রায়ই খরিফ ধানের ক্ষতি করে। 








আবার খরিফ .. জরা, আই-আর-২০... পটিনাই-২৩, রূপশাল, 





এস-আর-২৬বি 
মাঝারি নিচু খরিফ প্র আই আর... এ 
৫। লাল কীকুড়ে অঞ্চল | সাধারণতঃ জুনের মাঝামাঝি থেকে 
পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলার পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপ 





ফরিপাতের পরিমাণ 
কিছু এলাকা, বর্ধমান জেলার আসানসোল ১১২৫ থেকে ১৪১০ মিলিমিটার : প্রতি বছরই 





মহকুমা এবং বীরতূমের কিছ কিছু জারগ| নিয়ে এর কোন না কোন অঞ্চল খরিক চাষের সময় অর 


এই অঞ্চল গঠিত। এখানকার জমির বিশেষত্ব বিস্তর খরার কবলে পড়ে থাকে। এখানকার 
হচ্ছে মাটি লাল এবং অস্ত্র প্রতিক্রিয়াযুক্ত। উঁচু জমির জল ধরে রাখার ক্ষমত! খুবই কম। 


আউশ বালা, কাবেরী, পুনা ২২১... ছুলার 


আউশ রত্বা, পুস। ২-২১,  চূর্ণক 

(বোনা) পলমন-৫৭৯ 

খরিফ জয়া, জয়ন্তী, আই আর ২: সী 
আই আঁর-৪৪২-৫৮ 





মাঝারি নিচু পঙ্কজ, জগন্নাথ, 
্ঃ আই আর ৪৪২-৫৮ 





অন্ত রাজ্যের দ্বারস্থ হতে হয়। 

















গা ্কায়েড 











বীজ পরিবর্ধন পরক্স 


_ প্রতি বছরই উৎকৃষ্ট বীজের জন্য আমাদের 
সব সময় 
প্রয়োজনমত উৎকৃষ্ট বীজ যোগাড় করাও যায় 
না। যাও ব। পাওয়া যায় তার দামও খুব 


চদা থাকে। অধচ উন্নত মানের পু বীজের 


ওপরই নির্ভর করে গাছের সতেজ গঠন ও ভাল 
ফলন। নিচু মাণের বীজ ব্যবহার করলে শুধু 
যে বীজের পরিমাণই বেশী লাগে তাই নয়, ফলনও 
কম হয় এবং শস্ত-দানার অপচয়ও বেশ হয়। 

_ৰীঞ্জের ঘাটতি পুরণ করতে সরকারি এখন 
এই রাজ্যে কৃষকদের মাঠেও উন্নত জাতের উৎকৃষ্ট 
বীজ পরিবর্ধন করার পরিকল্পনা নিতে যাচ্ছেন। 
সাটিফায়েড, বীজ পরিবর্ধন করার প্রণালী নীচে 
আলোচনা করা হল। 

বীজ পরিবর্ধন পরিকল্পনায় অন্তভূক্তি হওয়ার 
জন্য নিচের ফর্মে প্রশংসাপত্র লিকার সংস্থার 

(99০৫ Certification Agency) কাছে 

দরখাস্ত পাঠাতে হবে। যেমন,_ 


নিখিল বৃঞ্চ বোষ 


ক) গোট! অক্ষরে বিজন নাম (পুরো নাম ) 
ও ঠিকানা ; বা 
খ) নিসা সংগ লক ধারাকে দ্বয। 
গ) উন্নতশীল কোন শস্তের কোন জাত পরি- 
বর্ধন করতে চান; 
ঘ) আবাদযোগ্য কত পরিমাণ সির মধ্যে 
কি পরিমাণ জমিতে এই জাত চাষ করতে চান) 
ও) কোন শ্রেণীর বীজ (রেজিসটা্/সার্টি- 
ফায়েড,) পরিবর্ধন করতে চান; 
চ) সার্টিফায়েড, বীজ পরিবর্ধন করতে হলে, 
রেজিসটার্ড বা ফাউণ্ডেসন বীজ সংগ্রহ করে তার 


' প্রমাণ দাখিল করতে হবে; 


ছ) কোন খতুতে এর চাষ করতে চান এবং 
বীজ বোনার আনুমাণিক সময়। তারিখ জা 
দ্রখাস্তকারীর স্বাক্ষর । রি 

এই দরখাস্ত পাবার পর এ সা পক 
দেখবেন যে) | 

ক) আপনি যে মাঠে সার্টিফায়েড বীজ পরি- 


uae: 












বর্ধন করার পরিকল্নন! করেছেন সেই মাঠে গত . 

মরস্থমেও এই জাতের চাষ করেছিলেন; 
 খ) আপনি যে রেজিসটার্ড বা ফাউণ্ডেসন 
বীজ সংগ্রহ করেছেন তা ঠিক কিনা। 
_ এই সব ঠিক থাকলে তিনি আবার মাঠের 
গাছ কম করে দুবার পরীক্ষা করে দেখবেন 
( একবার ফুল আসার ঠিক পরে আর একবায় 
শস্ত কাটায় ঠিক আগে ) যে, 
ক) আপনার যে মাঠে বীজ পরিবর্ধন করা 
হচ্ছে ( ধান ও গমের ক্ষেত্রে) ভার চারদিকের 
মাঠে অন্য জাতের বীজের যে চাষ হচ্ছে, তা থেকে 

অন্ততঃ তিন মিটার ব্যবধান আছে ( অর্থাৎ 
যাতে এই গাছের ফুলে ইতর পরাগ যোগ না 
হয়); 
. খ) আগাছ। পরিষ্কার কর! হয়েছে (ধানের 
ও গমের ক্ষেত্রে শীষে একটিও আগাছার শীষ 
_ মেশানে৷ থাকবে না); 
এ) অন্যান্য শত্তের শীয বাছাই কর। হয়েছে 








 খ) আগাছা বীজের শতকরা হার......... 





একটি প্রশংসা পত্র ( Certificate ) দেবেন। 


ক) বিশুদ্ধ বীজের শতকর! হার................. 
.. খ) অন্যান্য জাতের বীজের শতকর। হার... প্রতি ৪০ গ্রামে ছুটি বীজ | প্রতি সি দশটি বীজ 
গণ) খড়কুট। ইত্যাদি আবর্জনার শতকরা হার-.... 


প্রতি ৪০ প্রামে ৮ বীজ | পতিত আন ১ 
রঃ ঙ) অঙ্কুরোদ্গম, বীজের শতকরা! হার----..--- i 


বগ্ত্ককত 





(ধানের কেৱে লীৰে এক/ও & অন্য শস্তের হি 
মেশানো থাকবে না এবং গমের ক্ষেত্রে শতকরা : 
০০৫ ভাগের বেশী থাকবে না) 

ঘ) অন্ত জাতের শস্যের শীবও বাছাই করা রি 
হয়েছে (ধানের ও গমের ক্ষেত্রে কম করে ১০০টি 
শীষের মধ্যে ৫টির বেশী শীষ থাকা চলবে ন! ); 

ঙ) শীষের দানায় সংক্রামক রোগ যা 7 
চলবে না। রড 

মাঠের পরীক্ষার ফল সস্তোষজনক হও রা 

পর, পরীক্ষক ঝাড়াই-মাড়াই এর খামার য় পি 
দর্শন করবেন। সেখানে অন্য কোনও জাত বা 
শস্ত আগে বাড়াই কর! চলবে না; তাহলে বীজ 
মিশে যাওয়ার সম্ভাবন! থাকবে। 

এরপর বীজ ভালভাবে শুকিয়ে, পরিধ 
করে গুদামজাত করার পর পরীক্ষক এই বীজের 
নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে দেবেন। 
যেখানে বীজের পরীক্ষার ফল (ধান ও গমের) 





কম করে নিয়লিখিত মাণের হতে হবে; 
ধান গম 
এজ৬এএঞঞারেক ৯৮ ৯৮ 


৮৫ 


এর পর এ প্রশংসা পত্র প্রদানকারী সংস্থা এই প্রশংসা পত্রের নকল বীজ আঁধারের গাঁয়ে 
এটে রাখতে হবে। 


যে টাকার দাম হয় তে! ১৫০,০০০ ! 
সশ্ভিস্বল্বক্ৰ বাজ্ঞ্য লটীল্ক্ী 
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প্রায় ৬০০০টি পুরস্কার যার মূল্য ৮,০০,০০০ টাকারও বেশী ৬৩ একটি টিকিটে দুবার জেতার সুযোগ 


১টি প্রথম পুরক্ষার 
৪টি সান্তনা পুরস্কার 


৩টি দ্বিতীয় পুরস্কার 
৩টি তৃতীয় পুরস্কার 
৩০০টি পর্যন্ত চতুর্থ প্রস্কার 


৩০০০টি পর্যন্ত পঞ্চম পুরস্কার $ 
অন্তর্বতী খেলায় ৩০টি পর্যন্ত প্রথম পুরস্কার £$ প্রতিটি ১০০০ টাকা (প্রতি সিরিজে ১০টি) 
অন্তবর্তী খেলাস্র ৩০০০টি পর্যন্ত দ্বিতীয় পুরস্কার £ প্রতিটি ৫০ টাকা (প্রতি সিরিজে ১০০০টি) 


€ গ্রক্ষারের টাকা থেকে আমরা বোনাস বাবদ কোনো টাকা কেটে রাখি না 


অন্তর্বর্তী খেলা £ মাসের দ্বিতীয় শনিবার 


১,৫০,০০০ টাকা (নগদে অথবা এরই মধ্যে যদি চান একট প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্ট গাড়ী) 


প্রতিটি ১০০০ টাকা (অন্য দুটি সিরিজে একই সংখ্যার বিক্রিত টিকিটের জন্য ২টি 
এবং ১ম পুরস্কার বিজয়ী টিকিটের আগের ও পরের সংখ্যার জন্যে ২টি) 


প্রতিটি ১৫,০০০ টাকা (নগদে বা অন্য কোন জিনিসে) 

প্রতিটি ৬০০০ টাকা (প্রতি সিরিজে একটি, একটি টি-ভি সেট বা একটি ক্ষ টার সমেত) 
প্রতিটি ১০০০ টাকা (প্রতি সিরিজে ১০০টি) 

প্রতিটি ৫০ টাকা (প্রতি সিরিজে ১০০০টি) 


চূড়ান্ত খেলা £ মাসের চতুর্থ শনিবার 





একালে সবুজ বিপ্লব কথাটি বহুল প্রচলিত। 
দেশের যে কোনে! ক্ষেত্রেই সম্প্রতি বিপ্লব 
মানসিকতার একটা! ঝৌক দেখা যায়। কিন্ত 
যতট! ঝৌক দেখ! যায়, ততট! নিষ্ঠা বিপ্লবের 
সর্বস্তরে বোধ হয় দেখা যায় না। তাই বিচার 
করার দিন এসেছে, বিপ্লবের সিদ্ধি সাফল্য কতটা 
এবং বিপ্লবের নামে তথাকথিত আধুনিকতার বা 
প্রগতিশীলতার কৃত্রিম সমারোহই বা কতট1। 

সবুজ বিপ্লবের কথাই তো! বলছিলাম। 
অনেকে বাঁক! চোখে দেখেন শব্দটাকে। সবুজ 
বিপ্লব শব্দের মধ্যে যে অর্থের ইংগিত আছে, যে 
বিশেষ সংবাদ আছে, তাঁর গভীরে না গিয়ে 


মুখ্য তথ্য ও জন-সংযোগ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ 
কৃষি অধিকার । 


অনেকে এর মধ্যে অতিশয়ত! দেখেন, অসত্য 
দেখেন, অবিশ্বাস করেন। সবুজ বিপ্লব নাকি 
একালের চলতি একটি বুলি__সমৃদ্ধির নকল গড় ! 
হতাশ! আড়াল করার ছলে মিথ্যা আত্মতুষ্ট 
কিংব। সরকারী প্রচার ধ্বনি মাত্র, যার বস্তুরূপ 
কোথাও দৃশ্যমান নয়। হ্যা, এমন ধারণ! যত 
করে লালন করেন অনেকে। 

এ জাতীয় ধারণ 1র ধ্বজ! ধার! ধারণ করেন, 
সবিনয়ে তাদের অনুরোধ করব, একবার বসন্ত- 
কালে হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার দিকে 
চোখ রাখতে ৷ সবুজ বিপ্লব শুধু প্রচার শব্দ বা 
্রস্থ-পুক্তিক।-বুলেটিন-কৃষিপত্রের চলতি শব্দ বা 


৫১ 







_ বনু্ধরা : সপ্রবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 
__ সাস্বনার প্রলেপ কথা নয়, তার উপলব্ধি ঘটবে 
. মাঠে। অনন্ত বিস্তৃত মাঠই স্বয়ং একটি গ্রন্থ 
হয়ে রয়েছে হুগলীতে, বর্ধমানে, মেদিনীপুরে । 
.. আস্মন ন, মাঠের পাতায় সবুজ অক্ষরে অক্ষরে 
লেখা সবুজ বিপ্লবকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি । 
সমুদ্র যাত্রায় একঘেয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে 
.. লি-সিকনেস বা সামুদ্রিক অসুস্থতা জন্মায়। 
 অসহা লাগে পরম আকাংখার সমুদ্রকেও। 
আলোচ্য জেল।গুলোর মাঠে গিয়ে দাড়ালে বা 
মাইলের পর মাইল হাঁটতে থাকলে সবুজে 
ক্লান্তি আসবে। সবুজ ছাড়া বুঝি পৃথিবীর 
.... চিত্রশালা আর কোন রং নেই। 
শ্রাবণে ভাদ্রে যখন আমন ধান বাড়তে 
_ থাকে তখন তবুওব! এমন সবুজ দেখার অভ্যেস 
 বঙ্গবাসীর আছে। কিন্তু বসন্তে হ্যা, বসন্তেও । 
বসন্তে এই সবুজ রং ছড়িয়েছে বোরো! ধান। 
আকাশ একটু মেঘল! হলে যদি বসন্তেই গিয়ে 
_ কেউ দাড়ায় হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুরের মাঠে, 
তাহলে ভ্রম জন্মাবে, বসন্ত ন! বর্ধা। বোরোর 
এমন বাড়-বাড়ন্ত সমৃদ্ধি অবাক করবে 
আপনাকে । 
মাত্র কয়েক বছর তে'শ বোরোতে এমন দু 
দেখা যাচ্ছে । বোরে। চাষের মাধ্যমে এই যে দৃশ্য 
... স্থষ্টি, একে সবুজ বিপ্লবের কেতাবী শব্দ মাত্র না 
_ বলে সার্থক সবুজ বিপ্লব বললে অসত্য বল! হবে 
না নিশ্চয়ই । বোরো মরন্মে অধিক ফলনশীল 
_ উন্নত জাতের বীজ্জ ধান আর সেচের বিবিধ 
? সুযোগ এই সবুজ বিপ্লবের মূল উৎস । পশ্চিম 
বাংলার কৃষক যে যেভাবে যতটুকুই সেচের সুধোগ 
__ পাচ্ছেন, ত! নিয়েই বোরো খন্দে অধিক ফলন- 
শীল ধানের চাষ করছেন পরম উৎসাহে। 

















কৃষকদের এই প্রগতিশীলতা এবং চাহ রা নু 


বিপ্লবের সাফল্যের পথে সবচেয়ে বড় সম্পদ । . 

গত কয়েক বছরে বোরো ধানের চাষ পশ্চিম 

ংলায় কি ভাবে বেড়েছে, তার আভাস প্রসঙ্গত 

দেখা যেতে পারে। 

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭-৪৮ সালে বোরোর 
এলাক! ছিল ২৫৩ হাজার একর, উৎপাদন 
ছিল ৯.৫ হাজার টন এবং একর পিছু উৎপাদন 
ছিল ৩৭৮ কুইন্টাল। ১৯৫১-৫২ সালে এলাকা 
৪১৪ হাজার একর, উৎপাদন ১৫'৭ হাজার টন 
এবং একর পিছু উৎপাদন ৩'৮১ কুইণ্টাল। 


. প্রথম যোজনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে এলাকা 


৪১:৪ হাজার একর, উৎপাদন ১৭৯ হাজার টন 
এবং একর পিছু উৎপাদন ৪'৩১ কুইণ্টাল। 
মাত্র চার বছর পরেই ১৯৫৯-৬০ সালে এলাকা 
বেড়ে দাড়ালো ৯৮৯ হাজার একরে, উৎপাদন 
হল ৪৩৫ হাজার টন। 

কিন্তু এর পরের কয়েক বছরে বোরো চাষে 
জমির পরিমাণ ও মোট উৎপাদন আবার কমে 
যায়। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে 
১৯৬৫-৬৬ সালে ৭৪৩ হাজার একরে চাষ করে 
৩৬৯ হাজার টন চাল পাওয়া গিয়েছিল। গড় 
ফলন ছিল একরে ৪৯৬ কুইণ্টাল। অর্থাৎ গত 
ক.য়ক “দল্ব একর প্রতি গড় ফলনও বিশেষ 
বাড়েনি 

প্রকৃতপক্ষে বোরো! চাষে যুগাস্তর এসেছে 
অধিক ফলনশীল জাতের ধানের ব্যাপক প্রচলন 
এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ব্যাপক প্রসারের পর 
থেকে৷ এই প্রসঙ্গে নীচের তালিকায় ১৯৬৫-৬৬ 
“লৈ থেকে গত বছর পর্যন্ত বোরো চাষের ব্যাপক 

প্রসার সম্বন্ধে তথ্যাদি দেওয়া হোল। 


৫২ 





পক্ষিমবাং ংলায় চালের উৎপাদন 








(লক্ষ টন) 

Ea মোট চাল ও 

খন্দে | বোরে! চালের 

| শতকরা অনুপ 
২ ১৯৬৫-৬৬ ৪৮৯৩ ০:৩৭ ০৭৬ 
:১৯৬৬-৬৭ ৪৮২৮ ০:৪০ ০৮৩ 
১৯৬৭-৬৮ ৫২+১৮ ১১৬ ২০৯ 
১৯৬৮-৬৯ ৫৭৪০ ২২২ ৩৮৪ 
১৯৬৯-৭০ ৬০৫৫ ৩১৭ ৫'২৩ 
১৯৭০-৭১ ৬১৪০ ৫৩৫ ৮৭১ 
১৯৭১-৭২ ৬৫০৮ ৯৩৪ ১৪৩৫ 
১৯৭২-৭৩ ৫৭১৫ ৭২৯ ১২৭৫ 
১৯৭৩-৭৪ ৫৯'৬৩ ৭২৯ ১২২৩ 


এই তালিকা থেকে দেখা যায় যে ১৯৬৫-৬৬ 
সালে বোরো চালের উৎপাদন পশ্চিমবাংলায় 
মোট, চাল উৎপাদনের মাত্র শতকরা *'৭৬ ভাগ 
ছিল। আর আজ তা বেড়ে প্রায় শতকরা ১২ 
থেকে ১৪ ভাগে এসে দীড়িয়েছে। এর থেকে 
পশ্চিম বাংলার কৃষি জগতে বোরো! চাল 
উংপাদনের গুরুত্ব বোঝা যাবে। 
উপরোক্ত তালিক। বিশ্লেষণ করলে আরও 
ছুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের নজরে এসে যাচ্ছে ঃ 
97 বোরো চাষে একর প্রতি গড় ফলন 
এখন প্রায় ১১ থেকে ১২ কুইণ্টালে (চাল ) 
দাড়িয়েছে এবং এই গড় ফলন প্রায় ৭ লক্ষ 
একরের গড় ফলন। এই গড় ফলন ভারতবর্ষের 


যেকোন রাজ্যের গড় ফলন অপেক্ষা অনেক 





বেশী। 
২। বোরো চাষে গড় ফলন বাড়ার অন্যতম 


বোরো 


 কদ্ধরা £ বৈশাখ জোষ্ঠ 2১৩৮২: 





খিল (লক্ষ একর) 
ইল অনুপাত 
৪৯৬ ০.৭8 ~~ Be 
৫৮৬ ০৬৮ 2২০ ২৯৪ 
৮১৩ ১৩৫ 5৬ ডি 
উকি ২6 co ৪৮২ 
১২০৫ ২৬৩ ১৯১ টি 
Pt ক ৩:৭০ ৮০৩ 
১২৪২ ৯৫২ ভোর ৮৪৪ 
OM রহ ৮৪.০ 
AER lies ৭০৪ ৮৭৭ 


কারণ হোল ব্যাপকভাবে অধিক ফলনশীল জাতের 
ধানের প্রচলন। ১৯৬৬৬৭ সালে যেখানে 


মাত্র শতকরা ২৯ ভাগ বোরো! ধানের জমিতে 


অধিক ফলনশীল জাতের চাষ হোত, আজ তা 
বেড়ে শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগে ধাড়িয়েছে। 
অথচ এই রাজ্যের প্রায় ১০০ লক্ষ একর আমন 
জমির এখন মাত্র শতকরা ১৫ ভাগে অধিক 
ফলনশীল জাতের ধানের চাষ হচ্ছে। এর থেকেই 
বোঝা যাবে বোরো! চাষে অধিক ফলনশীল জাতের 
ধানের জনপ্রিয়তা কিভাবে বেড়ে উঠছে। 





উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমর! সহজেই 
বুঝতে পারি যে, পশ্চিম বাংলার কৃষি জগতে 


বোরো ধান চাষ এক গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল করে 
নিয়েছে এবং সমৃদ্ধির দিশারী ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের 
ক্রমঃপ্রসার ঘটলে আশ! কর! যায় বোরো 
চাষের এলাকা আরও বেড়ে যাবে। 





৫৩ 








বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বাধীনতা লাভের পর গত ২৮ বছরে 
আন্পাতিক লোকসংখ্য। বেড়েছে প্রায় দিগুণ। 
স্বভাবতঃই অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে খা 
সমস্যাও ভীত্র হয়ে উঠেছে। চাষের জমি 
এতোকাল এক ফসলিই ছিল। এই তীব্র খাগ্ 
সমস্ত! সমাধানের একমাত্র পথ উৎপাদন বৃদ্ধি। 
অধিক ফলনের উপায় জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ 
পার) উন্নত ধরনের বীজ, কীটনাশক ওষুধের 
প্রয়োগ এবং সেচের ব্যবস্থা । একথা সত্যি যে 





ইয়েছে। গাঙ্গেয় অববাহিকার পলি প্রায় সার! 
পশ্চিমবাংলায় বিস্তৃত। হ্ৃতরাং বৃহৎ নদী সেচ 
প্রকল্প ছাড়াও ভূগর্ভস্থ জলে সেচের যথেষ্ট পরিমাণ 
সুযোগ এ দেশে আছে। গাঙ্গেয় পলির 
অবস্থিতিতে তৃগর্ভস্থ জলের যথেষ্ট প্রাচ্য 
(পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। হয়তো বা এই প্রাচুর্ধ এবং 
_ সরকারী সহামুভূতির জন্য ভর্ত,কি দেওয়া সত্বেও 
জলের মিতব্যয় হয় না। 
এতো অল্লায়াসে জলের প্রাপ্যতা হয়তো বা 
জলের এতে। অপচয়ের কারণ। অথচ ভূগর্ভস্থ 
জল জমিতে তুলে কৃষি কাজে ব্যবহার যথেষ্ট ব্যয় 
সাপেক্ষ । যদি এ সমস্ত কাজ করতে হয়, তাহলে 
সময়মত খণ শোধের প্রশ্নও থেকে যায়। এসব 
কারণে যদি জলের প্রকৃত সদ্ধাবহার না হয়, 
তাহলে সমস্তার সমাধান কর! তো দূরের কথা, 
সমস্ত! আরোও সঙ্কটজনক হয়ে দাড়ায়। 
উন্নততর সেচ ব্যবস্থা, যা কিঞ্চিৎ ব্যয় 
সাপেক্ষ, তা প্রচলনের আগে বর্তমান প্রচলিত 
সেচ ব্যবস্থার গুণাগুণ নিয়ে আলোচনার 
প্রয়োজন। প্রচলিত সেচ ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবহার 
কি হয়? যদি নাই হয়, তার সমাধানই বা কি? 
__ এ সম্বন্ধে গবেষণা কি কখনও কর! হয়েছে? 
গভীর নলকৃপ, অগভীর নলকৃপ এবং কষ নদীসেচ 
প্রকল্প দ্বার! বর্তমানে গড়ে আনুমানিক ৪,০০,০০০ 
(চার লক্ষ) একরেরও কম জমিতে সেচ হয়ে 
থাকে। অথচ জলের যদি সুষম ব্যবহার কর! 













ব্যবহার কর! হয়, সেচ এলাকার প্রত্যেক জমি 
যদি সেচের সুযোগ পায় এবং সেচের জলের 
সুবণ্টনের ব্যবস্থা হয়ঃ এক কথায় যদি জলের 
বিন্দুমাত্র অপচয় না হয়; তাহলে এই সমপরিমাণ 





হয়, প্রতি ফসলের জন্য কেবলমাত্র পরিমিত জল 


বন্ুন্ধরা : EEE ১৩৮২ 


জলে দ্বিগুণেরও বেশী পরিমাণ জমি সেচের 
আওতায় আন! সম্ভব । 

সম্প্রতি একট! কথা খুবই প্রচলিত যে 
এযালুমিনিয়াম পাইপের ব্যবহারে নলকৃপের জল 
বণ্টনে প্রচুর পরিমাণ জলের অপচয় রোধ করা 
সম্ভব। ফলে প্রতি নলকৃপের সেচ এলাকাও 
তুলনামূলকভাবে বাড়বে । a 

: যে দেশের কৃষক ফসলের জলের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে সজাগ নন, সে দেশে গ্যালুমিনিয়াম পাইপ 
ব্যবহারে নিশ্চয়ই কৃষকের জল ব্যবহারে হেরফের 
হবে না। কাঞ্জেই পরিমিত জল ব্যবহারের 
শিক্ষাই সকলের আগে দরকার । একটি ক্ষুদ্র 
সেচ প্রকল্প থেকে যে পরিমাণ জল পাওয়া যায় 


তার সদ্ধাবহার এবং অপচয় রোধ করা আগে 


দরকার। এই অপচয় বন্ধ করতে পারলে মোট 
ফলন বাড়ানোও সম্ভব । অনেকগুলি কারণের 
সঙ্গে নিয়লিখিত কারণগুলি, জলের অপব্যবহার 
এবং উন্নতমানের চাষ না হওয়ার প্রধান 
অন্তরায়। 

১! ফসলে জলের বাবহারও প্রয়োজ: | 
ব্যাপারে কৃষকের ওঁদাসীন্ | অধিক পরিমাণ 
জলের ব্যবহারে যে অধিক ফলন হয় না, বরং 
জমি এবং ফসল ইল সে সম্বন্ধ 
অজ্ঞতা । 8 

২। সেচ কর দিতে ও অনি রা ফলে কোনো 
কোনো কৃষকের চাষের জমিতে সেচ দেওয়ার 
সুবাদে নিজের জমিতে সেচ “দেওয়ার 
সুযোগ নেওয়া। a 
৬ জন প্রতি জমির পরিমাণের স্বল্পতার 
জন্তে মালিক তার নিজের জমির ওপর দিয়ে 
লাতিনা বিকেল । 











বহৃজ্ধর। £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 


৪। দরিজ্রত। হেতু সেচকর দিতে অক্ষমত! 
অর্থাৎ আথিক প্রতিকূলতা ৷ 

' ৫ । রাজনৈতিক প্রভাব। 

৬। সরকারী রক্ষণাবেক্ষণের অনিশ্চয়তা । 
. ৭! জমি সংস্কার ব্যতিরেকে জল বণ্টনের 
জটিলতা! । 

৮। ঘন ঘন পাম্প, মোটরের যন্ত্রাংশ চুরি। 

৯। বর্গাদারের জমির ওপর স্বত্বাধিকার ন! 
থাকায় অধিক ফলনের প্রচেষ্টায় অনীহা! । 

১০। কিছু কিছু জমির মালিকের কৃষির ওপর 
অনির্ভরশীলতা৷ এবং সুদূর শহরে অন্তান্ত শিল্পকাজে 
বা ব্যবসায়ে নির্ভরশীলতা! অর্থাৎ জমির মালিকের 
অনুপস্থিতি ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

খণ ব্যাতিরেকে সেচের বৃহৎ পরিকল্প রচনা 


. 8০৮ 


৯: 
পপ 


কর! সম্ভব নয়। স্বভাবতঃই খণ পরিশোধের 
প্রশ্ন থেকে যায়। ভূগর্ভস্থ জল তোলার যে বায় - 
তার অন্থপাতেই সেচকর ধার্য কর! হয়। ধার্ধ 
কর পুরোপুরি শোধ করলেই নতুন নতুন 
পরিকল্পনা নেওয়াও সম্ভব হয়। 

মূলধন ব্যয়) রক্ষণাবেক্ষণ, ঝণ শোধ ইত্যাদি 
ব্যয়ের হিসাবে গভীর বা অগভীর নলকৃপের জলে 
প্রতি একর বোরো ধান সেচে খরচ হয় প্রায় 
৬০০-৭০০ টাক! । এই হারে সেচকর না দিলে বা 
এই হারে ব্যয় বহনে অনিচ্ছুক হলে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
প্রকল্প কর! সম্ভব নয়। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে 
যে, কিছু কৃষক কোনো! কোনে! বেসরকারী সংস্থা! 
থেকে এই হারের বেশীতেও জল কিনে থাকেন। 
সব রকম আন্ুযঙ্গিক খরচ বাদ দিয়ে যদি কৃষকের 





৫৬ 


লাভ না হয়, তাহলে কৃষক জল কেনেন কি করে? 
এতে অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ হয় যে, জলের 
প্রকৃত মূল্য দিয়েও চাষ করা সম্ভব। যদি তাই 
. ইর, তাহলে সরকারী সংস্থাকে জলের প্রকৃত মূল্য 
__ দিতে আমাদের দ্বিধ! থাকা উচিত নয়। 
.... বিবেকবুদ্ধি জাগানোর ব্যাপারে সংবাদ 
পত্রের উচিত পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ কর!। কোনো 
কোনো! বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের সস্তায় | 
জনপ্রিয়তা লাভের দিকে একটু প্রবণতা দেখ! 
যায়। কোনো কোনে! সংবাদপত্রে এই খরচের 
পরিমাণকে সমর্থন করে সেচকরের নিয়হার ধারণ 
করার জন্য সরকারের ওপর কটাক্ষ কর! হয়েছে। 
অথচ কোনো এক সময় যখন সরকারের সেচ- 
করের ধার্য হার একর প্রতি ১৫ টাক! থেকে 
বাড়িয়ে বোরো ধানের একর প্রতি ৯৬:৫০ টাকা 
(১৯৩ টাকার শতকর! ৫*% ভত্ুর্কি ) ধার্য করা 
হয়, তখন কিন্তু সংবাদপত্রের সাহায্য থেকে 
সরকার বঞ্চিত হয়েছিলেন। আমার মনে হয় 
বরং তাদের এগিয়ে এসে সরকারের বলিষ্ঠ 
হাতকে আরোও বলিষ্ঠ করা দেশের পক্ষে 
কল্যাণকর । যতদিন না সরকারী বলিষ্ঠ ও 
_ স্থুবিবেচিত পদক্ষেপে সংবাদপত্র এবং জনসাধারণ 
সাহায্য করেন ততদিন মূল্যবান সেচের জলের 
কৃষিকাজে সদ্যবহার কোনোদিনই সম্ভব নয়। 
২. এবং পরিমিত জলের ব্যবহার না হওয়া পর্যস্ত 
__ বৈজ্ঞানিক প্রথায় উন্নতধরণের চাষের প্রয়োগের 
. কথাও চিন্তা করা বৃথা । 
যখন প্রতিটি কৃষকের প্রত্যেক জলবিন্দুর 
মূল্যবোধ হবে এবং তাকে চাষের কাজে 
__ ব্বহারোপযোগী করতে পারবে এবং মূলধন 
খরচের খণ পরিশোধ করার মতো - মানসিক 











৫৭ 


বসুন্ধরা £ বৈশ।খ-জৈষ্ঠ £ ১৩৮২ 


প্রস্তুতি অর্জন করতে পারবে, কেবলমাত্র তখনই 


বৈজ্ঞানিক প্রথায় জলের স্ববণ্টন করার কথা চিন্তা 
করা যায়। বর্তমানে যেখানে গভীর, অগভীর ও 
ক্ষুদ্র নদীসেচ প্রকল্পে গড়ে আহ্ুমানিক 8,00,000 
(চার লক্ষ ) একরে সেচ হয়, আপাততঃ প্রচলিত 
ব্যবস্থার সুযোগ্য ব্যবহার করলে ৮,০০,০০০ 
(আট লক্ষ) একর সেচের আওতায় আসতে 
পারে। | 

পরিমিত জলের ব্যবহার প্রচলিত হলে 
উপরিউক্ত প্রচলিত ব্যবস্থায় যখন সর্ব্বাধিক 
পরিমান জমিকে সেচভুক্ত কর! সম্ভব তখনই 
কেবল গবেষণা এবং পুষ্থানপুজ্খ পরীক্ষাদ্ধারা 
অধিকতর উন্নতি সাধন করা সম্ভব। অধিকতর 


উন্নতি সাধনে তখন হয়তো সমান পরিমাণ নলকৃপ 


এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প দিয়ে দশ লক্ষ একর জমিকে 
সেচ এলাকাতুক্ত করা সম্ভব । 

উপরিউক্ত যে দশটি সমস্তার কথ বলা 
হয়েছে, তার প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক সমাধান 
এই অনুচ্ছেদের আওতার বাইরে। অন্তান্তের 
মধ্যে কৃষি প্রসারণ শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। 
এইজন্য ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সমস্ত 
রকমের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জনসাধারণ, সংবাঁদ- 
পত্র, আঞ্চলিক প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং জন 
প্রতিনিধি প্রত্যেকের সমষ্টিগত প্রচেষ্টায়, আমার 
বিশ্বাস প্রতিটি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পে সমপরিমাণ জল 
থেকেই শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ বেশী সেচ 
দেওয়া সম্ভব। এট! অবিশ্বাস্ত মনে হতে পারে. 
যে, এই অধিক সেচ এলাকায় প্রায় ৫ থেকে 
৬ টন বেশী খান্ধশস্ত উৎপাদন করা সম্ভব। এবং 
কিছুমাত্র অতিরিক্ত ব্যয় ছাড়াই এই পরিমাণ 
উৎপাদন হওয়া সম্ভব । | 





জার! পশ্চিমবঙ্গে ধানের অনেকগুলি ক্ষতি- 
কারক পোক! দেখ যায় যেমন, মাজরা পোকা 
পামরী, গন্ধ, ভে পু? শ্যামা,! চুঙ্গী সুতলী, লেদা, 
শীষকাট। লেদ!, দয়ে পোকা! ইত্যাদি। এই 

সমস্ত পোক! কিছু কিছু সৰ্বত্ৰ হলেও উত্তরবঙ্গের 
বন্াপ্লাবিত অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় যথা, 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, পশ্চিম 


সহকারী কীটতত্ববিদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 
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দিনাজপুরে তিনটি বিশেষ পোকা, গন্ধি পোকা, 
লেদা পোক! ও শীষকাট। লেদা পোকার উপদ্রব 
বেশী দেখা যায়। 

এই তিনটি পোকার প্রতিনিয়ত আবির্ভাব ও 
আধিক্যের বিজ্ঞান সম্মত সঠিক কারণ নির্ণয় 
কর! ন! গেলেও প্রাথমিক ভাবে জান! গেছে, 
উত্তর বঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ; প্রতিরোধ ও 





জৈবিক কার্যকারিভ! এরজন্ত দায়ী । উত্তরবঙ্গে 
বেশীরভাগ অঞ্চলে বস্তা, বৃষ্টিপাতের আধিক্য 
এবং বেশী জঙ্গল ও আগাছার উপস্থিতি এই 


প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠনে সাহায্য করে। এই ' 


প্রবন্ধে এই তিনটি পোকা সম্বন্ধে বিস্তারিত 

আলোচনা! কর! হচ্ছে : 

গন্ধি পোকা ্‌ 
গন্ধি পোকা সাধারণতঃ ধানের শীষ ছাড়বার 

সময় আক্রমণ করে। পোকা সরু, ১৫ মিলি 

মিটারের মত লম্বা ও হালকা! সবুজ রঙের । 


পোকা শীষের কচি ধানের হুধ চুষে খেয়ে ফেলে। 


ফলে ধান চিটে হয়ে ষাঁয়। ধানের ভিতর দান! 
হয় না বা আংশিক দানা হয়। আক্রান্ত শীষ 


সুস্থ শীষের মত ন! কুলে খাড়া হয়ে থাকে। 


স্বত্রাং ক্ষেতে আক্রান্ত শীষ গুলে! সহজেই 


চোখে পড়ে। আক্রান্ত শীষের ধানে ছোট : 


ছোট ফুটে! থাকে। সময় সময় এদের আক্রমণ 
ভয়াবহ হয় এবং অনেক ক্ষেতে একসঙ্গে শস্ত 
মড়ক লেগে বায়। পোকার গায়ে একটা! সার 
আছে, যার ফলে দূর থেকেই আক্রান্ত ক্ষেতে 
এদের উপস্থিতি বুঝতে পারা যায়। উত্তর বঙ্গে 
জলপাইগুড়ি, কাছি গছতে তিনি 
আক্রমণ অত্যন্ত বেশী । 

উত্তর বঙ্গের বেশীরভাগ জায়গায় প্রাকৃতিক 
জঙ্গল আছে। এই সব জঙ্গল ও জংলী ঘাসে 
এই গন্ধি পোকা বংশ বাড়ায় এবং আশে পাশে 
ধানের ক্ষেতে শীষ ছাড়ার সময় আক্রমণ করে। 
এর জন্য উত্তর বঙ্গে প্রায় প্রতি বছরই কিছু না 
কিছু অঞ্চলে শন্ত মড়ক লেগে থাকে। . 

স্ত্রী পোক| পাতায় সারি সারি ডিম পাড়ে। 
বাচ্চারা পূর্ণাঙ্গ পোকার মত দেখতে । শুধু ডান! 
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থাকে না। এরাও ধানের রস চুষে খায়। 
সকাল ও সন্ধ্যে বেলায় এই পোকা বেশী সক্রিয় 
হয়ে ওঠে। কম বেশী ৪-৫ সপ্তায় এদের জীবন 
তত পূর্ণ হয়। তবে পূর্ণাঙ্গ পোকা প্রায় ৫ মাস 
পর্যন্ত জীবিত থাকে। উত্তরবঙ্গে জুলাই থেকে 
হারা গর উরগন ত 
প্রতিকার 


আক্রান্ত ক্ষেতে ১০. শতাংশ বি-এইচ-সি 
গুড়ো একর প্রতি ১২. কিলোগ্রাম ভাষ্টারের 
সাহাঃধ্য ছড়াতে হবে। এই সময় কতগুলি 
সাবধানতা! নেওয়া দরকার। পোকা ক্ষেতের 
তাশে পাশের ঘাসে; জঙ্গলে, আলের ধারে 


থাকে ও বংশ বিস্তার করে। হৃতরাং আক্রান্ত 


ক্ষেতে এই সমস্ত জায়গায় কীটনাশক ওষুধ 
ছড়াতে হবে যাতে এর! এই সব জঙ্গলে বংশ 
বাড়িয়ে নতুন করে আক্রমণ করতে না পারে। 
লেদা পোকা 

লেদা পোকা ধানের. একটি কর শক্। 
এদের 'সব ক্ষেতে সব সময় দেখা যায় না । মাঝে 
মাঝে হঠাৎ ঝাঁক বেঁধে এরা! ধানক্ষেত আক্রমণ 
করে এবং বিস্তৃত এলাক৷ জুড়ে প্রচণ্ড ক্ষতি করে 
দেয়। এদের আক্রমণ যখন প্রবল হয় তখন 
ক্ষেত দেগে বনে হয় গার বা ছাগলে সহি মুড়িয়ে 
নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। 

হঠাৎ ক্ষেতে দেখা দেওয়াই এদের বিশে, 
যা ধানের অন্তান্ত পোকাদের মধ্যে দেখা যায় না। 
এরা রাত্রে কাকে ঝাকে গাছ খেয়ে ধ্বংস করে, 
দিনের বেলায় মাটির কাটলে; ধান গাছের গোড়ায়, 
আলের ধারে, কাছাকাছি ঘাস জঙ্গলের মধ্যে 
লুকিয়ে থাকে। ক্ষেতে পোকার সংখ্যা খুব বেশী 
থাকলে দিনের বেলাতেও ধান গাছে এদের দেখা 


৫৯ 











ডি রা রিল বৰ ৷ ঃ ময় সংখ্যা 


. যায়। কয়েকটি বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও 
২. প্রভাবের উপর এদের আবির্ভাব নির্ভর করে। 
সাধারণতঃ নদীর চর, বালিযুক্ত মাটি, বন্চাঞ্সাবিত 


অঞ্চল বা বন্ঠাপ্লাবিত অঞ্চল থেকে জলের অপ- 
সারণ আশে পাশে ঘাস জাতীয় জঙ্গলের উপ- 


স্থিতি এই পোকার বংশ বাড়ানোর উপযুক্ত 
পরিবেশ | এই জন্যই উত্তর বঙ্গ অঞ্চলে এই 
.. লেদা পোকার প্রাহূর্ভাব অত্যন্ত বেশী। প্রায় 
_.. প্রতোক বছরই উত্তর বঙ্গে কোথাও না কোথাও 


এদের বড় রকম আক্রমণ দেখ! যায়। 
পোকার উপদ্রব সাধারণতঃ 


লেদ। 
জুলাই থেকে 


অক্টোবর মাস পর্যন্ত দেখা যায়, তবে সেপ্টেম্বর 
মাসে এদের প্রকোপ বেশী । 


এই পোকা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় প্রজাপতি; রঙ 
_ বাদামী ধূসর। স্ত্রী প্রজাপতি ধানের পাতার 
: ওপরে গাদা করে ডিম পাড়ে । ৪-৫ দিন ডিম 
_ ফুটে কীড়া বার হয়। কীড়া ধান গাছের পাত৷ 
বা নিকটবর্তী ঘাস জাতীয় জঙ্গল খেয়ে বড়ে। 
হয়। কিছুট! বড় হলে এর! ঝাঁক বেঁধে, ধান- 
ক্ষেতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বড় অবস্থায় 
কীড়াগুলি ১২ ইঞ্চি লম্বা; মোট! সোটা, হালকা 





7 র্‌ সবুজ রডের, পিঠের ওপর আড়াআড়ি দাগ 
1 আছে। কাঁড়া পূর্ণ অবস্থায় গাছের গোড়ায় 





_. মাটিতে পুত্বলি বাঁধে। 


লেদা পোকার আক্রমণ দেখা! গেলেই সঙ্গে 
সঙ্গে বি-এইচ-সি ১০ শতাংশ গুঁড়ো একর প্রতি 
১২ কিলোগ্রাম ডাষ্টারের সাহায্যে ছড়াতে হবে। 


 ডাষ্টিং করার সময় ক্ষেতের ধারের আল বা 


ঘাস জঙ্গলেও ওষুধ ছড়াতে হবে। অন্যথায় 


রঃ বি-এইচ-সি ৫০ শতাংশ জলে গোল! ওষুধঃ 


একর প্রতি Siow গ্রাম ৩০০ * লিটার ও জলে গুলে, : টা i 
অথবা লিনডেন ২০ শতাংশ ই-সি একর প্রতি 


২ লিটার ৩০০ লিটার জলে গুলে হস্তচালিত 
স্প্রেয়ারের সাহায্যে ছেটাতে হবে। পেট্রোল 
চালিত পাওয়ার স্প্রেয়ার হলে উপরোক্ত ওষুধের 
পরিমাণ একই থাকবে; কেবল জলের পরিমাণ 
কমে একর প্রতি ৯০ লিটার হবে। উপজ্রেত 
এলাকায় স্প্রেয়িং অথবা ডান্টিং বিকেলের দিকে 
করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। 

আক্রান্ত ক্ষেতে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ 
কর! ছাড়াও ক্ষেতের মাঝে মাঝে (বিঘা প্রতি 
অন্তত ৩টি ) পাখী বসার মাচা তৈরি করে দিলে 
শালিক, ফিঙ্গে ইত্যাদি পাখী এদের খাওয়ার 
স্থযোগ পাবে। এ ছাড়া মোটা পাটের দড়ি 
কেরোসিন-জলে ভিজিয়ে গাছের ওপর দিয়ে 
টানলে লেদা পোকার কীড়াগুলি গাঁছ থেকে 
পড়ে মরে যাবে । তবে এ ক্ষেত্রে আক্কাস্ত ক্ষেতে 
জল থাকা দরকার, তবেই এটা! কার্যকরী হবে । 
লেদ। পোঁক। দমনের মূলকথা, ক্ষেতে আক্রমণের 
সঙ্গে সঙ্গে দমন ব্যবস্থা নেওয়া । কারণ এব! 
দলবদ্ধভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষেত ধ্বংস 
করে চলে যায়। ্‌ 
শীষ কাটা লেদা পোকা : 

শীযকাটা লেদা পোকা মোটামুটি ভাবে লেদ! 
পোকার মত দেখতে। উত্তর বঙ্গের বিশেষভাবে 


কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর ও 


মালদহ জেলাতে এদের উপদ্রব দেখা যায়। 
কীড়া ছোট অবস্থায় গাছের পাতা খেয়ে গাছ 
মুড়িয়ে ফেলে এবং বড় অবস্থায় ধানের শিষ বা 
ছড়া কেটে দেয়। এই পোকার প্রতিকার ব্যবস্থা 
লেদ। পোকার মত। 


৬ 









.. লেদা পোকা ও শীষ কাটা লেদা পোকার 

শরীরগত পার্থক্য নিয়ে অনেক সময়ই জেলা 
ও রক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি 
স্বষ্টি হয়। কারণ এই ছুটি পোকা মোটামুটি এক 





| ১ পূর্ণবয়ন্ধ কীড়| কিছুটা চেপ্ট!। 





টা ৩ কীড়ার তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পেটের প্রথম ছু 
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রকম দেখতে । স্বভাব ও ক্ষতির প্রকৃতিও 


একরকম । তবে এদের মধ্যে কয়েকটি সহজ 


পার্থক্য আছে যা দিয়ে এদের মাঠেই চিনে 


ফেলা যায়। এই পার্থকাগুলি নীচে দেওয়া হল। 


ঃ | ১। পূর্ণবয়স্ক কীড়া কিছুটা গোলাকার ধরণের । 
২ কীড়ার গীঠে লম্ব! ডোরাকাটা দাগ আছে। ২1 কীড়ার পিঠে আড়াআড়ি ভোরাকাটা দাগ 


আছে। 


জোড়া প। ন! থাকায় চলার সময় কিছুটা! ৩। কীড়ার তৃতীয় ভর গর্ত লাল লন লেই 


ঘোড়া পোকার মত চলে। 
81 পাতার ওপর সারিতে ডিম পাড়ে । ডিম 





৪। পাতার ওপর গাদ| করে ডিম পাড়ে। ডিম 


গুলে৷ সাদাটে রঙের রোয়! দিয়ে ঢাকা 


.. ক্রোয়ায় ঢাকা থাকে না। থাকে। ১১১০8 
&। কীড়াকে টোকা মারলে পড়ে যায় না বরং ৫। কীড়াকে টোকা মারলে কুগুলি পাকিয়ে পড়ে 
গাছে শক্তভাবে আটকে থাকে। যায়। | 





পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কৃষি বিশ্ববিষ্ঠালয় 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববি্ভালয়। হরিণঘাটায় 
মোহনপুরে বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রাঙ্গণে এরই প্রথম 
কৃষিমেল।। চারদিনের মেল! । ২৩ ফেব্রুয়ারী 
থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী । এ অঞ্চলে আর কোথাও 
এত বড় মেলার আয়োজন এর আগে হয়নি। 
তাই নদীয়া, ২৪ পরগণ!, হুগলী, বর্ধমান, 
মুশিদাবাদের কৃষকদের মধ্যে এরকম কৃষিমেল। 
এক বিরাট আলোড়ন এনেছে। 

মেলার বৈশিষ্ট্য অনেক। উন্নত প্রথায় 
চাষবাসের প্রশিক্ষণের জন্ বিভিন্ন জেলা থেকে 
এসেছেন প্রায় ২০০ কৃষক । তার! ও স্থানীয় 
কৃষকর! কৃষি গবেষণা! ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রগুলি 
নিজের চোখে দেখে এলেন, আলোচনা, পরামর্শ 
করলেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিজন্ব গবেষণ। খামার ও কুলিয়ার মৎস্য গবেষণ! 
কেন্দ্রটিও দেখলেন তার1। উন্নত প্রথায় মাছ 
চাষের নান৷ প্রশ্ন তাদের মুখে । রাজ্যের যোজনা 


৬২ 
























পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গে আঞ্চলিক কৃষিভিত্তিক 
সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করলেন 
একদিন। এছাড়া রাজ্যের পশুপালন, পশু- 
চিকিৎসা, ছধ, ডিম, মাছ, মাংস উৎপাদনের নানা 
সমস্ত। নিয়ে আলোচনা ছিল প্রধান দিক। 
মেলা ও হলঘরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল 
প্রতিদিনের ব্যাপার । রোজ মেলার মাঠে দলে 
গেছেন। চিকিৎসার জন্য পশুপাখিও নিয়ে 


বিমেলার উদ্বোধন করে কেন্গীয় কৃষিমন্ত্রী 


নবে। তিনি বললেন উন্নত দেশের খাগ্ভ গমের 
ওপর নান! গবেষণা হয়েছে, চালের ওপর ততটা 
হয়নি। অথচ গমের জাত ৪-৫টি কিন্তু ধানের 
জাত ৪-৫ শত। ধানের এসব ছুশ্রাপ্য জাত নষ্ট 
হলে ভারতের গর্ব নষ্ট হবে। চালের ওপর 
_ নানাভাবে মৌলিক গবেষণ| দরকার। পশ্চিমবঙ্গের 
অনেক ভাল কলা উৎপন্ন হতে পারে এবং তা 
বিদেশে রফতানি হতে পারে। ছাগল, ভেড়া ও 
_. গ্ররুর ব্যাপক উন্নতপ্রথায় চাষ হতে পারে। 
গবেষকদের কাজ হবে বেশি ছধ, বেশি মাংস ও 
ভাল পশম যাতে পশুপালনের মাধ্যমে আসে 
তা দেখ! । 
তিনি বলেন মাঠই কৃষকের গবেষণাগার । 
গবেষণা! হবে ক্ষেতে, অফিসে বা ফাইলে নয়। 
কৃষি সম্প্রসারণের নানা কাজ হবে পাশের 
_ শ্রামগুলিতে। কৃষকরা এখনও সমানে অবহেলিত 


১৩৮২ 


বহুন্ধরা £ বৈশাখ-জোষ্ঠ : 

অবান্িত। তাদের সমাজের সম্মানের আসনে 

বসাতে হবে। বাংলার গর্ব মাগুর ও রুইয়ের 
সংরক্ষণ দরকার। 

বর্ধাকালের ৩ মাস ধানক্ষেতে অনেক কুচো 

মাছের চাষ হতে পারে। তাছাড়া ধানের সঙ্গে 

আরো যাতে অনেক কিছু চাষ হতে পারে তার 


কথা বৈজ্ঞানিকরা ভাবুন। চাষের জন্য প্রথমে 


চাই জল। জল না হলে ভাল বীজ ও সার নষ্ট 
হবে! বাঁসমতি চাল ও চিনির কদর বিদেশে খুব 
বেশি। আমর! বাসমতি চাল ও চিনি বেশি 
উৎপাদন করে একটনের জায়গায় তিনটন গরম 
বিদেশ থেকে পেতে পারি। 

সভায় কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাস 
কৃষকের সঙ্গে কৃষিবিজ্ঞানীদের আরো প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগের কথা বললেন। কৃষিমন্ত্রী আবদুস 
সাত্তার বললেন__ সবুজবিপ্নবের মাধ্যমে ক্ষুধা ও 
দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বললেন-_ জল পেলে 
বাংলার মাটিতে সোনা ফলে। জেলায় জেলায় 
চাষের মাঠে আরে! বেশি জল পৌঁছে দেবেন বলে 
কৃষকদের আশ্বাস দিলেন। তিনি বললেন শুধু 
কলকাতাকে সুন্দর করে পশ্চিমবঙ্গকে সুন্দর করা 
যাবেনা। গ্রামের উন্নতি হলে পশ্চিমবঙ্গের 
উন্নতি হবে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট মাঠে বসেছে কৃষি- 
মেলা। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কয়েকটি কক্ষেও বসেছে 
প্রদর্শনী । তাতে আছে বিশ্ববিগ্তালয়ের রোগতত্ব 
বিভাগ: কৃষিতত্ব, উদ্ভিত গ্রজনণ, উদ্যান বিজ্ঞান, 
জীবানুসার গবেষণাগার, কৃষি কারিগরী ও জল 
সংরক্ষণ, কৃষি রসায়ণ ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান 
বিভাগ ইত্যাদি । 
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এছাড়া বেসরকারী সার, কীটনাশক; ব্যাঙ্ক ও 
নান! সংস্থা! টল করে কৃষকদের আকর্ষণ করার 
চেষ্টা করেছেন। শ' ওয়ালেশের ষ্টলের সামনে 
ভীড় জমেছে কৃষকর1 দলবেধে দেখছে স্টারমিষ্ট 
পাওয়ার স্্রেয়ার কীটনাশক চালাবার যন্ত্র 
এছাড়া পশুচিকিৎসার ওষুধ কোম্পানী হেকসট, 
কীটারী, সার জিঙ্ক সালফেট, পশুখাদ্ধ এনিক 
ফিড, কৃষি পত্রিক! সার সমাচার ও নবান্ন ভারতীর 
ইল ইত্যাদি। 

ওদিকে বড় ষ্টল জনজীবনে ইউ,বি,আই, 


ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, এগ্রো-ইণ্ডাক্টি কর্পোরেশন, 
নীলগঞ্জের জুট রিসার্চের ষ্টল ইত্যাদি । পাশেই 
মৎস্ত দপ্তর, পশুপালন বিভাগ, হরিণঘাট! পিগারী 
জায়ান্ট শুয়োর ও হলস্টাইন ও জাসি গরুর 
প্রদর্শনী । কিন্তু সবচেয়ে ভীড় বেশি গেটের 
কাছে সেন্ট্রাল ফিসারীর বিরাট মাছের প্রদর্শনীটি। 
একোরিয়ামে রুই কাতল। ছাড়াও সাইপ্রিনাস 
কাপিওর প্রদর্শনী। আর আছে উন্নতপ্রথায় 
মাছ চাষের নানা চার্ট ও ডায়াগ্রাম। এরকম কৃষি- 
মেল! সার! দেশের কৃষকের উপকারে আসবে। 








ধায় চাষ ও আরে! বেনী ফলনের জন্তু 
উন্নত মানের বীজ 

রাসায়নিক সার 

জৈব সার 

রোগ ও কীটনাশক উধ 

মাটি সংশোধন করার সরঞ্জাম 

জেটর ট্রাক্টর 

কিউবোট। পাওয়ার টিলার 

সজল! পাম্প 



























এস; কে, মুখোপাধ্যায় | 5 
ফুলকপি ও বাঁধাকপি --- 4 ৪০-৪৪ 
ডঃ মানিক গোপাল সোম রি 
পশ্চিমবঙ্গে শাক সবজির রোগ ও নি 
প্রতিকার cone BEB 
ডঃ নিত ও র্ 
সত্যেন্্র কৃষ্ণ প্রামাণিক : 
সায় ভিটামিনের জেদি | 
পালংশাক কপ 
চারের বানাবার ২ 
একটি অর্থকরী সবজি জলদি ডা 
শচীন্দ্র চন্দ্র দাস 
কুমড়োর চাষে পয়সা! আছে 
স্বল্প ব্যয়ে শাক সবজির সঞ্চয়ন ও 
সংরক্ষণ করত 





ডঃ ত মিলা নথি Vl 

কয়েকটি ্রী্ষকালীন সবজির কথা... 

| কিনা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সংকরী 
করণের প্রয়োজনীয়তা | 
_কল্যাণত্ত সেনগুপ্ত সি ও মি জন বালের কিতা না 






ইলেক্ট্রিক পাম্পঙ্গেট 


ভোটা ইলেক্ট্রিক পাম্পসেট তৈরী করা হয়েছে আপনার ক্ষেতে জলের 
প্রয়োজন মেটাতে। এই পাম্পসেট ক্ষেতের শুকনো বুকে অঢেল 

জল ঢেলে চলে--আপনার যেখানেই প্রয়োজন, যখনই প্রয়োজন । 
এটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শক্ত কাজের উপযোগী ক'রে তৈরী আর 

যেমন নির্ভরযোগা তেমনি মজবুত ও জোরাল। এর সঙ্গে রয়েছে 
সম্পূর্ণ ঢাকা ফান কুক্ড ইলেক্ট্রিক মোটর ড্রাইভ _-টি ই এফ সি। 

এটি ভীষণ শুকনো! মাটির বুকে একটানা জল যোগায়-_ 

প্রতি মিনিটে ৪৫১ থেকে ৩৮২৫ লিটার পধস্ত। 

তাছাড়া, চালাতে খরচও খুব কম। 


f ধটি! মনোব্রক পাম্পসেট -ও পাওয়া ষায় 
লি সেই সঙ্গে রয়েছে ভোণ্টাম-এর বিক্রোয়ত্তর নির্ভরযোগা লেবা-বাবস্থা আর সারা 
দেশময় বিক্রেতাগণ। 






আহমেদাবাদ * সেকেন্ত্রাবাদ * কোচিন * ভুপাল * জয়পুর * জামসেদপুর 
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খাঁ ঘাটতির পশ্চিমবাংলায় সঙ্কট মুক্তির 


জন্য আমরা উন্নত জাতের ধান; গম, ভু! প্রভৃতি 


তঞ্জল জাতীয় শস্তের উৎপাদন বাড়াবার ওপর 
যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছি-_সবুজ বিপ্লব সফলের পথে 
এগিয়ে চলেছি। কিন্তু এই সঙ্গে চিস্তা করার 
আরও কথা আছে। শুধু তগুল জাতীয় খান্ঠে 
মান্ুষের সুষম বৃদ্ধি হয় না। তারজন্ত আরও 
জিনিসের প্রয়োজন-_ত! হলে! শরীর রক্ষাকারী 
পরিপূরক স্থুষম খাগ্ভ। আর এই পরিপূরক 


খান্ত পাওয়! যায় সবজি ও ফল থেকে। 


খাগ্ঠের মাধ্যমে আমাদের যে জীবনীশক্তি 
পাবার কথ! তার কিছুটা যদি ফল ও সবজির 
মাধ্যমে পাওয়! যায় তাহলে তঞ্জুল জাতীয় শস্যের 


॥ বস্গুন্ধৱা ॥ 


২৭শ বর্ষ  ৩য়-কর্থ সংখ্যা 
আধাচ়-শ্রাবণ, ১৩৮২ ১৮৯৫ শকাফ 


ওপর চাপও কম পড়ে। আর আমাদের খাছা 
ঘাটতির একটি কারণও হচ্ছে তথুল জাতীয় 
খাদ্কের ওপর বেশী নির্ভরতা । আমাদের এই 
খাদ্যাভ্যাস বদলে দৈনিক খান্চে সবজির পরিমাণ 
বাড়ানোর ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে তাই চেষ্টা কর! 
দরকার। বল! যায়-_-সবুজ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত 


. ও সফল করতে প্রয়োজন রয়েছে সবজি ও ফলের 


উৎপাদনেও বিপ্লব ঘটানে1। 

খাদ্য হিসাবে ফল ও সবজির উৎপাদন 
পরিমাণ তগুল জাতীয় শস্যের চেয়ে অনেক 
বেশী। কোন একটি একক জমি থেকে তঞ্জুল 
জাতীয় শস্তের যে পরিমাণ উৎপাদন হয় অনেক 
সময়ে সেই পরিমাণ জমি থেকে সবজির উৎপাদন 
হয় তিন চার গুণ বেশী। সবজির চাষ ঠিকমত : 
করতে পারলে তাই প্রচুর লাভজনকও বটে। 

এই বৃহৎ পশ্চিমবঙ্গে বিচিত্র স্বাছু রসালে! 
ও আকর্ষণীয় নানা সবজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। 
তবে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে যে সব সবজি 
সাধারণতঃ দেখ! যায় তারমধ্যে বহু সবজিই আসে 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে । বিশেষ করে 
অসময়ে যেসব সবজির স্বাদ আমরা! গ্রহণ করার 
স্থযোগ পাই তার বেশিরভাগই আসে অন্য রাজ্য 
থেকে। 

অথচ পশ্চিমবঙ্গের মাটি সবজি চাষের খুবই 








ছা বিশ ভা সংখ্যা 
অঃ ল এবং চেষ্ট। করলে সব রকম ই 
নে ইৎপ ৰয় হার বিশেষ করে জলদি 
কা নানা উন্নত, অধিক ফলনশীল, জলদি জাত 
_ বার হয়েছে। জলদি জাতগুলি বেছে নিয়ে অন্ত 
 শস্তে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে চাষ করে বাড়তি ফসল 
_ উৎপন্ন করা যায়। 
উৎপাদন বাড়িয়ে সবজির ঘাটতি এইভাবে 
আমর! দূর করতে পারি। খাতু নির্ভর চাষ 
_ প্রসারেও এইভাবে রূপাস্তর ঘটানো যায়। 
কারণ সেচের স্ববিধা এখন আগের তুলনায় 
অনেক বেড়েছে। আবার বেশী সবজি উৎপাদনের 
ব্যাপারে কৃষকদের কাছে মূল্য হাসের সমস্তার 
কথ! শোন! যায়। একই সময়ে বাজারে এক 
রকম সবজির অনেক আমদানি হলে মূল্য হাসের 
সম্ভাবনা থাকে। এগুলি কৃষকের বড় সমন্তা 
তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই সবজির উৎপাদন 











বাড়ানোর ওপর শুধু « গুরুত্ব A Gert হবে না, ঠা 


উৎপাদন কার্যস্থটী এমনভাবে নেওয়া দরকার 
উচিত 
দাম ও বিপণনের সু ব্যবস্থা কৃষকের উৎপাদনের 


কৃষক ফসলের যাতে উচিত দাম পান। 


সবচেয়ে বড় প্রেরণা । কৃষকদের চাষের পরি- 
কল্পন! তাই এমনভাবে করা দরকার যাতে বাজারে 
সারা বছর বিভিন্ন সবজির সরবরাহ অটুট থাকে 
ও ঘরের টাকা বাইরে চলে না যাঁয়। 

খাঘ সঙ্কট দূর করার পথে সবজি চাষের 
সমধিক গুরুত্বের বিষয় চিন্তা করে বনুদ্ধরার এই 
সংখ্যাটি সবজি বিষয়ে প্রকাশ করা হলে! । 


সবজি চান কমছে নালা না 


পরিসরে আরও ব্যাপকভাবে কিছু দেওয়া সম্ভব 


হলো! না--এর বাইরে অনেক খবর থেকে 


গেলো! । তবে যেটুকু দেওয়া গেলো--.আশ! 
করি কৃষকদের কাছে ত প্রয়োজনীয় হবে। 








4“ 





কাল থেকেই দৈনন্দিন খাদ্য 
তালিকায় সবজি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে এলেও, এর ক্ষুন্িবৃত্তি রসনাপরিতৃপ্তি প্রভৃতি 
গুণ ছাড়। শরীরের পুষ্টি সাধনে যে এর উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা আছে সে সন্বদ্ধে এড সচেতনতা! 
ছিল ন|। সবজি থেকে শরীর গঠনের ও 
শরীরের ক্ষয় প্রতিরোধকারী প্রয়োজনীয় 
উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়। যায়। উন্নত 
দেশগুলির খাদ্য তালিকায় সবজির ব্যবহার খুব 
বেশী দেখ। যায়। পাশ্চাত্য দেশে যেখানে দৈনিক 
গড়ে মাথাপিছু ৩০০শ গ্রামেরও বেশী সবজি 


» বি: ... ১3 এ Ec 
সহকারী উদ্চানতত্ববিদ্‌ ( গবেষণ। ) রাষ্ট্রীয় উদ্ভান 


গবেষণ। কেন্দ্র, কৃষ্ণনগর, নদীয়। | 





ডঃ সতোশ চন্দ্র মাইতি 


. কোন খাষ্ত বস্তুতে নয়। 





বর: ঃ সি? আধ সংখ্যা 

.. ব্যবহৃত হয়, সেখানে আমাদের দেশে মাথা পিছু 
__ দৈনিক সবজি ব্যবহারের গড় পরিমাণ ৩০ গ্রামের 
__ কাছাকাছি, এর কারণ শুধু এই নয় যে দেশে যথেষ্ট 


পরিমাণ সবজি উৎপন্ন হয় না; এঁ সঙ্গে রয়েছে 


সবজির পুষ্টিকারিত| সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের 


যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব। 
তাই সবজিতে প্রধানতঃ কিকি খাগ্ঠোপাদান 


__ পাওয়া যায় ও এগুলি কি ভাবে শরীর গঠনে 
সাহায্য করে, কোন জাতীয় সবজিতৈ এগুলির 


প্রাধান্য বেশী ও কি ভাবে সবজি খেলে তার 


না মুল্যবান খাগ্ঠেপাদানগুলি যথাযথভাবে শরীর 
গঠনে সাহায্য করতে পারে সে বিষয়ে এখানে 
মোটামুটি আলোচনা কর! হল। 


সবজিতে যে কেবল খনিজ লবণ ও নানা খাস্ধ- 
প্রাণ আছে ত নয় এ ছাড়া রয়েছে কার্বোহাই- 
ডেট, স্লেহঙ্জাতীয় পদার্থ ও প্রোটিন। শরীরের 
পুষ্টি সাধনের জগ্ত প্রয়োজনীয় দশটি খনিজ লবণের 
মধ্যে যে তিনটি, যেমন ক্যালসিয়াম, আয়রন 
ও ফদফরাস, বেশী পরিমাণে দরকার সেগুলির 
আধিক্য সবজিতে বত বেশী তত বেশী আর অন্য 
এ ছাড়া আয়োডিন 
ও সোডিয়াম সবজিতে খুব অল্প পরিমাণে থাকলেও 


.. এদের অভাবে কিন্তু শরীরের প্রকৃত পুষ্টি সাধন 
সম্ভব নয়। তাই সবজিকে ছুধের মত সংরক্ষিত 


খান্ত হিসাবে ধরা যেতে পারে । 
ক্যালসিয়াম 

_ অধিকাংশ ভারতীয় খাগ্চ তালিকায় এর 
অভাব খুব বেশী দেখ! যায়। এটি দেহের হাড়ের 


.. কাঠামোকে শক্ত করে ও স্বাভাবিক রোগ 


প্রতিরোধ ক্ষমত| বাড়ায়। এর অভাবে শিশুর 
... গরিকেট" রোগ হয় ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। 


সবজিতে কদফরাস পাওয়। যায়। 


বুকের গঠন স্বাভাবিক ন! হয়ে কবুতরের] বুকের নে ৃ 


মত দেখায় ও দ|তের গঠনও ভাল হয় না। এটি 
দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানের মাৰা | 


সংযোগরক্ষাকারী হিসাবে কাজ করে ও কোন 
উপাদানটি কি পরিমাণে থাকলে দেহের গঠন ঠিক- 
ভাবে চলবে ত স্থির করে। যে সব সরজিতে 
ক্যালসিয়াম যথেষ্ট রয়েছে তা হলে! শিম, বাঁধা- 
কপি? ফুলকপি, গাজর, লেটুশ, পালং, পেঁয়াজ, 
মটরশুঁটি, টমেটো ইত্যাদি । | 

ফলের চেয়ে সবজিতে আয়রন অনেক বেশী 
থাকে। আমাদের শরীর রক্ষার জন্ত যে পরিমাণ 
আয়রন দরকার তার সবটাই শাক জাতীয় সবজি 
থেকে পাওয়। যেতে পারে। ইহ! রক্তাশ্রিত 
লোহিত কণিকার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান এবং 
এর মধ্যে সেই প্রতিটি দেহ কোষের প্রয়োজনীয় 
অক্সিজেন দেহের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রাস্ত 
পর্যন্ত বাহিত হয়ে থাকে, পালং; লেটুশ, বাঁধা- 
কপি, মটরশুঁটি, শিম, টমেটে। প্রভৃতি সবজিতে 
যথেষ্ট পরিমাণ আয়রন পাওয়। যায়। 
ফস্ফরাস 

দেহস্থিত সক্রিয় সমস্ত কলার পক্ষে অতি 
প্রয়োজনীয়। এর অভাবে কোবকলাগুলি 
শুকিয়ে যায় ও ফলে কোষ বিভাজন বন্ধ হয়ে 
ষায়। 


তাপমাত্র। বজায় রাখে । আলু, গাজর, বীট, 
মিষ্টিআলুঃ মুলো; কচু, ট্যাঁপিওক! প্রভৃতি 

সবজিতে প্রধানত: যে সব খাত্প্রাণ 
(ভিটামিন ) পাওয়া যায় তা হল খান্ধ প্রাণ ‘এ’, 


ইহ। দেহস্থিত কার্ষোহাইড্রেটের সঙ্গে 
অক্সিজেনের মিলন ঘটিয়ে দেহের প্রয়োজনীয়... 





২ “ৰি, বিঃ ‘সি’, ‘ডি’, ‘ই’ ইত্যাদি । 
 খানপ্রণ ‘এ’ 
: এটি কেবলমাত্র সনেহ ও তৈল জাতীয় 
উপাদানে গলে যায়। দেহের বৃদ্ধি ও প্রজননে 


রে ইহ! অপরিহার্য। এর অভাবে সাধারণতঃ: যে 
সব দৈহিক রোগ দেখা! যায় তা হল রাতকাপা, 


. মুাশয়ের পাথুরী, চুলকানি, ফোড়া ও শ্বাসযন্ত 


A ঘটিত রোগ ইত্যাদি। খান্তপ্রাণ ‘এ’ সাধারণতঃ 
পাওয। যায় গাজর, বীট, শালগম, ওলকপি, 


মিষ্টি আলু, টমাটো, মটরশুঁটি, পালং, মেথিশাক, 
পেয়াজ? কীচালঙ্ক, বাঁধাকপি, লেটুশ প্রভৃতি 
সবজিতে । একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দৈনিক 
গড়ে ২৯০০-১২১*** ইণ্টারক্কাশনেল ইউনিট 
খাছপ্রাণ ‘এ’ দরকার। এই পরিমাণ খাস্কগ্রাণ 
পাওয়! যেতে পারে উপরোল্লিখিত সবজিগুলির 
প্রায় ১১৪ গ্রাম থেকে । 
 খাপ্রাণ ‘বি’, 

একে থায়ামিনও বল! হয়। এর অভাবে 
সাধারণত: বেরিবেরি, অগ্নিমান্দ, দেহের ওজন 
ও তাপ হাস প্রভৃতি রোগ দেখ! যার । খাপ্রাণ 
_ এশবঃ১ ও দেহের বৃদ্ধি ও প্রজননের জনক 
অপরিহার্য । থায়ামিন বেলী পরিমাণে থাকে 
লেটুশ; বাঁধাকপি, গাজর, পেঁয়াজ ইত্যাদিতে । 
খান্ভপ্রাণ ‘বি’, 

জলে অ্রবণীর়। এর অভাবে অগ্নিমান্দ, 
দেহের ওজন হাস, মুখে ক্ষত, চোখে ছানি পড়া 
ইত্যাদি রোগ হতে দেখা যায়, ত্বকের গঠন, বৃদ্ধি 
ও শীর জন্ত অতি প্রয়োজনীয়। ইহা গাছের 
সবুজ অবস্থায় সাধারণতঃ তৈরি হয় তাই যে 

_ কোন সবজির সবুজ পাতাতে এই খান্ধপ্রাণ যথেষ্ট 

. পরিমাণে পাওয়! যায়। 


| বনুন্ধর! £ আমঢ়-আররিণ £ ১৩৮২ ৃ 
খান্প্রাণ ‘সি’ 

জলে দ্রবণীয়। শরীর সুস্থ রাখার জন্য 
এর একান্ত প্রয়োজন । এর অভাবে হাত-পা 
ফোলা, দাত ক্ষয়ে যাওয়া, মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, 
বাত, হৃংপিণ্ড বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ হয়। প্রধানতঃ 
লেটুশ, মেথি শাক, পালং, বাঁধাকপি, টমেটো, | 
খান্প্রাণ ‘সি’ পাওয়া যায়। কাঁচা বা সেদ্ধ 
খেলে খাগ্চপ্রাণ “সি? সম্পূর্ণ অটুট থাকে । 
খান্তপ্রাণ ‘ডি’ 

“প্রায় সব টাটকা সবজিতে এই খাগ্ধপ্রাণ 
কিছু দা কিছু থাকে। ইহ। কেবলমাত্র স্নেহ ও 
তৈল জাতীয় পদার্থে দ্রীবন্ঠৃত হয়। এর অভাবে 
প্রধানতঃ “রিকেট' রোগ হয়। হাড় ও দাতের 
ভাল গঠনের জন্য খাগ্প্রাণের বিশেষ প্রয়েজন। 
খান্ভপ্রাণ ‘ই’ 8 

‘এ ও ঃডি' খাগ্প্রাণের স্থায় এও স্েহে ও 
তৈল জাতীয় পদার্থে গলে যায়। এর অভাবে 
সাধারণতঃ প্রজননের ক্ষমত। লোপ পায়। 
বাঁধাকপি, লেটুশ, প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। 
কার্বোহাইড্রেট 


এর কাজ প্রধানতঃ শরীরে শক্তি যোগান। 
তুল জাতীয খানে খুব বেশী থাকলেও কয়েকটি 
সবজিতে যেমন আলু, কচু, ওল, পেয়াজ প্রভৃতিতে 
যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। 


ইহা শরীর গঠনের একটি অপরিহার্য 
উপাদান এর ভূমিকা ছটি। এক, প্রোটিন 
এযামাইনে। এসিড যোগায় য| দেহে নতুন কোষ- 
কল! তৈরি করতে এবং যে সব কোবকল! 
আগেই তৈরী হয়ে গেছে তাদের সক্রিয় রাখতে 





্ : না রও, জা সংখ্যা 
বি সাহায্য করে। হই, প্রোটির দেহের হরমোন 
তৈরি করে থাকে। এ ছাড়া প্রোটিন দেহের 
শিরা ও ধর্ষনীকে নমনীয় রেখে দেহের রক্ত-চাপ 
__ স্বাভাবিক রাখে। যে সব সবজিতে প্রোটিন 


প্রত্যেকেরই নিচের বিষয়গুলি মনে রাখ! বিশেষ 
 প্রয়োজন। 


যথেষ্ট পরিমাণে থাকে ত! হলে! প্রধানত; মটর- 
শটি। বরবটি, ফ্রেঞ্বীন, শিম প্রভৃতি | 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেহ গঠনের জন্ত যে 
কয়টি মূল্যবান খান্তোপাদান দরকার তার সব 
কয়টি সবজিতে রয়েছে। কিন্তু ঠিক মত সবজির 
ব্যবহার ন। জানলে এ মূল্যবান উপাদানগুলির 
অনেকধানি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই 


ক) যে কোন পাত! জাতীয় সবজি ক্ষেত 

থেকে তোলার পর বা বাজ্জার থেকে কিনে এনে 
বাড়ীতে না রেখে সত রায়া কর! দরকার । তা 
না হলে শুকিয়ে গিয়ে অনেক মূল্যবান খানে- 
পাদান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যদি নিতান্তই 
২।১ দিনের জন্ত রাখতে হয় তাহলে অন্ধকারে 
অপেক্ষাকৃত আর্জ ও ঠা যায়গায় রাখা উচিৎ। 

খ) প্রয়োজন ছাড়! কোন সবজি কেটে রাখা 





ভাল নয়। সৰি কাটার পর না ধুয়ে আৰে 

ধুয়ে নিয়ে তারপর কাটাই শেয়ঃ। কুচি কুচি 

ন! কেটে বড় বড় আকারে কাটাই ভাল। as 
গ) সবজি কাটার পর জলে ফেলে রাখা 


ঠিক নয়। এতে মূল্যবান খাভোপাদান ধুয়ে 
বেরিয়ে যেতে পারে । টি 
ঘ) যেহেতু বেশীর ভাগ খান্চপ্রাণ ও খনিজ 


লবন সবজির খোসার নীচেই থাকে, তাই খোসা 


না ছাড়িয়েই সবজি রা! কর! উচিৎ। তবে 
নিতান্তই বদি খোসা ছাড়াতে হয় তাহলে সের 
করে নিয়ে খোসা ছাঁড়ালে ভাল। 

উ) সবজির মূল্যবান খাছোপাদানগুলি 


অপরিবর্তিত অবস্থায় পেতে গেলে ও রানা করা 
সবন্ধির স্বাদ ভাল পেতে হলে, সবজিকে ফুটন্ত 


জলে দিয়ে খুব কম সময়ে রায় কর! দরকার । 
সব রান্নার শেষে সবজি রা! কর! উচিৎ । 

চ) বেশী তাপে কখনও সবজি রান্না কর! ঠিক 
নয়। যত ভাপ বাড়ে ততই সবজির খাছপ্রাণ 
নষ্ট হয়ে যাঁয়। রা 


নদ ই জা বেক না. 


কেন দ্বিতীয়বার গরম কর! ঠিক নয় !. 





কেউ যাঁদ আমায় জিজ্ঞেস রুরেন রায় ও 
সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের বিভিন্ষ-প্রকয্পোর মধ্য 
কোন প্রকল্পের কাজ তুমি সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ মনে 
কর, আমি -ভাহলে ৷: রিল দ্বিধাঙ্জযার্বযবো 
ঘরোয়/'রাগান বা ₹গৃহসংকাগ্র ৮:সরজিবাঙ্ঠীন। 
আমি জানি আমার উত্তর গুনে প্রশ্নরর্তঠএবং 
আশেপাশে ধার! আছেন সবাই অ তকে উঠবেন। 
ছি ছি করবেন ১ কিন্তু তবু চত মিওআম$র মত 

"পরিবর্তন করতে পারবো নাচ 1৮ 
1 ছাবোৌয়। বাগান যে আমাফের্এরাজকার-খাছয 
সুষম করতে সাহাহ্য-করে; গৃহস্েরতদনিক জার 
৮ |ৱাৰ্ঠ (8) মর কমায়) হুট" করে “কান আতিপিতএসে 
& (৯) “পড়লে শুহিলীরন্মানরক্ষা। করে? শুধু তাই নয়, 
তা: 7২ দেয় কৃষির স্আনব7চ। ত একটা প্রোগ্রাম 
টা | ' বীর সঙ্গে বাড়ির” সবযাবয়াসের কালেই যুক্ত 
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সপ্তবিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 
তে পারেন। আর ঘরোয়া বাগান এমন 
এক কাজ যা আমাদের দেহ এবং মনের খোরাক 
গাতে পারে। প্রায়ই শুনি আমাদের কোনও 
হবি স্থষ্টি হয় না। কিচেন গার্ডেনের চেয়ে ভাল 
হবি খুব কমই আছে। 
একটা কথ। প্রথমেই বলে রাখ! দরকার। 
 খ্বরোয়াবাগান ‘মানেই হল এমন একটি বাগান 
যেটি গৃহ সংলগ্নতো বটেই আর ত! ছাড়াও যেখানে 
সব কাজই ঘরের মানুষরাই করছেন। যে 
বাগানের কাজ অর্থের বিনিময়ে শ্রমিক দিয়ে 
করান হয় আমার কাছে সেটি আর যাই হোক, 
ঠিক ঘরোয়া বাগান নয়। এই কথাটি প্রথম 
থেকেই মনে রেখে ঘরোয়। বাগানের কাজ 
_ হাতে নিতে হবে। 
আধুনিক জীবন সম্বন্ধে সব দেশেই এক বিরাট 
অভিশাপ যে, এই জীবন ধীরে ধীরে আমাদের 
প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। ঘরোয়া 
বাগান কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রকৃতির সঙ্গে 
_ আমাদের যোগাযোগ করে দেবে । “ই'টের পরে 
ইট, মাঝে মানুষ কীট” এ অবস্থা থেকে 
কিছুক্ষণের জন্যেও স্বাভাবিক আলো! বাতাস, 
"সবুজ শ্যামল, কীটপতঙ্গ, জীবন স্পন্দন নিয়ে ঘের! 
tty একটি জগতের ঘ্রাণ পাবে। 
খান্ছে স্বয়ন্তরতা বলতে একমাত্র চালগমই 
: _যেন আমাদের মন জুড়ে আঁছে। তগ্ুল জাতীয় 
i স্বয়স্তৱতাই কি আমাদের খাচ্ছে স্বয়ন্তরতা ? 
: আমাদের চাই স্ুযম খাতে স্বযন্তরতা। আমাদের 
প্রতিদিনের খান্তে প্রোটিনের অভাবই. সবচেয়ে 
ড় অভাব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । . ছুধ ডিম 
টি মাহমাংস খলক: নি থাক সবচেয়ে সন্ত! যে 











৯ 


পাই না। নি জাটোদিল এাং ue 
লবণজাতীয় উপাদানের অভাবতো আছেই। 
ছোটো এই একটি অস্ত্র এই উদ্ভিদ প্রোটিন, 
ভাইটামিন এবং লবণজাতীয় উপাদানের অভাব 
বহুলাংশে মেটাতে পারে। ক্ষুধা থেকে মুক্তি, 
অপুষ্টি থেকে মুক্তির লড়াইয়ে বিশেষভাবে 
সাহায্য করতে পারে। 

আগে যখন পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে আমার 
যোগাযোগ নিবিড় ছিল তখন আমি সব সময়েই 
ঘরোয়া বাগানের কথা জিজ্ঞেস করেছি এবং 
জবাব পেয়েছি, ঘরের সঙ্গে তে ঘরোয়| বাগান 
আছেই। এতো নতুন কথা নয়। গিয়ে দেখেছি 
হয়তো দশটি বেগুণগাছ, একটি লাউগাছ কয়েকটি 
লঙ্কাগাছ রয়েছে। বে 

এই থেকে মনে হয় ঘরোয়াবাগান কি এবং 
এতে কি থাকবে এবিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণ! 
নেই। আমাদের প্রতিদিনের খাস্ঠ সুষম হতে 
সাহায্য হবে এই কথা ভেবে সুপরিকল্লিতভাবে 
সবজি লাগানো হয় ন! । 

দৈনিক খাষ্য সুষম করার জগ্ে ঘরোয়াবাগান 
থেকে আমরা প্রতিদিন চাই £ 

(১) হরেক রকম সবজি । 

(২) সবুজ শাকপাত। সবজি যথেষ্ট পরিমাণে, 
যাকে ইংরেজীতে বলে গ্রীণলিফি ভেজিটেবলস্‌। 

(৩) শুঁটি জাতীয় সবজি বরবটি, সীম, 
কড়াইশুটি। | 

(8) কাচা খাওয়া যায় এমন সবজি । 

(৫) খান্ত সুন্বাছু করে এমন কিছু যেমন 
ধনেপাতা, পুদিনা; লঙ্কা; লেবু; পেঁয়াজ এসব । 

(৬) কিছু ফল। 

প্রতি বাড়িতে একটি সজনে গাছ নিশ্চই 







খাকবে। সজনে ডাটা! আর পাতা ছইই খাত 
গুণে সমৃদ্ধ । 
__ ফলের কথ! শুনলেই আমাদের চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে বড় গাছ, আম, লিচু, কাঠাল 
এইসব ঘরোয়াবাগানে বড় গাছের স্থান নেই। 
| এই বাগানে থাকবে দু-একটি পাতি বা কাগজী 
টা লেবুর গাছ। পেয়ারা, আতা; নারকেলিকুল 
.. এইসব। ক্রত উৎপাদনশীল ফলের গাছ কলা! 
পেঁপে আনারস তো ঘরোয়াবাগানে থাকবেই | 
সবজির মত স্বল্পজীবি ফল ফুটি তরমুজ খরমুজ 
“এরাও আমাদের ঘরোয়া! বাগানে স্থান পাবে। 
যে ঘরোয়াবাগান প্রতিদিন এই ছুটি জিনিস দেবে 
সে বাগান আদর্শ স্থানীয়। আর একটি কথ! 
খুবই বড় কথ।। দৈনিক খাগ্ঠ সুষম করতে কি 
সত্যিই সবজির প্রয়োজন, না আমাদের দেশে 
 খাস্তের অভাব তাই ফলাও করে সবজি খাওয়ার 
কথা বল! হয়? 
পুষ্টি বিশেষজ্ঞ বলেন খাদ্য সুষম করতে 
প্রতিদিন আমাদের সবজি একান্ত প্রয়োজন। 
আর সবজির ভেতর বড় হল ওই সবুজ শাকপাত। 
সবজি। তিনি বলেন একজন প্রাপ্তবয়স্কের 
প্রতিদিন দরকার ২৮* গ্রাম সবজি। এর মধ্যে 
, ১১২ গ্রাম হবে সবুজ শাকপাত! সবজি ৮৪ গ্রাম 
লজ সবজি আর ৮৪ গ্রাম অন্যান্য রকমের 
১ সবজি। তিনি বলেন মাছ মাংস দুধ ডিম 
আমাদের নিশ্চয়ই দরকার । কিন্তু সবজির 
__ প্রয়োজন এসব দিয়ে মিটবে না। সবজি 
আমাদের চাইই। আর আগে আমরা উদ্ভিদ 
 প্রোটিনকে যতটা নিকৃষ্ট মনে করতাম এখন মনে 
হয় ঠিক তানয়। 
__ পৃষ্টি বিজ্ঞানী আরও বলেন ভাইটামিন এ 
















$১ 


ব্্ধর। £ আবাঢ় শ্রাবণ £ ১৬৮২ 


নানারকমের ভাইটামিন বি এবং ভাইটামিন সি 
আমরা অতি সহজে এবং সস্তায় প্রচুর পরিমাণে 

পেতে পারি টাটকা! সবজি থেকে । বিশেষত 
ওই সবুজ শাকপাত। সবজি থেকে । নানার়কমের 
অবস্থ প্রয়োজনীয় লবণজাতীয় খনিজ পদার্থও 
আছে সবজিতে । সবচেয়ে দরকারী পদার্থ 
ক্যালসিয়াম আছে প্রচুর পরিমাণে সবুজ 


শাকপাতা সবজিতে; বিশেষত নটে জাতীয় শাক, ৰ 


মেথিশাক আর সজনে পাতা শাকে । আমাদের 
যে আর একটি অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ ও. 
লৌহ; তাও আমর! প্রচুর পরিমাণে পেতে পারি 
সবজি থেকে । আমরা খবরের কাগজে চমকপ্রদ 
বিজ্ঞাপন দেখি মালটি ভাইটামিন মালটিমিনারেল 
ট্যাবলেটের। একটি করে ট্যাবলেট রোজ খেলে 
সব অভাব পুরণ হয়ে যাবে! রোজ যদি আমর! 


যথেষ্ট পরিমাণে সবুজশাকপাতা আর অন্যান্য টা 


সবজি খাই তাহলে মনে হয় ওই ট্যাবলেটের আর 
দরকার হবে না। একজন আমেরিকান তার 


প্রয়োজনীয় ভাইটামিন-সি-র শতকরা ৯* ভাগ 
এবং ভাইটামিন-এ-র ৬০ ভাগ ফল ও সবজি থেকে 
জাপান যথেষ্ট ধনী দেশ আমরা 


গ্রহণ করেন। 
জানি আমাদের মত মাছ ভাতই সেখানে প্রধান 
খাষ্য। অথচ সেখানে মোট খাতের ৪৫ রত 
হচ্ছে সবজি । রর 


পুষ্টিবিজ্ঞানী একথাও বলেন যে আমাদের... 
প্রতিদিন অন্তত ১০০ গ্রামের মত ফল খাওয়া 
দরকার। ফলের প্রয়োজন মুখ্যত ভাইটামিন 
আর লবণজাতীয় খনিজ পদার্থের জন্তে। ফল. 


অবশ্য এ ছাড়া আরও কিছু দেয়। তিনি বলেন 


ফলের অভাব অনেকটা, মিটতে পারে যদি যথেষ্ট 
পরিমাণে সবুজশ!কপাডা৷ সহ নানারকম সবজি 




















তি সুমন ঃ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ওয়-৪র্থ সংখ্যা 


a বিশেষ করে কিছু চা বি প্রতিদিন খাই । 


সুপরিকল্পিত ঘরোয়াবাগান করতে গেলে 
সাধারণতঃ পাচটি প্রশ্ন ওঠে। 
| এক £ কতটা জমি দরকার ? 
ছুই ঃ বীজ চার এ সব কোথায় পাব? 
তিনঃ কি সার দেব। কোথায় পাব? 
চার £ সেচের জল কোথায় পাব? 
পাঁচ বাগানের শত্রু আটকাবো কি করে? 
কোথাও কোথাও আবার আরও ছুটি প্রশ্ন 
ওঠে । ঘরোয়াবাগানের জন্যে কেমন জমি 
দরকার । সুপরিকল্পিত ঘরোয়াবাগানের কোনও 
অনুমোদিত নক্স আছে কিন! । 
এই কটি প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্ট। কর! 
যাক। প্রতিটি লোকের জন্যে এক শতক বা 
৪৩৬ বর্গফুট জমি আমার মনে হয় খুবই দরকার । 
এই হিসেবে গড়পড়তায় একটি পাঁচজনের 
পরিবারের জন্য ৫ শতক বা ৩ কাঠা জমি। এই 
টুকৃতে কাজ চলে যায়। তবে আমার মনে হয় 
প্রতিদিন ওই ছয় রকম খাষ্য দ্রব্য বিশেষত ফল 
পেতে হলে ৬-৭ কাঠা জমি দরকার । 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের ব্যবহারিক 
পুষ্টি প্রকল্প থেকে ব্লকে যে বিভিন্ন মরহ্থমের সবজি 
. বীজ। দেওয়া হয় সেখানে প্রস্তাবিত ঘরোয়াবাগান 
৩কাঠার। সাধারণত আমাদের ঘরের সঙ্গে খুব 
একটা বেলী জমি থাকে না। কাজেই জমি নিয়ে 
বাছাবাছির প্রশ্ন বড় একট! ওঠে না। তবে জমি 
বাছাই এর কথ! যদি বিবেচনার দরকার হয় 
তাহলে দেখতে হবে-_ 
ৃ জা জল না দীড়ায়। 
জমিতে বেন রাড জালের অভাব না হয় 1 








পাশেই যেন না হয়। ). 
পুকুর) কুয়োঃ শি কা টি 
সেচের জলের সুবিধা হবে। একেবারে সদর 
রাস্তার ওপর ন! হয়ে একটু আড়ালে হলে 
মহিলার! স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারেন। 
বীজ : বীজ বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 
সংগ্রহ করাই দরকার। এ বিষয়ে স্থানীয় বড় 
সবজিচাষী নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত ব্যক্তি । জাতীয় বীজ 
ংস্থা ব! স্যাশনাল সীডস কর্পোরেশন বিশ্বস্ত 
প্রতিষ্ঠান । 
প্রথমবার সবজি করার পর অনেক রকম . 


সবজি বীজ নিজেদেরই রেখে দেওয়া চলে। 


এ বিষয়ে মহিল! সমিতি, যুবসজ্ঘ যথেষ্ট সাহায্য 
করতে পারেন। যার কাছে যতটুকু বাড়তি 
সবজিবীজ আছে সেটুকু সংগ্রহ করে খাঁর 
প্রয়োজন ভার কাছে পৌঁছে দেওয়।। ব্যবহারিক 
পুষ্টি প্রকল্প থেকে কিছু কিছু সবজিবীজ নির্বাচিত 
কতকগুলো৷ ব্লকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। 
প্রয়োজনের তুলনায় এ অতি সামান্ত সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। আসল দরকার এই বীজকে মূলধন 
করে সবজি উৎপাদন এবং বীজ পরিবর্ধন । এই 
কাজের তদারকি একমাত্র মহিলা সমিতি বা 
যুবসংঘই করতে পারেন। 
চারা তৈরি করার জন্ত দক্ষতার প্রয়োজন 
আছে। নির্ধাচিত ছু-চাঁর বাড়িতে চারা তৈরি 
করে অন্যদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া। এ 
কাজও মহিল! সমিতি আর যুবসংঘেরই করণীয় 1 
এসব সংস্থার যদি নিজস্ব ঘর থাকে বং সে 
সংলগ্ন কিছু জমি থাকে তাহলে সেখানেও চা 













তৈরি হতে পারে। গ্রামের a 


প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গনেও একাজ হতে পারে 1 


ই 






_ জিনিসে এ সার হতে পারে; তা! নষ্ট হতে দেওয়া 
_ চলবে না। সঠিক নিয়মে পচাই সার হওয়া খুবই 
দরকার । গোচনা বা গোমুত্র আমাদের গোয়াল 
থেকে বেরিয়ে চলে যায়। প্রয়োজন মত সারের 
গর্তে দিলে পচাই সারের গুণ বাড়বে। ৬৩-৮ গুণ 
__ জলের সঙ্গে মিশিয়ে গোমূত্র ব্যবহার করলে সব 
রকম সবজির পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট সার । 
আমার মনে হয় সবজি চাষে কিছু রাসায়নিক 
সারের খুবই দরকার ৷ যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সার 
দিতেই হবে। তারপর রাসায়নিক সার। আর 
যে সারই দেওয়া হোক ন! কেন সরযের খোল, 
ভিসির খোল, বাদাম খোলের মত পশ্ুপাখীর 
_ ভোজ্যখোল মাটিতে ন! দেওয়াই উচিত। সেটা 
_ পণ্ুপাখীর জন্যই থাক। তাদেরও যথেষ্ট সুষম 
খাবার নেই। রেড়ির খোল নিমখোলের মত 
অভ্যেজা খোল যদি মেলে ত! বাগানে দেওয়া 
সেচের জল বছরের বেশ ক্ছুট! সময় কোনও 
দরকার হবে না। তখন বৃষ্টির জলই যথেষ্ট৷ 
তখন বরং ভাবতে হবে জল দাড়িয়ে সবজির 
 কোনওক্ষতি নাহয়। জলনিকাশের ব্যস্থ। করতে 
_ হুবে। ঘরোয়াবাগান থেকে সেই ছয় রকম খা্ত 
পেতে শীত গ্রীন্মে সেচের দরকার হবে। বাড়ির 
.. পুকুর) কুয়োঃ টিউবওয়েল থেকে এই জলের ব্যবস্থা 
. করতে হবে। ব্যবহৃত জল নালি দিয়ে ঘরোয়া- 
বাগানে নিয়ে গিয়ে জলের চাহিদ। মেটানো যায়। 
. শীত-গ্রীশ্মে সব সবজির সমান জল দরকার হয়না। 
কতটা জল পাওয়! যাবে সে কথ! চিন্তা করে 
কি সবজি লাগানো হবে তা ঠিক করে নিতে হবে। 






















সার: ঘরোয়াবাগনের জন্য গোবর সার; 
- পচাইসার ব। কম্পোস্ট খুবই ভাল সার। যে সব 


বসুন্ধরা! £ আবাঁঢ-আরাবণ £ ১৩৮২ 


রক্ষার জন্য একটা কিছু বেড়া হলে নুবিধ! হয় 
ঠিকই। কাটা গাছের বেড়া, চারধারে গভীর 
নাল। বা পগাড়। এগুলোর কথাই মনে হয়। 
রোগপোকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থার জন্য সব ঘরেই 
ওষুধ আর ত! ঠিকমত প্রয়োগ করার জন্য যন্ত্র 
থাক! সম্ভব নয়। এ কাজেও মহিল! সমিতি 
আব যুবসঙ্ঘ সক্রিয় ভূমিক! নিতে পাঁরেন। 
এবার ঘরোয়াবাগানের সবচেয়ে বড় শক্তর 
কথা। সে শক্ৰ আমি। আমার গরু, ছাগল, 
হাসমুরগী আপনার বাগানের ক্ষতি করে। আমি 
বা আমার বাড়ীর ছেলে আপনার বাগানের 
থেকে ফল সবজি চুরি করে। একটা পাঁড়া বাঁ 
ওই রকর একটা এলাকা জুড়ে যদি সবাই 
ঘরোয়াবাগান করি, সবাই যদি যতটুকু জমি 
আছে ঘরের সঙ্গে তাতেই যদি যতটুকু সম্ভব 
সবজি লাগাই তাহলে আমর! সবাই যার যার 
তারতার গরু ছাগল হাঁসমুরগীর ওপর নজর 
রাখবে!। আমার আর আমার ছেলেরও 
আপনার বাগানে চুরি করার প্রবৃত্তি কমে যাবে, 
ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। 8 
ঘরোয়াবাগানে খান্ত উৎপাদনই যথেষ্ট নয় টু 
তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চয় করতে হবে। 
এমনভাবে রান্না করতে হবে যেন পুষ্টক্ষয় 
যথাসম্ভব কম হয়। তাই বলবে: 
আমরা প্রতিদিন সে সবজি যতটুকু খাই তার 
থেকেই বেশী পুষ্টি পেতে পারি যদি রাষ্লার নিয়মের র্ 
কিছু অদল বদল করে নেওয়া যায়। 
এই প্রবন্ধের সঙ্গে ছুটি ঘরোয়াবাগানের নক রা. 
দেওয়া হলোঃ 


১৩ 







ঘরোয়াবাগানের শত্রু কারা ? এক £ ফসলের 
রোগপোক! ই'হুর বাঁদর । দুই : আমি! বাগান 








বরা: সি বৰ ঃ £ তি ্‌ : 
ঘরোয়া সবজি বানান এক কাম (পরি) টি 
1 উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত “Improved Methods Must be Demon- হা ্ 
strated” পুস্তিকা ) 
চারটি সমানভাগে ভাগ করে নিতে হবেঃ পচ অপারগ রি এ 
সবজির নাম বীজ বপণের সময় ফসল তোলার সময় জমির পরিমাণ 
্‌ (বার্থ) 
প্রথম খণ্ড £ ১৮০ বর্গফুট . 
৯) ঢেরস চৈত্ৰ-বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ থেকে ভার ১৮০ 
২) (ক) পালং আশ্বিন-কার্তিক অগ্রহায়ণ-পোঁ ৯৮. 
0 €) মুলা আশ্বিন-কা্িক অগ্রহায়ণ-পৌঁষ a 
৩) মিষ্টি কুমড়া পৌঁধ-মাঘ চৈত্র-বৈশাখ ১৮০ 
২ দ্বিতীয় খণ্ড £ ১৮০ বক Ll 
3) ডাঁটাশাক চৈত্র বৈশাখ ল্ৈষ্ঠ আযাঢ় ১৮০ 
২) বেগুন চারা রোপন জজ্যেষ্উআষাঢ কাতিক-ফান্তন ১৮০ 
__ সারির ফাকে পুই  জ্যষ্গআবাঢ় ভাপ্র-আশ্বিন 
তৃতীয় খণ্ড ঃ ১৮* বার্চুট 
১) (ক) সয়াবীন বৈশাখ-জোষ্ঠ  কাতিক-অগ্রহায়। ৯ 
(খ) বরবটি বৈশাখ জ্যেষ্ঠ শ্রাবণ-ডাজ ৯৪:88 
২) (ক) পেঁয়াজ পৌঁধ চারা রোপন  চৈত্রবৈশাখ ৮ 
__ (খ) টমেটো চারা আঙগিন-কার্তিক  পোৌঁফফাস্তন ৪ 


রোপন 
৯) পেঁপে চার। রোপন আধা়-শ্রাবণ ভিন বছর ফল দেয় . ৯৯ : 










২) করলা বৈশাখ জোরে আইিন-কাডিক . ৯৭. 
৪ উচ্ছে।বিঙা,শশ। ইত্যাদি অগ্রহায়ণ-পোঁষ  মাঘ-ৰৈশাখ। Um ss 
ডর ঘরের ছাদে, চালার, আনাচে কানাচে: শিম, লাউ, চালা, লা, কলা লেব 
টে জ্বলে একট! সনে গছি। তবে বাগানে যেন ছায়া না হয়। উজার লট 












ৰাঃ পট in 
বপণের সময় £ টমেটো ভাঁজর-অ 
রি বপণের সময় £ কেষ্ট আধাড় অন্মান্য আশ্বিন 
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ডঃ গৌরাঙ্গ লাল রায় 


যর উচু ও মাঝারি জমিতে ধান, পাট 
সরষে, গম ইত্যাদি ফসলের চাষ করে থাকেন, 
একটু চেষ্টা করলেই তারা এই সব জমি থেকে 


রং ছুই একটি বাড়তি ফসল তুলে নিতে পারেন। 


আপনার প্রধান ফসলের ফাকে ফাকে, অল্পদিনে 
তৈরি হয় এমন কিছু সবজি চাষ করুণ । এতে 
একদিকে যেমন বাড়তি খাদ্য তৈরি হবে অন্যদিকে 


রর জমি থেকে লাভের পরিমাণও বাড়বে । 


আউশ ধান ও মিঠাপাট সাধারণতঃ বৈশাখ 
মাস থেকে লাগানে। হয়। কাজেই ফান্তুন-চেত্র 


৩ দুইমাস ও বৈশাখ মাসের কয়েকটা দিন কাজে 


সহ-অধিকর্তা, কৃষি সমাসারণ শাখা, 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিষ্ঠালয়, কল্যানী। 


লাগিয়ে ভিণ্ডি বা ঢে'ড়সের চাষ করা যেতে 
পারে। জমিতে ফুলকপি, বাঁধাকপি বা সরষে 
চাষ কর! হয়ে থাকলে আরও আগে ভিণ্ডি বুনতে 
পারেন। 1 
‘ফুলকপি, বাঁধাকপির সারির মধ্যে ভিণ্ডি 
লাগিয়ে দিলে প্রায় একটা খরচে একটি বাড়তি 
ফসল পেতে পারেন।- কোচবিহারের ভ্রীঅমূল্য 
মিত্র ও নদীয়া জেলার চণ্ডীরামপুরের বরকত 
সাহেব এভাবে ভিণ্ডির চাষ করে থাকেন। 
ভিণ্ডি ব! টেঁড়সের জন্য তিন-চার বার চাষ 
দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরি করুণ । পুসা শাওনী 










সবুজ ও নরম ভিত্তির চাহিদ। বেশী দামও ভাল 
পাওয়া যায়। 
__ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে লাগতে হলে বীজের 
পরিমাণ হবে বিঘ! প্রতি তিন কেজি। বৈশাখ- 
জ্যৈষ্ঠ মাসে লাগালে, বীঞ্জের পরিমাণ কমিয়ে 
ছুই কেজি করে দিন। বর্ষার আগে ভিণ্ডি চাষ 
করলে তাতেই লাভ বেশী । (তিন বিঘা এক 
কারের সমান। ) 
ফান্তুন-চৈত্ৰ মাসে বুনলে সারিতে হু ফুট ও 
সারির মধ্যে চারার দূরত্ব এক ফুট রাখুন। 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনলে সারির দূরত্ব ঠিক 
রেখে চারার মধোকার দূরত্ব বাড়িয়ে দেড় থেকে 
.. ছুফুট করে দিন। বীজ বসানোর আগে একদিন 
_বীজগুলি জলে ভিজিয়ে রাখুন। প্রতি গর্ভে ছুটি 
করে বীজ দিন। গাছ একটু বড় হলে নিড়ানী দিয়ে 
ভাল চারটি রেখে অন্ত চারাটি ফেলে দিন। 

__ জমি তৈরির সময় দু-তিন গাড়ী কম্পোস্ট বা 
গোবর সার প্রয়োগ করুণ। তিন থেকে চার 
_ সপ্তাহের মাথায় বিঘ! প্রতি ৩০ থেকে ৪০ কেজি 

ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা এযামো- 
_নিয়াম সালফেট, চাঁপান সার হিসাবে প্রয়োগ 















করুণ। 
বীজ বসানোর পর সেচ দ্িন। গরমের সময় 
* প্রতি সপ্তাহে একবার সেচের প্রয়োজন হতে 
ৃ পারে। 


প্রথম দিকে পোকার আক্রমণ হলে প্রতি 
লিটার জলে ২ গ্রাম সেভিন ৫০% অথবা ৪ গ্রাম 
 বি-এইচ-সি ৫০% জলে গোল! গুঁড়া মিশিয়ে 







_ ব দেশী ভাল জাতের বীজ বুহুন। বাজারে 


_ বনুনধর। £ আধাঢ-আবণ £ ১৩৮২ 
ফল ধরতে আরম্ত করলে কোন 


কীটনাশক ওষুধ ছড়াবেন না। 


3৭ 


ভিণ্ডি ছাড়াও এ সময়ে ঝিঙ্গে, উচ্ছে, ডাটা, 
পুইশাক, কুমড়ো ইত্যাদি সবজির চাঁষ কর! 
যায় । জমিতে গম বুনে থাকলে, গম কাটার পর 
বৈশাখ মাসে এ সব সবজির চাষ করতে পারেন। 
এ সব সবজি চাষে খরচ কম লাভও বেশী। | 

বছরে আরও একবার আপনি ছু-ভিনটি 
বাড়তি সবজির চাষ করতে পারেন। পাট, 
আউশ ও জল্দি আমন তুলে সে সব উচু ও 
মাঝারি উচু জমিতে অনেক কৃষক গম ও বোরো! 
ধানের চাষ করে থাকেন। একটু চেষ্টা করলেই 
গম ও বোরো! ধানের আগে কিছু কিছু সবজির 
চাঁষ করা যায়। রে 

পাট ও আউশ ধান তোলার পর সেই 
জমিতে ভাদ্র মাসে পালং বা মূলোর চাষ করতে 
পারেন। 
দাম বাজারে বেশ চড়া থাকে। পালং বা মূলে 
তুলে নিয়ে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে অধিক ফলন- 


শীল গম বুনতে আপনার কোন অস্থবিধা হবে না। 


যে সব মাঝারি উচু জমিতে অধিক ফলনশীল 


বোরো! ধান লাগানো হয়ঃ সে সব জমিতে বোরো. 


ধান রোয়ার আগে কিছু জল্দি জাতের সবজি 
অনায়াসেই চাষ কর! যায়। জমি ও চাহিদা 
অনুযায়ী আপনি পালং, মূলো? ফুলকপি, ওলকপি, 
জল্দি আলু, ভিত্তি, এমনকি রাই সরষে চাষও 
করতে পারেন। 

মনে রাখবেন বেশী সবজি মানেই বাড়তি 
খাগ্ আর বেশী লাভ। 





আশ্বিন-কাতিক মাসে এই সব সবজির 
লা 


৪ 
স্পা 
সাল 


পা 
সপ 


তা পিপিপি 


স্লো শীতকালের একটি জনপ্রিয় সবজি 
হলেও, এখন আর শুধু শীতকালে চাষ হয় না, 
সার! বছরই এর চাষ করা যেতে পারে। তা 
সম্ভব হয়েছে ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে 
_ বিভিন্ন ধরণের জাত পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর বার 
করার ফলে । মুলে! কাচ অবস্থায় স্তালাড করে 
ব। রার। করেও খাওয়। চলে । 
জাত 

আকৃতি, রঙ, স্থায়িত্কাল প্রভৃতি গুণ 
অনুসারে মুলো বিভিন্ন জাতের হয়। প্রকৃতিগত 
বিচারে মুলোকে ছ ভাগে ভাগ করা যায়। 
১) বিলাতী বা! শীতমগ্ডলীয় জাত এবং ২) দেশী 
বা উঞ্ণমগুলীয় জাত। বিলাতী জাত আকৃতিতে 
ছোট ও কম ঝাঁঝাল হয়। সাধারণতঃ স্তালাড 
হিসাবেই এ জাতীয় মুলোর ব্যবহার বেশী। 


জুনিয়ার সয়েল সায়েনটিষ্ট, অল ইণ্ডিয়া কো-অর্ডিনে- 


রা 


সক 
২০১০ পপ 
সস 


সি সস পন 
১ সি পচ 


সস সস সপ “ন 
: 


কঃ 






বিলাতী বা শীতমণ্ডলীয় জাতের মধ্যে হোয়াইট 
আইসিসিল, র্যাপিড রেড ও হোয়াইট টিপট 
প্রভৃতি প্রধান। | 
হোয়াইট আইসিসিল 

সাদা রঙের, সরু, নরম ধরণের জাত। 
বোনার ৩০ দিনের মধ্যে খাওয়ার উপযুক্ত হয়। 
র্যাপিড রেড ও হোয়াইট টিপট 

এগুলি গোলাকার জাত। বৌনার ২৬ 
দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। টা 

দেশী বা উষ্ণমণ্ডলীয় জাতের মধ্যে জাপানীজ 
হোয়াইট, পুস। দেশী এবং পুসা রেশমী প্রধান। 
অন্তান্ত ভাল জাতের মধ্যে জৌনপুরী, বোস্বাই 
লাল, কণ্টাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । টি 





জাপানীজ হোয়াইট ডি 


সাদা রঙের) শেষ প্রান্ত ভোঁতা, বেশী 


টেড রাইস ইমঞ্রভমেন্ট প্রজেক্ট, জেলা বীজ খামার, 


কালিমপঙ্ড। 


১৮ 








বি ১০ জাল ৷ লঙ্বায় ১২-১৮ ” ইঞ্চি হতে 

দেখা যায়। কম ঝাঁঝাল, ফলন খুব বেশী। 
৬৯৬৫ দিনে তৈরি হয়ে যায়। অক্টোবর থেকে 
মধ্যে বোনার শি সময়। 












নু রা রঙের 5 ০১৪ ইঞ্চি লা, ছু চলে! 
টায় সবুজ ভাব আছে। 
বেশী। ৫০-৫৫ দিনের 





_ কাঁঝাল ও ফলন খুব 
মধ্যে তৈরি হয়। অগাষ্টের মাঝামাঝি থেকে 
... অক্টোবরের মধ্যে লাগানোর উপযুক্ত সময় । 
_ পুমা রেশমী 

_ ছুঁচলো) গোড়ার দিকটায় সবুজ ভাব 
আছে। কম বাঁঝাল, ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে 
_ তৈরি হয়ে যায়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে 
নভেম্বরের মধ্যে বোনার উপযুক্ত সময় । 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে সম্প্রতি 
আরও ছুটি জাত বার করা হয়েছে। এদের 

শেষত্ব হলো! বছরের অন্ত সময়ে লাগানোর 
জন্ত উপযুক্ত জাত ন! থাকার ফলে যে শৃণ্যস্থান 
আছে তা পূরণ করতে পারে । এই ছুটি জাত 
হোল পুসা হিমাণী এবং পুসা চেতকী। 
বা বা জাত, ফলন বেশী; ৬০-৬৫ দিনে 
0 তৈরি হয়। পাহাড়ী এলাকায় গরু সময় 
চাষের উপযুক্ত। সমতল অঞ্চলে এই জাত 
*_ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 
টিকার বিশেষ উপযোগী । অন্যান্ত জাত এ 













যা খেন এক জাতের বীজ এনে তার 








এই জাত যথেষ্ট গরম সহা করতে পারে। তাই 
মার্চের মাঝামাঝি থেকে অগাষ্টের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত এই জাত বোনাঁর উপযুক্ত। সাদ! রঙের 
কম ঝাঁঝাল, নরম এবং মাঝারি লম্বা ধরণের 
হয়। যদিও গরমের সময় এর ফলন কম হয়, 
তবে এ সময়ে বাজারে চড়া দাম থাকার জন্য 
গরমের সময় এর চাঁষ লাভজনকই হয়ে থাকে। 
৪০-৪৫ দিনে এই জাত তৈরি হয়ে যায়। .. 

শীতকালে মুলে! চাষে বিশেষ যত্বের প্রয়োজন, 
হয়ন|। তবে বসন্তকাল এবং গরমকালে মুলে! 
চাষে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার । 
যেমনঃ 


১) কোন সময় লাগানো হচ্ছে সেই অনুসারে 


জাত নির্বাচন । ১ 
২) গরমের সময় জলের উপযুক্ত সরবরাহ 
থাকা দরকার । রে 
৩) গরমের সময় পোকার উপভ্রব বেণী দেখা 
যায়। 
গুরুত্বপূর্ণ । প্যারাথিয়ন বা ম্যালখিয়ন ওষুধ 
স্প্রে করে অনায়াসেই এই পোকা দমন কর! 
যায়। এ সময়ের মুলো চাষে পোকা দমন 
সফল চাষের একটি বিশেষ অঙ্গ । 
জমি ও সং. g 
মুলো যে কে.শো রকম মাটিতেই হতে 
পারে। তবে দোআশ বা বেলে দোআশ মাটিই 
বিশেষ উপযুক্ত। প্রতি হেক্টরে ১৫-২০ টন 
গোবর সার বা কম্পোষ্ট সার বোনার ২-৩ সপ্তাহ 
আগে ভালভাবে মিশিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে - 


৯ 


ূ ্‌ বধ £ ; আযাচ-আৰণ ১৩৮২, হা টা 
থেকে এই জাত নির্ধাচন করা হয়েছে। সমতল 

রর অঞ্চলে এর থেকে প্রচুর বীজ পাওয়! যায় কারণ 
অক্টোবরের শেষের দিকেই এতে ফুল এসে যায়। 


এর মধ্যে জাব পোকার আক্রমণ 






প্তবিংশ বৰ্ষ £ ৩য়-৪ৰ্থ সংখ্য = 







নধর £ 
তৈরি করতে হবে যাতে কোন মাটির ঢেল! ন 
₹ থাকে। মাটিতে ঢেলা থাকলে মুলে! ঠিক মতে। 
বাড়তে পারে না। বীজ বোনার আগে হেক্টর 
__ প্রতি ১৮০ কেজি এমোনিয়াম সালফেট, ৩০০ 
. কেজি স্বপ্নার ফসফেট এবং ৮০ কেজি পটাসিয়াম 
সালফেট মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। 
আরও ১৮* কেজি এমোনিয়াম সালফেট যখন 
মূল সবে ধরতে শুরু করেছে তখন ছিটিয়ে দিতে 
হবে। 
বীজের হার ও বোনার পদ্ধতি 
ছোট জাতের মুলোর জন্য হেক্টর প্রতি ১০- 
১২ কেজি বীজ এবং লম্বা! জাতের মুলোর জন্য 
৮-১০ কেজি বীজ দরকার হয়। সমান জমিতে 
__ না বুনে অল্প উচু আলিতে বোনা ভাল। এক সারি 
__ থেকে অন্য সারির দূরত্ব হবে ১২-১৬” ইঞ্চি। 
চারা বের হবার কিছুদিন পরে সারিতে ৩-৪” 
ইঞ্চি দূরে দূরে চারা রেখে বাকী চারা তুলে 
ফেলতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব এবং 
- একটি চার! থেকে আরেকটির দুরত্ব মুলোর জাতের 
ওপর এবং কোন সময়ে লাগান হয়েছে তার ওপর 
নির্ভর করে। যে সমস্ত জাত ২৫-৩০ দিনে 
২... তরি হয়ে যায় এবং মূল ছোট তারজন্য দূরত্ব কম 
দিলে চলবে। আর লম্বা! জাতের জন্য একটু 
সময় বেশী লাগে সেক্ষেত্রে দূরত্ব বাড়াতে হবে। 
তাছাড়া গরমের সময় মুলোর চাষ করলে দূরত্ব 
কম দিতে হবে। 











রি টান যথেষ্ট জলের দরকার হয়। স্থতরাং 
প্রয়োজনানুসারে মাঝে মাঝে সেচ দিতে হবে। 





ছাড়া একবার কিংবা দুবার গাছের গোড়ায় টা 
মাটি তুলে দিতে হবে। এতে আগাছা ডি বত 


কাজ হবে। 
ফলন ৃ 

ছোট জাত থেকে হেক্টরে প্রায় ৮,০০০ 
কেজি ফলন পাওয়া যায়। আর বড় জাত থেকে 
১৫১০০০-৩০১০০০ কেজি ফলন পাওয়া যায়। 
বীজ তৈরি 

বিলাতী ব৷ শীতমণ্ডলীয় জাতের বীজ কেবল 
মাত্র পাহাড়ী এলাকাতেই তেরি হয়। দেশী বা 
উষ্ণমণ্ডলীয় জাতের বীজ সমতল ভূমিতে হয়ে. 
থাকে। জাপানীজ হোয়াইট জাতের বীজ সমতল. 
ভূমিতে হলেও পাহাড়ী এলকায় এর বীজের 
ফলন বেশী হয়। যে মাঠে অধিক সংখ্যক 
মৌমাছির আনাগোনা বেশী দেখা যায় সেখানে 
বীজের ফলন বেশী পাওয়া যায়। কারণ 
মৌমাছিরাই পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে বীজ উৎপাদনে 
সাহায্য করে। মূলো গাছ নাড়াচড়া না করে 
একই জায়গায় রেখে দিলে বীজের ফলন বেশী 
হয়। তবে ভাল বীজ তৈরী করতে হলে মুলে! 
গাছ তুলে আবার রুয়ে-দেওয়। হয়। সাধারণতঃ 
মুলো গাছ তলা থেকে প্রায় অর্ধেক অংশ কেটে 
বাদ দিয়ে আবার রুয়ে দেওয়া প্রচলিত প্রথ! | 
হেক্টর প্রতি ৬০০-৮০০ কেজি মুলে! বীজের ফলন 
পাওয়৷ যায়। 


[ এপ্রবন্ধ লেখাতে ইণ্ডিয়ান হরটিকালচারঃ 
জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৭২ সংখ্যা থেকে সাহায্য নেওয়া 
হয়েছে।] 


পলা অত জল 


২০. 








আমরা পাকা ফল হিসাবে কলা ও পেঁপের 
উপকারিতা সম্বন্ধে জানি। কিন্তু কাচ! অবস্থায় 
সবজি হিসাবে এদের উপকারিতাও কম নয়। 
সবজি হিসাবে কীচকল! ও কাচা পেঁপের যথেষ্ট 
কদর রয়েছে । গরম কালে বাজারে যখন শাক 
সবজি বেশী পাওয়া যায় না তখন কীচকল! ও 
পেঁপে অন্তান্থ সবজির অভাব মেটাতে পারে। 
বাড়ীর আনাচে কানাচে ছু-চারটি কল! ও পেঁপের 
গাছ লাগালে একটি পরিবারের প্রয়োজনমত 
কাচকল। ও পেঁপে পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া! 
এ গাছ একবার লাগালে কয়েক বছর ধরে ফল 
পাওয়া যাবে। আমাদের রোজকার খাবারের 
তালিকায় খনিজ লবণ ও ভিটামিনের প্রয়োজন । 
কল। ও পেপে থেকে আমর! এগুলো! পেতে 
পারি। কাঁচা পেপেতে “পেপেন' নামে এক 
রকমের উপাদান আছে য! প্রোটিন জাতীয় খাদ্ধ 
হজম করতে সাহায্য করে। 


সহকারী উত্ভানতত্বব্দি, কল! গবেষণা প্রকল্প? চু চূড়া। 


২১ 


সবঞ্জি হিসাবে 


ক [চকলা 
৪ 
পেপের চাষ 


সুকুমার দে 


 কাচকলা-দেশী। বেহুলা; বাইশে ছড়া, 
বাতিসা ইত্যাদি। 
 পেঁপে__পেঁপের উন্নত জাতের মধ্যে হানিডিউ, জ্যা 
ওয়াশিংটন, র'চি, কুর্গ হানিডিউ ও কোয়ান্ুটুর-১ 
উল্লেখযোগ্য । কোয়াম্ুটুর-১ জাতের পেঁপে 
সবজি হিসাবে বিশেষ উপযোগী । গাছের খুব 
নীচ থেকে ফল ধরতে শুরু করে। ফলনও বেশী। 
জমি ও মাটি 
জল দীড়ায়ন৷ এরকম বেলে দোআশ মাটি 
পেঁপে ও কলা চাষের বিশেষ উপযোগী । 
বংশ বিস্তার 


কল! গাছের গোড়া থেকে যে ছোট চার! বের 


.. হয় তাকে ভেউড় বলে। এই তেউড় থেকেই 


কলার চার! তৈরি করা হয়। বীজতলায় বীজ 


বুনে পেঁপের চার! তৈরি করতে হয়। এজন্য 


বিশেষ যত্ন নিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হয়। 
এক একর জমির চারা তৈরি করতে প্রায় ২৫০ 
গ্রাম বীজ লাগবে । 

সাধারণতঃ বধার শুরুতেই এপ্রিল-মে মাসে 
কলা ও পেঁপের চারা লাগান উচিৎ। তবে 
সেচের সুবিধা থাকলে বর্ষার পরেও চারা লাগান 
যায়। 
চারা বসানোর অস্ততঃ একমাস আগে ২ মিঃ 
ৃ দূরে দূরে ৬০ সেঃমিঃ লম্বা? ৬০ সেঃমিঃ চওড়া ও 


__ ৬৪ সেঃমিঃ গভীর গর্ত খুড়তে হবে। কলাগাছের 
 জন্ত ২'৫ মিঃদূরে দূরে গর্ত খুঁড়তে হবে। প্রতিটি 
গর্তে ২০ কেজি গোবর বা কম্পোষ্ট সার ও ২৫০. 
গ্রাম স্থপার কলকেট দিতেহৰে । তারপর মাটি দিয়ে নি 








গর অর 





চার! লাগাতে হবে। গাছে ফুল এলে « 


প্রতি ১০টি গাছের জন্য ১টি করে পুরুষ গা টি 


রেখে বাকী গাছগুলো তুলে ফেলতে হবে। 
সার প্রয়োগ 


কল।--কলাগাছে ঝাড় প্রতি প্রতি বছর LE 


গোবর সার ২০ কেজি, এমোনিয়াম সালফেট 


৬০০ গ্রাম, ৩০০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ২৫০ গ্রাম { রঃ 
ই 
সার সমান দুভাগ করে জুন মাসে ও অক্টোবর 


মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। 


মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম বছর চার! 
লাগানোর সময় সুপার ফসফেট ও মিউরেট অব 
পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। এযামোনিয়াম 


সালফেট সমান ছুভাগ করে ছুবারে চীরা 


লাগানোর ২ মাস পরে এবং ৫-৬ মাস পরে 
প্রয়োগ করতে হুবে। 


পেপে-চারা রোয়ার ৫-৬ মাস পরে গাছ রঃ 


প্রতি ২৫ কেজি কম্পোষ্ট বা গোবর সার এবং 
রোয়ার বছর খানেক পরে অর্থাৎ ফল ধরার আগে 
গাছ প্রতি ২৫০ গ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট, 
৫০০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ২৫০ গ্রাম মিউরেট 


অব পটাশ দিতে হবে। তারপর প্রতি বছর. 
এপ্রিল মে মালে ও সেপ্টেম্বর মাসে ছুভাগ 
করে এই সার দিতে হবে। লি 





সার ভাল করে মাটি ও সঙ্গে মিশিয়ে দিতে 


হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে খেই রস টি 
ন থাকলে নই লেঃ দিতে হবে। 


পেপে গাছ লাগানোর OO 
সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাগানে প্রয়োজনমত 
পুরুষ ও স্ত্রী গাছ থাকে। প্রতি ১০টি গাছের 
জন্য ১টি করে পুরুষ গাছ রাখতে হবে। সেল 
প্রতিটি গর্তে ৩০ সেঃমিঃ দূরে দুরে ২-৬টি করে ই 


সেচ ও পরিচর্যা 

শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে কল! ও পেঁপে গাছে 
প্রয়োজনমত সেচ দেওয়া দরকার । তবে পেপে 
গাছে সেচ দেবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ষেন 
গাছের গোড়ায় কখনও জল না দীড়ায়। বাগান 
সব সময়েই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। মাঝে 
মাঝে গাছের গোড়া কুপিয়ে মাটি আলগা করে 
দিতে হবে। তবে পেপে গাছের শেকড় মাটির 
নীচে খুব গভীরে যায় ন! সেজন্য খুব অল্প গভীর 
করে কুপিয়ে দিতে হবে। বর্ষাকালে যাতে জল 
না দীড়ায় সেজন্য নাল! করে দিতে হবে। 

কলাগাছে অনেক তেউড় বের হয়। কিন্তু 
কোন সময়েই দুটির বেশী তেউড় রাখ! চলবে না। 
একটি মাঝারি একটি ছোট গাছ রেখে বাকীগুলি 
তুলে ফেলতে হবে। কলাগাছ বড় হলে বাশ 
দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে। 


বসুন্ধরা! £ আধাট়-শ্রাবণ £ ১৩৮২ 





ফল তোলার সময় 

গাছ লাগাবার ১০-১১ মাসের মধ্যেই কাচ- 
কলা ও পেঁপে তোলার উপযোগী হবে। 
ফলন 

গাছ প্রতি প্রায় ২০ কেজি কাচকল ও কাচা 
পেঁপে পাওয়া যায়। 
রোগ, পোকা ও তার প্রতিকার 

কাচকল! গাছে রোগ ও পোক! সাধারণতঃ 
দেখা যায়না । পেঁপে গাছে রোগের মধ্যে গোড়া 
পচা রোগ ও ভাইরাস রোগ উল্লেখযোগ্য । 
ভাইরাস রোগে গাছের পাতায় হলদে নক্সা 
হয় ও পাতা কুঁকড়ে যায়। সাধারণতঃ 
পেপে গাছের গোড়ায় জল দীড়ালে গোড়া পচা: 
রোগ হয়। সেজন্য পেপে গাছের গোড়ায় যাতে 
কখনও জল না দীড়ায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। ভাইরাস রোগে গাছ তুলে ফেলতে হবে। 


২৩ 


পশ্চিমবন্দে আলু চাষের গষ্ভাবনা 


পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ধান চাষ হয় তিন খতু 
মিলিয়ে ৪৬,৪৮,৭০০ হেক্টর জমিতে, সেখানে 
আলু চাষ হয় মাত্র ৭৮১৬*০ হেক্টর জমিতে, 
আর এই জমির বেশী অংশটাই হুগলী, হাওড়া 
আর মেদিনীপুরে। অথচ মাত্র এইটুকু জমি 


থেকে খাদ্য আসে ৬,৪২,৫৫০ টন। এই খাস্তা- 
ভাবের যুগে এই হিসাবটি বোঝ! বোধ হয় খুবই 
দরকার। এক হেক্টর জমি থেকে ধান দেয় 
৫০০০ কেজি, গম দেয় ৪০০০ কেজি কিন্তু আলু 
দেয় ১৫০,০০০ কেজিরও বেশী। 

অনেকে বলবেন আলুতে আছে কি--জল 
ছাড়া । জলীয় অংশ বাদ দিলেও কিন্তু আলু 


কৃষি শাখা, বিধানচন্দ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ । 


ডঃ নিলাংশু মুখাজী 





যেখানে হেক্টরে ১৩৩৫ কেজি শর্করা আর ১৩৯ 
কেজি প্রোটিন দিতে পারে, সেখানে গম দিতে 
পারে ৫১৯ ও ৮১ কেজি আর ধান ৭১০ ও ৬৪ 
কেজি যথাক্রমে । 

অতি হিসেবী ইউরোপীয়রা এট! অনেক 
আগেই বুঝে? তগুল চাষ ছেড়ে আলু চাষ সুরু 
করেছেন। তাই পশ্চিমবঙ্গে যেখানে মোট 
জমির মাত্র ২০ শতাংশে আলু চাষ হচ্ছে, 
ভারতে হচ্ছে ২'৫ শতাংশে; পূর্ব ইউরোপে 
সেখানে ৫০-৬৫ শতাংশেই আলু চাষ হচ্ডে। 
আমাদের দেশের চিত্রটা এ দিকে পাল্টালে 
হয়তো খাগ্ঠোৎপাদন অবস্থার আমূল পরিবর্তন 


২৪ 


হতে পারতো। 
অনেকে বলবেন ধানের মত আলু চাষ সর্বত্র 
সম্ভব নয়। কিন্তু তা কি ঠিক? শীতের দিনে 
অর্থই এর চাষ সম্ভব শুধু বরফ পড়া এলাকা- 
খালো বাদ দিয়ে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচু পাহাড় 
অঞ্চল পর্যন্ত, বছরের “বড়দিন” সময়গুলো! থেকে 
ছোটদিন সময়গুলো পর্বস্ত সব এলাকাতে এবং 
প্রায় সব সময়ই সম্ভব, বেশীর ভাগ অঞ্চলে এটি 
শীতের ফসল হলেও গ্রীষ্মেও এর চাষ হচ্ছে-_ 
বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে । আর নীলগিরির 
স্ছ সেবিত অঞ্চলে তে! বছরে তিনবারও আলু 
চাষ হচ্ছে। 

একটু ঠাণ্ডাতে আলু চাষ ভাল যে হয় তার 
কারণ আলু ধর! ও বাড়ার জন্য ২০ ডিগ্রি সেঃ 
এর মত তাঁপমাত্রাই সব চেয়ে ভাল। আর 
এই প্রয়োজনটুকু পশ্চিমবঙ্গের অন্ত জেলাগুলি 
যমন ২৪ পরগণা, নদীয়া মুশিদাবাদ, বীরভূম, 
কুড়া, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর; কোচবিহার ও 

_ জলপাইগুড়িতে শীতের মরসুমে মিটতে পারে । 
অন্ত প্রয়োজন যেটি--জল, যা আলুর জন্য 
_ হিসাবমত প্রতি হেক্টরে ২৫-৩০ একর ইঞ্চি লাগে 
সেটাও খুব একটা বাধ! হওয়ার কথা নয়। 
(বীরভূম বাঁকুড়া বাদ দিলে অন্য জেলাগুলোতে 
যা বৃষ্টি হয় তাতে হুগলী, হাওড়ার চেয়ে এমন 
কিছু তফাৎ হয় না) সেচ যেখানে রয়েছে 
সেখ।নেতে। কথাই নেই, জলদি আলুর চাষ করলে 
অন্য এলাকাগুলিতেও শেষের দিকে ছুই একটি 
সেচের ব্যবস্থ। করতে পারলে এর চাষ সম্ভব হয়। 
__ মাটির প্রয়োজন এর খুব বিশেষ কিছু নয়। 
ভালে হয় যদি মাটি দোজাশ, বেলে-দোআশ 
রা হিউমাস যুক্ত হয়। তবে বেলেমাটিতেও 
































২৫ 


বনুন্ধর! £ আযাঢ়-আবণ £ ১৩৮২ 
উপযুক্ত পরিচর্যা ও সার দিতে পারলে অক্থুবিধা- 
টুকু দূর করা যায়। খুব ভারী দোআশ বা র্লে- 
মাটির এলাকা অবশ্ত বাদ দেওয়াই ভাল। 
মাটির অয্ত্বর ব্যাপারে পি-এইচ ৬:০ থেকে ৬৫. 
হলে ভালে! হয়ঃ তবে ৫'* থেফে ৭'০ পর্যন্তও 
হতে পায়ে। তাই শুধু ২৪ পরগণা ও মেদ্িনী- 
পুরের নিচু ক্ষার ও লবণাক্ত জমি ছাড়া! প্চিম- 
বঙ্গের. সব মাটিতেই এর চাষ সম্ভব । জমি তৈরি 
করতে হয় অবশ্য একটু ভাল করে--প্রায় ৬টি 
থেকে ৮টি চাষ লাগে। 
বীজ বোনার সময় নে ৃ 

পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে অক্টোবরের শেষ 
থেকে নভেম্বরের প্রথমেই লাগানো ভাল, যদিও 
পাহাড়ী এলাকা! গুলোতে ঠাণগ্ডার প্রকোপ বুঝে 
জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত লাগানো! যায়। 
জাত 

বীজ নির্বাচন অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ। তাই অন্যের ওপর নির্ভর না করে 
নিজেরই দেখেশুনে করতে হবে । 

প্রথমতঃ সুস্থ ৩২ থেকে ৫ সেটিমিটার 
মাপের বীজ নিতে হবে যা থেকে বেশ মোটা! 
(১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ) কল বেরোয়। এরপর 
যে সব উচ্চ ফলনশীল জাতের আলু এদেশে 
তৈরী হয়েছে তারমধ্যে জলদি চাষের জন্য কুফরি 
চন্দ্ৰমুখী, অলংকার, আপ-টু-ডেট, 
দার্জিলিং লালগোল। মাঝারি ও নাবি--কুফরি 
চমৎকার, রয়্যাল কিডনী, পাহাড়ী ভুটান, 
কুফরি জ্যোতি; কুফরি সিন্দুরী, একার লেগেন, 
পিম্পীরনেল ইত্যাদি । বীজগুলি অবস্থাই খাটি 
হওয়া দরকার । 

বীজের জাত নির্বাচনের সময় আরও একটি 


কা £ সপ্তবিংশ রঃ 








তয়ও সংখ্য। 


কথা ভাবার আছে, ত | হচ্ছে রোগ, পোকা সহন- 


___ শীল জাতের কথা । দাঞ্জিলিং জেলাতে ভয়ঙ্কর 
আব (ওয়াট) রোগের প্রকোপ রয়েছে, তাই 


সেখানে এই রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন 


 এফ-৫২৪২ বা এফ-৩৯৭৭ বাঁ পিম্পারনেল 


লাগানোই ভালে|। . যেসব এলাকাতে নাবি ধস! 


রোগের প্রাদর্চাব প্রতি বছরই দেখ! যায় সেখানে 


প্রতিরোধী জাত হিসেবে কুফরি জ্যোতি লাগানো! 
ভাল। 

যে বীজই লাগানো যাক, বীজ সংগ্রহ 
রোগমুক্ত এলাক থেকে করতে পারলে অনেক 


রোগ যেমন কুটে রোগ, ঢলা রোগ (ব্যাকুটিরিয়া 


জনিত), খুলকী রোগ (স্ক্যাব) আব রোগ 
প্রভৃতি অনেকটা এড়ানো যায়। 
বীজ শোধন 
তাছাড়াও বীজ শোধন করে বোন! আর 
একটি অবশ্য কর্তব্য । কল বেরুনের পর গোটা 
ব| কাটা বীজ আলু শোধন করে তবেই জমিতে 
বসাতে হবে। ৯০ লিটার (৫ কেরোসিন টিন) 
জলে ১০০ গ্রাম এযারেটন-৬ বা ট্যাফানল-৬ ব। 
.. আযাপালন-৩ জাতীয় ওষুধ গুলে তাতে প্রায় 
দেড় দুই কুইন্টাল (৪-৫ মণ) বীজ আলু 
১-২ মিঃ ডুবিয়ে তুলে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। 
কি.রকম মাপের বীজ পাচ্ছেন তা দেখে 
অন্ততঃ লাগানোর দূরত্ব ঠিক করা ভালো! । ছোট 
বীজ হলে একটু কাছাকাছি (৪৫ ১৫১৫ সেঃমিঃ) 


আর বড় বীজ হলে দুরে দূরে (৬০২৫ সেমি) 


_ লাগাতে হবে। চাষ যদি বীজ তৈরি করার জন্য 
হয় তাহলেও কাছাকাছি লাগানে৷ হয়। ৷ 
টব 
বীজ লাগানোর এক সপ্তাহ পরে হালকা 





সেচ দিতে হবে। 





সেচটি ভারী সেচ হবে। তবে আলুর কাণ্ডে 
জল না ঠেকে এমন ভাবে দিতে হবে। মাটি 
ভিজে থাকবে কিন্তু কাঁদা হবে না। 

আগাছ। দমন কাজটি চারা বার হওয়ার 
পরেই করতে হবে। তবে ওষুধ- ছিটিয়ে করতে 
হলে চারা বেরোনোর আগে প্রতি হেক্টরে 
‘মূল দিয়াজিন’ ০২৫ কেজি হিসাবে দিতে হবে ক. 
পরে চার! বার হলে স্ট্যাম-এফ-৩৪ দিতে হবে 


হেক্টরে ১ লিটার হিসাবে । ছুটোই জলে দে : রঃ 


স্প্রেয়ার দিয়ে ছেটাতে হবে। 
রোগ ও পোকা 

অসংখ্য রোগ হয় আলুর। নাঁবিও জলদি ' 
ধা ব্যাকটিরিয়! জনিত ঢলা, কালো পচ! খুসকী, 
আব রোগ নানাজাতের কুটে রোগ, পাতা- 
পাকানো কৃমিরোগ ইত্যাদি। সহনশীল বা. 
প্রতিরোধী জাতের আলু যেসব রোগের জন্য 


আছে সেসব ক্ষেত্রে তাদের চাষ তো করতেই 


হবে, তাছাড়াও বীজশোধন করতেও হবে। 
নাবি ধসা হলে সমতল এলাকাতে প্রতি 
লিটার জলে ২ গ্রাম জিনেব বা ইউজিনেব বা 
ডায়খেন জেড-৭৮ বা লোনাকল গুলে নিয়ে 
গাছের পাতায় খুব ভাল করে ছেটাতে হবে। 
পাহাড়ী অঞ্চলে এ ওষুধের বদলে ২'৩ কেজি 


তঁতে ২'৩ কেজি চুন ২২৫ লিটার জলে গুলে 


বোর্দো মিশ্রণ তৈরি করে নিয়ে ছিটালে ভালো 
কাজ হয়। কালোপচা, শেকড়ের কমি বা ঢলা 
রোগের জন্ শস্য পর্যায় বদলাতে হবে। প্রথম 
ছুটির জন্য এ রোগ ছুটির বাহক ফসল যেমন 


সময়মত লাগাতে : পারলে 
বৃষ্টির জলেই, সে কাজ হয়ে যেতে পারে। . প্র 5 














টমাটো; ঢে' 
কয়েক বছর অন্ততঃ চাষ বন্ধ রাখতে হবে। 
তৃতীয়টির জন্য অন্ততঃ দু'বছর গম এবং ক্রোটালে- 
রিয়া সবুজ সারের গাছ পর্যায়ক্রমে লাগাতে হবে। 
_ পচে গলে যাওয়া রোগের জন্য ফসল তোলার পরই 
_ কাটা ছেঁড়া আলু বাদ দিয়ে ভাল করে বাছাই 
করে তবে গুদামে তুলতে হবে। যে জমিতে বছর 
বছর খুসকী রোগ হচ্ছে সেখানে সবুজ সার 
করলেই রোগ অনেক কমে যায়। ক্ষারযুক্ত 
জমিতে এ রোগ বাড়ে বলেই এসব জমিতে 
ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জাতীয় সার 
দেওয়া ঠিক হবে না সময়মত সেচ দিতে 
পারলেও এ রোগ কমে যায়। 
আলুর কীটশক্রও নেহাৎ কম নয়। এরমধ্যে 
শোষক পোকা; কাটুই পোকা, পাতা থেকো 
পোকা, আলুর মথ প্রধান। যে কোন শিরাবাহী 
ওষুধ যেমন মেটাসিস্টক ৩৫ ই-সি বা রোগর-৩০ 
যথাক্রমে ৪০০ ব! ১৮৮ মিলিলিটার নিয়ে ৪৫০ 
লিটার জলে গুলে ১ একর জমিতে ছিটালে কাজ 
হবে। কাটুই পোকার জন্য জমি তৈরির সময়ই 
- হেপ্টাক্লোর ৩% গুড়া হের প্রতি ৭৪ কেজি 
বা অলড্রিন ৫% শুঁড়া ৪৫ কেজি ছড়িয়ে মাটিতে 
মিশিয়ে দিতে হবে। পাতাখেকো পোকার জন্য 
বি-এইচ-সি ৫% গুঁড়ে। হেক্টর প্রতি ৩৪ কেজি 
ডাস্টার যন্ত্র দিয়ে ছড়াতে হবে। অথবা ডি-ডি-টি 
৫০% জলে গোলা ওষুধ ৪৫* লিটার জলে ২ 
কেজি হিসাবে গুলে ছিটাতে হবে। আলুর 
টিউবার মথ মাঠে আক্রমণ সুরু করলেও 
_ গুদামেই আসল ক্ষতি করে। গুদামে আলু- 
_ গুলিকে বালি দিয়ে টেকে রেখেই এর দমন কর! 
. সম্ভব। এরপর এ বালির স্তরে প্যারাথিয়ন বা 
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ডন, ভুট্টা পাট ইত্যাদি এ জমিতে 


বন্ু্ধরী £ আষাঢ়-আবণ £ ১৩৮২ 


“ম্যালাধিয়ন ১% গুঁড়া অথব। বি-এইচ-সি বা 
ডি-ডি-টি ৫% গুঁড়া ছড়িয়ে দিলে তো! নিশ্চিন্ত। 
শিকড়ের কৃমিরোগ দমন বেশ কঠিন কাজ। 


প্রথমত এ কৃমির দ্বারা আক্রান্ত হয় না এমন 


ফসল যেমন ধান বা গম এ জমিতে আলু চাষ 


বন্ধ রেখে করতে পারা যায়। যার ফলে এ জমি 
কৃমিযুক্ত হবে। এছাড়া ডি-ডি-ধুপন ওষুধ প্রতি 
হেক্টর জমিষ্টে ২২৫ লিটার হিসাবে প্রয়োগ 
করলে ভাল কাজ হবে। তবে এর প্রয়োগ - 
পদ্ধতি একটু জটিল, যন্ত্রের সাহায্যে মাটিতে 
ঢুকিয়ে দিতে হয়। সহজে প্রয়োগ করা যায় 
এমন ওষুধ হচ্ছে ই-ডি-বি দানা। হেষ্টরে ১৫০ 
কেজি হিসাবে ছড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে : 

হবে। আক্রান্ত জমির আলু বীজ হিসাবে 
অবশ্যই ব্যবহার কর! যাবে না। 


ফসল তোলার সময় একটি বিষয়ে সাবধান 


হতে হবে। সাধারণতঃ গাছের পাতা শুকিয়ে 
এলে ফসল তুলতে হয়, তবে বৃষ্টির সময় ফসল 


তোল! চলবে ন!। এই সময় তুললে ফসলের 


একটি বড় অংশ পচে যাবার সম্ভাবনা । যেহেতু 
আলু সাধারণভাবে একটু পচনশীল তাই আলু 
তুলে খুব ভালো করে পরিস্কার করে নিতে হবে; 
কাটা ছেঁড়া আলু বেছে বাদ দিয়ে ভালোগুলিকে 
তখনই শ্ৰেণীবিন্যাস করে তবে গুদামে বা বাজারে 
নিতে হবে । আজকাল আলু ঠাণ্ডা ঘরে গুদামজাত 
কর! হয়। ফেব্রুয়ারী-মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর 
-অক্টোবর কয়েক মাস। যেসব জায়গায় ঠাণ্ডা 
ঘর নেই সেখানে বড় গাছ তলাতে খড়ের চাল 
দেওয়া মাটির ঘর করে নিয়ে বাশের তাক করে 
তাতেও গুদাঁমজাত করা যায়। প্রতি তাকে 
আলুর পুরু স্তর ২-৩ সেঃমিঃ বালির আন্তরন দিয়ে 








ওই গুদাম ঘর মাঝে মাঝে 
ভাল করে দেখতে হবে। ছুই একটি পচা আলু 
দেখ! গেলেই ত। যাতে সঙ্গে সঙ্গে বাদ দেওয়া 


ঢেকে দিতে হবে। 


যায়। 
সার 

সারের পরিমাণ; প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি 
নীচের তালিকা অনুযায়ী ঠিক করতে হবে। 
একর প্রতি ১০ টন (২৫-৩০ গাড়ী ) গোবর সার 
জমি তৈরীর সময় দিতে হবে। 

প্রাথমিক সার বীজ বসানোর সময় দাড়ার 
মধ্যে নাইট্রোজেন, ¥ অংশ, ই অংশ যদি উর্বর! 
খুব বেশী হয় এবং সমস্ত ফসফেট ও পটাশ। 
চাপান সার- নাইট্রেজেন 3 অংশ (২ অংশ 
উর্বরত। স্তর খুব উচু হলে) প্রথম কানিমাটি 
দেওয়ার সময়। 

রাসায়নিক সার-_-জলদি আলুর চাষে সমস্তই 
প্রাথমিক সার হবে। 

নাইট্রোজেন সার হিসাবে এয।মোনিয়াম সাল- 
ফেট (নাইট্রোজেন ২০), ইউরিয়। (নাইট্রোজেন 


২৮ 


৪৬% ), ক্যালসিয়াম, আযমোনিয়াম নাইট্রেট 
(নাইট্রোজেন ২৫% ) প্রভৃতি । 

ফসফেট সার হিসাবে সিঙ্গল সুপার ফসফেট 
১৬%। পটাশ সার হিসাবে মিউরেট অফ 
পটাশ ( পটাশ ৬০% ) এবং মিশ্র ও যোৌঁগিক 
সার হিসাবে এযামোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট বা 
সফল! ২০ £ ২০ £ ০ (নাইট্রোজেন ২০%, ও ফস- 
ফরিক এসিড ২০%, ডাই এযামোনিয়াম ফসফেট 
( নাইট্রোজেন ১৮% ও ফসফরিক এসিড ৪৬০%। 
গ্রোমোর-_নাইট্রোজেন ২৮%, ফসফরিক এসিড 
২৮% ও সুফল৷ ১৫ £ ১৫: ১৫ ( নাইট্রোজেন 
১৫% ও ফসফরিক এসিড ১৫% ও পটাশ 
১৫%) ব্যবহার করবেন কারণ এগুলি বাজারে 
পাওয়। যাঁয়। 

জমিতে অল্নন্ব বেশী থাকলে ২-৩ বছর পর 
পর চুন দিতে হবে। তবে মাটি পরীক্ষা করিয়ে 
নিয়ে প্রয়োজনীয় সার ও চুন ব্যবহার কর! 
উচিত। মাটি পরীক্ষ না করিয়ে চুন ব্যবহার 
করবেন না। 


iw 








২ ও পুর, 
॥ চ. € 
/ ৮ 


হর্টকালচার।ল রিসার্চ খ্যাপিষ্ান্ট, চু চূড়া, হুগলী । 
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গ্রীঙ্দের প্রিয় সবজি লাউ। গ্রীন্মকালে 
বাজারে যখন অন্ত কোন সবজি প1ওয়৷ যায়না 
লাউ তার অভাব পূরণ করে। লাউয়ের জন্য 
বেশী জায়গার প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর আনাচে 
কানাচে ২-১টি লাউ গাছ লাগালে একটি 
পরিবারের প্রয়োজন মত লাউ পাওয়া যেতে 
পারে। 

জাত: লাউ বিভিন্ন আকৃতির হয় যেমন 
লম্বা, গোল, গোল চ্যাপ্টা ইত্যাদি। ভারতীয় 
কৃষি অন্ুুসঙ্গান সংস্থা, দিল্লী থেকে পুসা সামার 
প্রলিফিক লঙ ও সামার প্রলিফিক রাউণ্ড নামে 
ছুটি ভাল জাতের লাউ পাওয়। গেছে। সাধারণতঃ 
গোল জাতের লাউ গ্রীষ্মকালে বোন! হয় এবং 
লম্ব। জাতের লাউ বর্ষাকালে বোনার উপযোগী । 
সম্প্রতি পুস। মেঘদুত ও পুস! মঞ্জারী নামে ছুটি 
নতুন অধিক ফলনশীল জাতের লাউ ভারতীয় 
কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা) দিল্লী থেকে বের হয়েছে। 
পুস! সামার প্রলিফিক লঙ ও রাউণ্ড থেকে এর 
ফলন বেশী হয়। এর বীজ ফেব্রুয়ারীতেই বুনতে 
হবে। প্রতি হেক্টরে এ জাত থেকে ২৫০ কুইণ্টাল 
পর্ধস্ত লাউ পাঁওয়। যাঁয়। 





টি বর ২ £ | সপ্তবিংশ বধ জগ সংখ্যা 


জমি ও মাটি: উচু জমি লাউ চাষের জন্য 
নির্বাচন করতে হবে। প্রায় সব রকম মাটিতেই 
লাউয়ের চাষ করা যায়। তবে জৈব পদার্থযুক্ত 
বেলে দোজীশ ও দোজাশ মাটিতে লাউয়ের 
ফলন ভাল হয়। 

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ: জমি 
ভালভাবে চাষ দিয়ে তৈরি করতে হবে। শেষ 
চাষের সময় হেক্টর প্রতি ৫০-৬০ টন গোবর বা 
কম্পোষ্ট সার ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দিতে হবে। এছাড়া হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি 
নাইট্রোজেন ও ৬০ কেজি ফসফেট প্রয়োগ করতে 
হবে। তারপর হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি নাই- 
ট্রোজেন হবার সমান ভাগ করে চাঁপান সার 
হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথমবার গাছ 
লতানে। শুরু করলে দ্বিতীয়বার ফল ধরতে আরম্ভ 
করলে। তবে সব সময়েই মাটি পরীক্ষ! করে 
নিয়ে সারের পরিমাণ ঠিক করা উচিৎ । 

বীজের হার হেক্টর প্রতি: ৪-৫ কেজি 

বীজ বোনার সময় : পশ্চিমবঙ্গের সমতল 
অঞ্চলে বছরের সব সময়েই লাউয়ের বীজ বোনা 
যায়। তবে সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ধাকালেই 
লাউয়ের চাষ করা হয়। গ্রীষ্মের ফসলের জন্য 
ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে বীজ বোনা হয় ও এপ্রিল- 
মে মাসে ফলন দেয়। বর্ষার ফসলের জঙগ্য 
জুন-জুলাই মাসে বীজ বোনা হয়। আগষ্ট 
সেপ্টেম্বরে ফল পাওয়া যাবে। 

বোনার পদ্ধতি £ লাউয়ের বীজ সরাসরি 
জমিতে বোনা হয়। জমি তৈরির পর সমস্ত 
জমিটাকে ১:৮০ মিঃ চওড়1 করে ভাগ করে নিতে 
হবে। ছুটি ভাগের মাঝখানে ৬০ সেঃমিঃ চওড়া 
সেচের নাল! রাখতে হবে। সেচের নালার 





ছুধারে ১:৮০ মিঃ দূরে দূরে মাদা করে eth 
মাদায় ৩-৪টি করে “বীজ বসাতে হবে। 
১৫-১৬ দিন পরে প্রতি মাদায় মাত্র ছুটি সবল 
চারা রেখে বাকীগুলি তুলে ফেলতে হবে। 

সেচ: বীজ বসানোর পরই হালকাভাবে 
সেচ দেওয়া দরকার। গ্রীষ্মকালে ৩-৪ দিন 
অন্তর সেচ দিতে হবে। বর্ষাকালে বৃষ্টির 
পরিমাণের ওপর সেচ দেওয়া নির্ভর করে। 
মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে সেচ দিতে হবে। 


পরিচর্যা: মাঝে মাঝে আগাছা নিড়িয়ে 
দিতে হবে গাছের গোড়ায় মাটি কুপিয়ে 
আলগা করে দিতে হবে। বর্ধাকালীন ফসলের 
জন্য বাশ দিয়ে মাচ! তৈরি করে মাচার ঠিক পাশে 
একটি কাঠি পুঁতে গাছ লতানো শুরু করলে 


মাচায় তুলে দিতে হবে। 

ফসল তোলা £ সাধারণতঃ বীজ বোনার 
৩-৪ মাসের মধ্যেই ফল ধরতে শুরু করে। লাউ, 
কচি থাকতে তোল! উচিৎ । 


ফলন: পুসা সামার প্রলিফিক লঙ ও 
সামার প্রলিফিক রাউণ্ড হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৪ 


১৫০-২০০ কুইন্টাল। পুসা মেঘদূত হেক্টর প্রতি 
২৫৮ কুইণ্টাল ও পুসা মঞ্জরী ২৫৩ কুইন্টাল। 
সঙ্কর জাতের বীজ উৎপাদন; আজকাল 
এফ (6) সঙ্কর বীজ উৎপাদন করে অনেক 
সবজির ফলন বাড়ানে! সম্ভব হয়েছে। লাউগাছে ও 
পুরুষ ও স্ত্রী ফুল পৃথকভাবে থাকায় এর সন্কর 
বীজ উৎপাদন কর! খুব সহজ ও খরচ কম পড়ে । 
রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার : £ পরীক্ষা করে 
দেখা গেছে যে ৫০ পি,পি,এম, শক্তিযুক্ত মেবিক 
হাইডোজাইড (Mabic Hydrozide) ও ২৩-৫ 


ত্রিয়দো বেঞ্জোয়িক এ্যালিড (77109 benzoic 


৩৭. 








18০৫) ওষুধ দুবার গাছে ছেটালে একবার ছুটি 
পাতা বের হলে আর একবার চারটি পাতা বের 
হলে, গাছে স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বাড়ে, ফল ধরা 
(fruit set) এবং ফলন বাড়ে। 
বি জাত: পুস। নসধার-_এ জাতের পুরুষ ও 
স্ত্রী ফুল একই গাছে পৃথকভাবে থাকে। 
.. সাতপুটিয়া_এ জাতের গাছে একই ফুলে 

পুধকেশর ও গর্ভকেশর থাকে । ফল ছোট হয় ও 





















র চাষ দিয়ে ভাল করে তৈরি করতে হবে। 
গাছ! সব বেছে ফেলে দিতে হবে। শেষ 
চাষের সময় হেক্টর প্রতি ৫০ টন গোবর বা 
__ কম্পোষ্ট সার ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দিতে হবে। ফল ধরতে শুরু. করলে হেক্টর পিছু 
২০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসেবে 
প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। 
... বীজের হার: হেক্টর প্রতি ৩-৪ কেজি 
টু বীজ লাগবে। | 
1... বীজ বোনার সময় : জলদি জাতের ফসল 
নট জানুয়ারী থেকে মার্চ ও নাঁবি জাতের ফসল 
পলাই মাসে বোনা হয়। 
বোনার পদ্ধতি: বিঙ্গের বীজ সরাসরি 
ত বোন বোন! হয়। বীজ বোনার আগে সমস্ত 
জমিটাকে ২'৪* মিঃ চওড়া করে ভাগ করে নিতে 
| হবে। মাঝে ৩০ সেঃমিঃ চওড়া সেচ নালী 


বহুদ্ধরা £ আষাঢ়-আবণ £ ১৩৮২ 
রাখতে হুবে। সেচ নালীর ছুধারে ১+২০ মিঃ 
দূরে দূরে মাদ। করে প্রতি মাদায় ৪-৫টি করে 
বীজ বুনতে হবে। চার! বের হলে ছুটি ভাল 
চারা রেখে বাকীগুলি তুলে ফেলতে হবে। 

সেচ £ বীজ বসানোর পরেই প্রথম সেচের 
দরকার হয়। পরে ৫-৬ দিন অন্তর সেচ দেওয়া 
উচিৎ। বর্ধাকালে বৃষ্টি হলে সেচের প্রয়োজন 
হয় না। | 

পরিচর্যা: আগাছা নিড়িয়ে গাছের গোড়া 
কুপিয়ে দিতে হবে। বর্ষার ফসলের জন্য গাছ 
১০-১২ সেমিঃ লম্বা হলে মাচায় তুলে দিতে 
হবে। 

ফলন: বীজ বোনার ২২ থেকে ৩ মাসের 
মধ্যেই ফল ধরতে শুরু করে। ফল কচি থাকতে 
তোল! উচিৎ। | 

ফলন : হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১০০-১২৫ 
কুইন্টাল। 


জাত: 
যায়। 

(১) হালকা সবুজ থেকে সাদা রঙের ফলের 
ওপর বিক্ষিপ্রভাবে সাদা ডোরা। 

(২) ঘন সবুজ রঙের মাঝে মাঝে হালকা 
সবুজের ডোর! এই ছু রকমের চিচিঙ্গা ৫০-১০ 
সেঃমিঃ পর্যন্ত লগ্থ। হয়। সাধারণতঃ কোয়াম্বাটুর 
ও পুণার জাত ভাল। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র কৃষি 
বিভাগ থেকে সিলেকশন ৩০-২-২ অধিক ফলন" 
শীল জাতের চিচিঙ্গ। বের হয়েছে। 

জমি ও মাটি : উচু জমি ও উর্বর দোজীশ 
মাটি চিচিঙ্গ চাষের বিশেষ উপযোগী । 


সাধারণতঃ ছু রকমের চিচিঙ্গা দেখা 


জমি 


৩১ 















| ই সপতধশ বর নি সখা! 


ভালভাবে চাষ দিয়ে তৈরি করতে হবে। শেষ 
_ চাষের সময় হেক্টর পিছু ৪০ কেজি নাইট্রোজেন, 


২ কেজি ফসফেট প্রয়োগ করতে হবে। 
__ এছাড়া গাছে ফল ধরতে শুরু করলে হেক্টর প্রতি 


২০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসেবে 
প্রয়োগ করতে হবে। 

বীজ বোনার সময় : এপ্রিল থেকে জুলাই 
. পর্বস্ত বীজ বোন! যায়। বীজ অঙ্কুরোদগমের 
জন্য একটু সময় বেশী লাগে (৭-১০ দিন )। 

বীজের হার হেক্টর প্রতি £ ৫-৬ কেজি। - 
বোনার পদ্ধতি: ৭৫-৯০ সেঃমিঃ চওড়া 


নি করে জমিটাকে ভাগ করে সেচ নালার কাছাকাছি 
্ ৩০-৪৫ সেঃমিঃ দুরে দূরে মাদ করে বীজ বুনতে 


_ হবে। চারা গাছগুলি ১০-১২ সেঃমিঃ লম্বা হলে 
 মাচায় তুলে দিতে হবে। 
সেচ ও পরিচর্যা £ 
ফসল তোলা! £ বীজ বোনার ছু মাস পরেই 

ফল ধরতে শুরু করে। প্রায় দেড়মাস পর্যস্ত ফল 
তোলা যায়। ফল কচি থাকতে ভোলা উচিং। 
8. ইতি হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১০০ 
ৰং জাত: শ্রীগ্মের ছোট করেল! বা উচ্ছ 

| ৮-১০ সেমিঃ লম্বা । বর্ষার বড় করেল! ১৬-২০ 


__ সেমিঃ লম্ব।। 


পু দো মৌনুমী-_ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান 
সংস্থা? নিউদিল্লী থেকে বের হয়েছে। এজাত 
৷ গ্ৰীষ্ম ও বর্ষা দুই খতুতেই বোলার উপযোগী । 


রা এছাড়া কোয়াস্বাটুর লঙও ভাল জাত। 


জমি ও মাটি : উচু জমি ও বেলে দোআশ 


_ মাটি এর চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ] 





দিব 


ভালভাবে তৈরি করতে হবে । এই সময় বি 
প্রতি ৫৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫৬ কেজি ফসফেট টে 


প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। 
বীজ বোনার সময় ঃ 
গ্রীষ্মের ফসল-_ জানুয়ারী থেকে মার্চ 
বর্ষার ফসল-_ জুন থেকে জুলাই 
বীজের হার হেক্টর প্রতি: ৫-৬ কেজি 
বোনার পদ্ধতি: করেলার বীজ বসানোর 
আগে সমস্ত জমিটি ৯০ সেঃমিঃ চওড়া করে 
কয়েকটা প্লটে ভাগ করে নিতে হবে। প্রতি ছটি 


প্লটের মাঝখানে ৪৫ সেঃমিঃ চওড়া সেচ নালী 
রাখতে হবে। সেচ নালীর ধারে ৯* সোমিঃ 


দূরে দূরে মাদায় ১* সেঃমিঃ গভীরে বীজ বসাতে . 
হবে। প্রতি মাদায় ৩-৪টি বীজ বুনতে হবে। 
চার! বেরুলে প্রতি মাদায় ছুটি ভাল চারা রেখে 
বাঁকীগুলি তুলে ফেলতে হবে। 

করেলার বীজের ওপর শক্ত আবরণ থাকে । 
এজন্য বীজ থেকে অঙ্কুর বের হতে বেশী সয় 
লাগে। বীজ বোনার আগে অল্প গরম জলে 


বীজ ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে গিরি ্ 


অঙ্কুর বের হয়। 
সেচ ও পরিচর্যা : অন্যান্য ফসলের মত। 
বর্ষার ফসলের জন্য মাচার প্রয়োজন । 


ফসল তোলা : কচি অবস্থায় ফল তুলতে 
হবে। বীজ বোনার আড়াইমাস পরে ফল 


ধরতে শুরু করে। 
ফলন £ হেস্টরে গড় ফলন ১০ রহাল। 
. চালকুমড়ো 
জাত: গোল এবং খাটো জাতের দেশী 
কুমড়ো) । ই 








২৪ পরগণ! জেলার গ্োোবরভাঙ্গা অঞ্চলে 





_ গেম!’ জাতের চালকুমড়োর ব্যাপকভাবে চাষ 
হয়।' খাটে! জাতের ফল এবং প্রচুর ফল ধরে। 
এর চাষের জন্য সাচার প্রয়োজন হয় না। 
 মোরববার জগ্ত ইহ! বিশেষ উপযোগী । 
জমি ও মাটি : হালকা বেলে মাটিতে এর 
__ চাষ ভাল হয়। 
জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ : জমি তৈরির 
সময় হেক্টর পিছু ১* টন গোবর বা কম্পোষ্ট 
সার ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। 
এছাড়া জলদি ফসলের জঙ্য ফল ধরার সময় 
হেক্টর প্রতি ২৭ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার 
_ হিসেবে প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। 
বীজের হার হেক্টর প্রতি: ৪-৬ কেজি 
বীজ বোনার সময় : 
জলদি ফসল-_ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ 
নাৰি ফসল--ভুন থেকে জুলাই 
দুরত্ব ঃ সারি থেকে সারি-_১৮* মিঃ 
থেকে ২৪০ মিঃ 
চারা থেকে চারা--১:২০ মিঃ। 
বোনার পদ্ধতি : মাঝে ৬০ সেঃমি: চওড়া 
নাল! রেখে ২'৪০ মিঃ চওড়া অল্প উচু জমিতে 
... মাদা করে বীজ বসাতে হবে। নালার কাছাকাছি 
১২০ মিঃ অন্তর বীজ বুনতে হবে। 
সেচ ও পরিচর্যা : জলদি ফসলেই কেবল 
সেচের দরকার হয়। বীজ বসানোর পরই 
একবার এবং পরে ৮-১* দিন অন্তর সেচ দিতে 
















বসুন্ধরা £ আযাচ়-শ্রাবণ £১৩৮২ টা ৃ 
হয়। নাবি ফসলের জন্য মাচার প্রয়োজন। ১ 
_ ফসল তোলা: বীজ বোনার ২২-৩ মাসের 


মধ্যেই ফল ধরতে শুরু করে। 


ফলন ঃ হেক্টর প্রতি ২০০ কুইণ্টাল। 
কুমড়োর লাল পোকা: লাউ গাছে চারা 
অবস্থায় এ পোকা পাতা খেয়ে ফেলে । ফলে 
পাতা ফুটে! হয়ে যায়। আক্রমণ বেশী হলে 


গাছ মরে যাঁয়। এর প্রতিকারের জন্য ছাইয়ের 
সঙ্গে কেরোসিন মিশিয়ে চারা অবস্থায় গাছের 


পাতায় ভালভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া র্ 
৫% ডিপট্রেক্স গুঁড়ো হেক্টর প্রতি ১২-১৫ কেজি. 
হিসেবে আক্রান্ত গাছের ওপর ছড়িয়ে দিলেও 
এ পোকা মরে যাবে। এ 
কুমড়োর মাছি: এই মাছির আক্রমণে 
ফলের বিশেষ ক্ষতি হয়। এর প্রতিকারের জন্য 


বাগান সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। ফলের 


ওপর মাছি দেখ! দিলেই ৫% ডিপট্রেক্স গুড়ো 
ফল ও পাতার ওপর ২-৩ সপ্তাহ অস্তর ছড়িয়ে 
দিতে হবে। ১ 
পাউডারি মিলডিউ : এ রোগ হলে গাছের 
পাতায় সাদা গুড়োয় ভপ্তি হয়ে যাফ়। গন্ধক গুড়ে 
একর প্রতি ৫-৬ কেজি হিসেবে আক্রাস্ত গাছের 
ওপর ছড়িয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
ভাইরাস রোগ: এ রোগ হলে গাছের 
পাতা কুঁকড়ে যায় এবং গাছের বাড় বেশী হয় না। 
রোগাক্রান্ত গাছগুলি তুলে ফেলতে হবে। 


$৩ 














শাক সব 


কির উৎপাদন 








সঃকরী করণের প্রয়োজনীয়তা 


_ বৃ্জজানে ফসলের ফলন বাড়ানোর উপায় প্র 


Oo রি সংকরীকরণ প্রথার বিশেষ প্রয়োগ হচ্ছে। 


অধিকাংশ ফসলেই দেখা যায় সংকরীকরণের পর 
প্রথম সম্ততির ক্ষেত্রে ফলন প্রচুর পরিমাণে 
বেড়ে যায়। এই উৎপাদন বাড়ার কারণ 
“হাইব্রিড ভিগার’। ছুই বা ততোধিক প্রজাতির 
_ মিশ্রণে যে সংকর জাতের উদ্ভাবন হয় তাদের 
প্রথম সম্ততির বেলায় এই “হাইব্রিড ভিগারের” 
লক্ষণ বেশী মাত্রায় প্রকাশ পাঁয়। অবশ্যই এই 


রা হাইব্রিড ভিগার’ পরের সম্তুতিদের ক্ষেত্রে ততটা 
প্রকাশ পায় না, যতটা পায় প্রথম সম্ভতির 
ক্ষেত্রে । 


__ এই ধরণের “হাইব্রিড ভিগার প্রকাশের 


সুযোগ অন্তান্ত ফসলের চেয়ে শাক-সবজির বেলায় 


বেশী নেওয়া যেতে পারে । কেননা ধান, গম 
ইত্যাদির মত দানা জাতীয় ফসলের চেয়ে পাতা, 
ফল; ফুল ইত্যাদি জাতীয় ফসলে হাইব্রিড 


ভিগারের' প্রকাশ খুব-বেশী। ছুই বা ততোধিক 


ইকনমিক বোটানিষ্; বহরমপুর | 


ডঃ কলাণত্ৰত সেনগুপ্ত 


প্রজাতির সংকরীকরণ ঘটালে প্রথম সম্ভতিতেই, 
বেশী পাতা-_যা শাক হিসেবে ব্যবহার্য, অধিক 


সংখ্যক ফল, বড় আকারের ফল ইত্যাদি রূপে 


হাইব্রিড ভিগারের' প্রকাশ হয়। কাজেই এমন 
সব ফসলে যার পাত শাক হিসেবে ব্যবহার কর! 
হয়, যার ফল সবজি হিসেবে ব্যবহার্য, এই 
“হাইব্রিড ভিগারের’ স্থযোগ নিয়ে বেশী ফলন 
পাওয়া সম্ভব। 

আমেরিকায় ভুট্টার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হাইব্রিড ৃ 
ভিগারের' সার্থক প্রয়োগ কর! হয়। তারপর 
থেকেই বিভিন্ন ফসলে এই প্রথার প্রয়োগ হয়ে 
আসছে। শাক সবজির বেলায় “হাইব্রিড 
ভিগার; প্রথার প্রয়োগ অবশ্য তুলনামূলকভাবে : 
সাম্প্রতিক কালেই শুরু হয়েছে। { 
১৯৩৫ সাল থেকেই সংকর শশার বীজ বাজারে 
সাধারণভাবে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে ও টমেটোর 
বীজ ১৯৬০ সাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে। যদিও 
“হাইব্রিড ভিগারের' প্রয়োগ সব সবজিতে সম্ভব, 
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_ এর প্রকাশ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ফসলে বিভিন্ন । তাই 
_ যেকোনও ফসলেই যে এই প্রথার প্রয়োগ সার্থক 
_ হবে তা নয়। কোন ফসলে “হাইব্রিড ভিগারের+ 
.. কতটা প্রকাশ হয় ত! বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা 
.. পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। কয়েকটি 
__ ফসলের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল আলোচন! 
_ করলে বোঝ যাবে এই হাইব্রিড ভিগার’ কিভাবে 
গাছের কোন প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়। যেমন :- 
টমেটো ঃ এই ফসলে বিভিন্ন প্রকৃতিতেই 
হাইব্রিড ভিগারের, প্রকাশ দেখা গেছে । তবে 
প্রয়োগ বিধির কথ! চিন্তা করে গাছ প্রতি ফলের 
সংখ্যা বৃদ্ধিই উল্লেখযোগ্য । বড় আকারের ফল 
নয় বেশী ফল হওয়ার দরুনই মোট ফলন অনেক 
বেড়ে যায়। এই ধরণের ফসল পেতে হলে 
সংকর বীজ বাবহার করতে হবে। 
বেগুন £ বেগুনের বেলায় শতকরা ২১ 
_ থেকে ২৮ ভাগ বেশী ফলন পাওয়৷ সম্ভব এ কথা 
বিজ্ঞানীর! দেখিয়েছেন। সংকরণের কাজে 
_.. ব্যবহৃত জাতভেদে এই ফলন শতকরা ৫৫ ভাগ 
পর্যন্ত বাড়তে পারে । এই সংকরণের কাজের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে 'পুস! পার্পুল' 
জাতটির উদ্ভব হয়েছে। 
টেড়সঃ এই ফসলের বেলায় “হাইব্রিড 
ভিগারেরঃ মাধ্যমে গাছ পিছু বেশী সংখ্যক ফল 
পাঁওয়৷ যায় আর এই ভাবেই মোট ফলন অনেক 
বেশী পাওয়া যাঁয়। শতকরা ৬* ভাগ পর্যন্ত 
বেশী ফলন দেখা যায়। 
কুমড়ো? হাইব্রিড ভিগার’ প্রথার প্রয়োগ 
করে এই ফসলে সাধারণ ফলনের চেয়ে অনেক 
বেশী ফলন লক্ষ্য কর! গেছে । এই ফসলে কেবল 
_ যে গাছ পিছু অধিক সংখ্যায় ফল হয় তাই নয় 





Ll 
9 














বসুন্ধরা £ আবাঢ-শ্রাবণ : ১৩৮২ 
ফলের আকারও অনেক বড় হয়। এইভাবে 
একর প্রতি ২১ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া গেছে। 


পেঁয়াজ $ সমস্ত সবজির মধ্যে পেয়াজেই 


হাইব্রিড ভিগারের সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ 
হয়েছে। আমেরিকার সাধারণ বাঁজারেই 
পেঁয়াজের সংকর বীজ কিনতে পাওয়া যায়) 
এসব সংকর জাতের বীজ বিভিন্ন নামে বাজারে 
কিনতে পাওয়া যাঁয়। আমাদের দেশে অবশ্য 
সংকর জাতের বীজ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাওয়া 
যায় না। তবে এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে. 
এর সার্থকত। সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া ৫ গেছে। 

হাইব্রিড ভিগার! প্রথার প্রযোগোর ee nil 
সম্বন্ধে এখন আর কোনও সংশয় নেই। 
আমাদের দেশ অব্য এই বিষয়ে অনেক পিছিয়ে 
আছে। তার একট। প্রধান কারণ হলো “হাইব্রিড 
ভিগার পেতে হলে সংকর বীজ চাই। সংকর 





বীজ কেবল সংকরণ করেই পাওয়া সম্ভব । অর্থাৎ 


ংকরণের কাজ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে খুব বেশী 
পরিমাণে করতে হবে। এই কাজ এখন পর্যন্ত 
আমাদের দেশে হাতে করাই রীতি। তাতে 
সময় লাগে অনেক বেশী এবং স্বভাবতঃই এই 
প্রথায় উৎপন্ন বীজ অত্যন্ত দামী হয় যা সাধারণের 
ধর! ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। সার! পৃথিবীতে 
শুধুমাত্র জাপানেই এ কাঞ্জ কম খরচে কর! হয়। 
এর কারণ এই দেশের মেয়ের! এই কাজ করেন 
এবং তারা এ কাজে অন্য যে কোনও দেশের 
মেয়েদের চেয়ে দক্ষ এবং এ দেশে মজুরীও 
অপেক্ষাকৃত কম। 
ফুল থেকে পুংকেশর ফেলে দিয়ে শুধু স্ত্রী 
কেশর রেখে এই ফুলটা কাপড় বাঁ কাগজের 


৩৫ 


বনুদ্ধর। £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 





ছোট থলে দিয়ে ঢেকে রাখ! হয়। পরে অন্ত 
জাতের গাছের ফুল থেকে পুংকেশর এনে এই 
স্ত্রী কেশরে লাগালে তবে সংকর বীজের উদ্ভব 
হয়। ফসল ভেদে একবার পুংকেশর লাগানোর 
কাজ ( Pollination ) থেকে বেশী বা কম বীজ 
পাওয়া যায়। যেমন বেগুন বা! টমেটোর ক্ষেত্রে 
একবার পুংকেশর লাগানোর কাজ থেকে যতটা 
বীজ পাওয়! যাবে; ফুলকপি; বাঁধাকপি, পেয়াজ 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক কম বীজ 
পাওয়! যাবে । এইজন্য এইসব ফসলের সংকর 
বীজ উৎপাদন খরচ1ও অনেক বেশী হবে। 

এই সমস্তা সমাধানের অবশ্য অন্য উপায় 
আছে। পেয়াজে এমন কিছু জাত আছে যার! 
নির্বাজ অথাৎ যাদের পুংকেশর নেই বা থাকলেও 





কাধকর নয়। এমন সব জাতের পাশাপাশি 
পুংকেশর কার্যকর এমন জাত লাগালে পোকা 
মাকড়ের মাধ্যমেই সংকর বীজ তৈরি হয়ে ষাবে। 
হাতে করার প্রয়োজন হবে না। ফুলকপি ও 
বাধাকপির ক্ষেত্রে একই ফুলের পুংকেশর সেই 
ফুলে কার্যকর হয় না। কাজেই যে ছুই 
জাতের সংকরণ কাম্য তাদের পাশাপাশি বুনলেই 
সংকর বীজ পাওয়! যাবে । 

আমাদের দেশে উন্নত জাতের খাছ বীজেরই 
অভাব। এই অবস্থায় সবজির সংকর বীজ 
পাওয়| যে দৃস্কর হবে ত! বলাই বাহুল্য । যেসব 
বীজ উৎপাদক ফার্ম বাজারে সবজি বীজ বিক্রি 
করেন তার। এদিকে লক্ষ্য দিলে সীধারণ লোকের 
পক্ষে সংকর বীজ পাওয়া সহজ হবে। 


পশ্চিম বাংল বিচিত্র সবজির রাজ্য। নান! 
সবজির মধ্যে পাতা জাতীয় সবজি বা শাকই 
গ্রামের সাধারণ মানুষ বেশি ব্যবহার করে থাকে। 
নটেশাক, ডাটা শাক, পুঁই শাক, কলমী শাক, 
কচু শাক, হিঞ্চে, মূলো শাক ইত্যাদি বাঙালীর 
খান তালিকার একটি প্রধান দিক। অন্যান্য 
রাজ্যের লোকের! এ জাতীয় শাক ব্যবহার করে 
না। গ্রামে ব্যবহৃত সাধারণ সবজির মধ্যে 
"পড়ে বেগুন, কুমড়ো? লাউ, ঝিঙে, টেড়স, সীম, 
বরবটি ইত্যাদি। কিন্তু যুরোপীয় সবজির অন্তর্গত 
রঃ রর টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বীট, গাজর 
ইত্যাদি শহরের লোকদের জন্যেই উৎপন্ন করা 
হয়ে থাকে । পটল পশ্চিম বাংলার এক বিশেষ 
সবজি । অন্য কোনে! রাজ্যে এ রকম জাতের 
পটলের চাষ প্রায় হয়ন! বললেই চলে। 
আমাদের সবজি সম্বন্ধে তথ্য বা পরিসংখ্যান 
যথেষ্ট নেই। তবে যতটুকু পাওয়া যায় তা 
থেকে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে প্রায় ৮ লক্ষ 
ৃ হেক্টরে সবজির চাষ হয়। মানুষের ঠিকমতো 
পুষ্টির জন্যে দরকার কার্বোহাইড্রেট ( চাল ও গম 
থেকে যা পাওয়া যায় ), প্রোটিন ( ডাল, মাংস, 
রে মাছ? ডিম থেকে পাওয়া যায়), তেল বা চি 
















শর অধ্যাপক, কৃষি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় 


৩৭ 


 শশ্িজবন্ধে 


সবজি চাষ উন্নয়নের 
প্রয়োজনীয়তা 


এস, কে, মুখোপাধ্যায় 


(তেল, মাখন, ঘি ও ছুধ থেকে পাওয়া যায় ) 
এবং খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের (ফল ও সবজি 
থেকে পাওয়া যায় )। যথেষ্ট পরিমাণে সবগুলো 

উপাদান পাওয়া গেলে আমরা স্থ্যম খাছ পাই । 
কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ লোকের খান তঙুল 
জাতীয় শস্য নির্ভর হওয়ায় তারা প্রধানত: 


কার্ষোহাইদ্রেটই পেয়ে থাকে । সাধারণ বাঙালীর টা? 


স্বাস্থ্য খারাপের এটাই মূল কারণ। 


বৈজ্ঞানিকের মতে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্বের 


স্বাস্থ্য রক্ষার জগ দৈনিক ২৮৪ গ্রাম সবজির 
প্রয়োজন । তার মধ্যে ১১৪ গ্রাম হবে পাতা জাতীয় 
সবজি; ৮৫ গ্রাম কন্দ জাতীয় সবজি এবং ৮৫ 
গ্রাম অন্যান্য সবজি। কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থা 


আদোঁ সন্তোষজনক নয়। দেশের জনসাধারণের 


মধ্যে উৎপন্ন মোট সবজির সমবন্টন ধরে নিলেও 
দেখা যায়, ১৯৬৯-৭০ সালে প্রতি ব্যক্তির 
দৈনিক সবজি বরাদ্দ আলু এবং -অন্যান্ত কন্দজ 
সবজি ধরে দাড়াচ্ছে মাত্র ৫৮ গ্রাম। তুলনা- 
মূলকভাবে বলা যায়, ইটালী, রাশিয়া, জাপান, 
আমেরিকা, থাইল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইনে যথাক্রমে 
৫৯৫) ৫৬৪5 ৫২৩) ৪৬৯১ ৪8৯, চনত এবং ১৬৭ 
গ্রাম বরাদ্দ । তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একজন 











বহর চি, অব: ই ওয়-৪র্থ সংখ্যা 


OO ফিলিপাইনবাসী ক ধাইল্যাওবাসী, একজন 
... ভারতীয়ের দৈনিক সবজি বরাদ্দের চেয়ে তিনগুন 
.... সবজি ব্যবহার করেন। 

বোবা যায় যে; আমাদের দীর্ঘস্থায়ী খাদ্ধ ঘাটতির 


এই পরিস্থিতি থেকে 


একটি কারণ হচ্ছে, আমাদের এক জাতীয় খান 
বা তঞ্জুল জাতীয় খান্তের ওপর বেশি নির্ভরত1। 
আমাদের এই খাগ্তাভ্যাস বদলে দৈনিক খান্ত 
সবজির পরিমাণ বাড়ানোর ব্যাপারে আমাদের 
দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করা উচিত। তার ফলে শুধু 
আমাদের খাগ্ের মানই যে উন্নত হবে তা নয়, 
খান্তের পুষ্টিও বাড়বে এবং তুল জাতীয় শস্তের 
ওপর অধিক চাপ কম হবে। প্রতি ব্যক্তির 
“দৈনিক ১ বা ২ আউন্স তুল জাতীয় শস্ত 
বাচাতে পারলে আমাদের প্রয়োজনীয় তুল 
_ জাতীয় শস্তের ঘাটতিও কিছু পরিমাণে কমবে। 
রাজনীতিক এবং প্রযুক্তিগত চিন্তার মধ্য 
দিয়ে সরকারকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং চীনা আক্রমণের সময় 
জরুরী অবস্থায় নেয় ‘অধিক সবজি ফলাও? 
প্রচার অভিযান থেকে বোঝা গেছে যে, উৎপাদন 
খুব দ্রুত বাড়িয়ে তোল! যেতে পারে। কিন্তু 
সেই উদ্ভম অব্যাহত রাখ! যায়নি, কেননা 
উৎপাদকরা নিজেদের প্রয়োজনে না রেখে 
উৎপন্ন সামগ্রী সেনাবাহিনী এবং শহরের 
লোকদের কাছেই বিক্রী করে দিত। যাই 
হোক, সবজি প্রসঙ্গে এটা যূল্যবান কথা যে, 
সেদ্ধ করা সবজি মুন দিয়ে খেলে খুব পুষ্টিকর 
হয়। তাছাড়া তেল ও মশলার খরচও বাঁচে। 
দৈনিক খাগ্ছে সবজির গুরুত্বের প্রসঙ্গ বল! 
ছোল। এখন কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় 
তার আলোচনা প্রয়োজন । বীজ, চাষপ্রথা 


এবং সেচ--এই তিনটিই হচ্ছে এ প্রসঙ্গে মূল 
সুত্র চাষ প্রথা ও সেচ সম্বন্ধ অবশ্য কৃষকর| টি 


অবহিত । তবে সবজির বাছাই কর! ভাল জাতের 
বীজ সম্বন্ধে বিশেষ করে বেগুন, কুমড়ো প্রভৃতি 
অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন সাধারণ সবজির বীজ সম্বন্ধে 
কৃষকরা এখনে! পম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হতে পারেনি। 
যেহেতু বীজের দাম মোট চাষ খরচের শতকরা 
মাত্র ১ বা ২ ভাগ, সেজন্যে কৃষকের উচিত 
উৎপাদকের নিজের শস্য থেকে সংরক্ষিত বীজ 
ব্যবহার না করে বাছাই করা বীজ কেনা। . 
প্রত্যেকটি সবজিরই কয়েকটি করে জাত 
রয়েছে। গবেষণা কেন্দ্রের সুপারিশ কর। মনোনীত, 


বীজই ব্যবহার করা উচিত। ধান ও গমের অধিক ৃ 


ফলনশীল জাতের বীজের ব্যাপারে গবেষণাগারের 
বাছাই করা বীজের গুরুত্বের মূল্য পুরোপুরিই 
পাওয়া গেছে । সবজির ক্ষেত্রেও তেমনি ফল 
পাওয়া গেছে। তাই আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই . 
যে, অধিকতর উৎপাদনের জন্যে কৃষকদের উচিত 
উন্নত জাতের সবজি বীজ ব্যবহার কর1। 


বিভিন্ন গবেষণ! কেন্দ্রের সুপারিশ করা কিছু 
কিছু সবজির জাতের তালিকা নীচে দেয়া হোল। 


চর 
° 


মটর £ বোনভিলি, আর্কেল এবং মেটিওর 
(জলদি) (পুসা ইনষ্টিটিউট, নয়াদিল্লী ); 
পি-৮ (মাঝারি ) এবং পি-৩৫ (নাবি) (পিঃঞ 
ইউ, লুধিয়ান1) 


বেগুন £ পুসা পার্পল লঙ, পুসা পার্ল... 


রাউণ্ড; পুসা ক্রান্তি ( পুসা ইনটিটিউট, দিল্লী ); 
আর্ক সীল, কুন্ুমাকর এবং শিরীষ (আই) আই, 
এইচ, আর; বাঙ্গালোর ) | 

লাউঃ সামার প্রোলিফিক লড়ঃ সামার 
প্রোলিফিক রাউণ্ড ( পুসা ইনস্টিটিউট, দিল্লী); 


৩৮ 









বত সেজে, লা ভেৰাক 
সিরিয়াল ১২০ (পুসা ইনস্টিটিউট, দিল্লী), 
 সিরিয়াল-১২, পাঞ্জাব ট্রপিক্যাল, কেকরুথ 
(পি, এ) ইউ, লুধিয়ান! ); কুবের এবং বিজয় 
(ইউ, পি, ইনস্টিটিউট, কানপুর ), এইচ, এস 
১০৯ ১০২ এবং ১১০ (এইচ, এ, ইউ, হিসসার ) 
ঢেঁড়স বা ওকরা : পুসা সোয়ানী (আই, 
টা 9s আর, আই, দিল্লী ) 
__ মুলে৷ঃ পুসা চেটকি, রশ্মি এবং হিমানী 
(আই, এ আর, আই, দিল্লী ) 
কুমড়ো : আরকা চন্দন (আই আই এইচ 
: আর, বাঙ্গালোর ) 
_.. পালং শাক : পুসা জ্যোতি (আই, এ, আর, 
আই, নয়া দিল্লী ) 
. ফ্রঞ্চীন £ (বরবটি) পুসা পার্বতী ( » ) 
আলু: কুফরি চন্দ্ৰযুখী, চমৎকার, অলঙ্কার, 
সিন্বুরী, জ্যোতি, সীটম্যান (পটেটো ইনস্টিটিউট, 
সিমলা) 
oo ফুলকপি £ পুসা কাটকী (জলদি) এবং স্লো- 
বল ( নাবি ) (আই, এ আর, আই, নয়া দিল্লী ) 
ডানিয়া (নাবি, পশ্চিমবঙ্গ ) 
বাঁধাকপি ঃ গোচ্ডেন একর, পুসা ড্রামহেড 
| ( আই, এ) আর, আই, কাটরেন ) 
গাজর : পুসা কেশর, হাফ লং নাস্তে 
॥ এবং চস্তানী (আই, এ, আর, আই) নয়াদিল্লী ) 
ৃ বীটঃ ক্রীমসন গ্লোব এবং ডেট্রয়েট ডার্ক 
“রেড, ( আই, এ, আর, আই, নয়াদিল্ী ) 
_তাছাড়। বীজ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও 
বিশেষ করে নামী বীজ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ও 
ভাল বীজ পাওয়া যায়। 

















বসুন্ধরা £ আহা-্রাবণ : : 
প্রদত্ত তালিকার কিছু কিছু জাতের বীজ: ময়. 


দিল্লীর জাতীয় বীজ কর্পোরেশন পরিবর্ধন করে... 


থাকে। এন, এস; সির কাছ থেকে এই বীজ 
পাওয়া যাবে। অন্যান্ত বাঁজ সংশ্লিষ্ট গবেষণা 
কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাবে। : 

উপসংহারে এ প্রশ্ন আসে, গ্রামাঞ্চলের 
জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সবজির উৎপাদন 
বাড়াতে আমর! কি করতে পারি। পশ্চিম 


বাংলায় প্রত্যেক কৃষকের পক্ষে নিজের জমিতে 


সবজি ফলানে সম্ভব নয়, কেননা অনেকেরই 
শুধু নীচু ধান জমিই আছে। সেচের সুযোগও 
সীমিত। এ অবস্থায় একমাত্র উপায় হচ্ছে এই 
যে, জন প্রতি (পূর্ণ বয়স্ক) দৈনিক ৫০-১০০ গ্রাম 
সবজির বরাদ্দ হিসেবে প্রতিটি রকের সবজির 
চাহিদ। ঠিক করে নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ 


সবজি সেই ব্লকের সবজি চাষে অভিজ্ঞ ও 


বিশেষজ্ঞ কৃষকদের দিয়ে নিশ্চিত সেচের স্থযোগে 

যথাযোগ্য জমিতে উৎপাদন কর! । এবং সবজির 
জমি নাই এমন কৃষককে এই উৎপন্ন সবজি ধান 
বা গমের বদলে দেয়া যেতে পারে। সম্প্রসারণ 
কর্মীদের কাছে এটি নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
কর্ডব্য। সম্প্রতি আমাদের প্রধান মন্ত্রী দ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী তঙ্ল জাতীয় শস্তের ওপর চাপ 
কমাতে বেশী সবজি খাবার প্রয়োজনীয়তার ওপর 
জোর দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় 
আমাদের সমস্তা হচ্ছে, সবজির যোগান এবং 
গ্রামবাসীদের খাগ্ঠাভ্যাস বদলানো সম্পর্কে । 


(অনুবাদ £ চিদানন্দ গোস্বামী ) 
সহ-সম্পাদক বসুন্ধরা? 


(ব্রেসিক। একটি অন্যতম দল । 
এই এব্রেসিক? দলকে ভিনভাগে ভাগ কর! যেতে 
পারে, যথা (১) কোল, (২) মাষ্টার্ড এবং (৩) রেপ। 
শীতকালীন সবজির মধ্যে ‘কোল’ দল অন্যতম । 
‘কোল’ দলের মধ্যে ফুলকপি ও বাঁধাকপি 
ভারতবর্ষে খুবই প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। 


সারা ভারতবর্ষে ফুলকপির চাষ প্রায় 
৪০,০০০ হেক্টরে হয় এবং শীতকালীন সবজির 
মধ্যে এটি একটি অন্যতম সবজি । আলুর পরই 
এর স্থান। খাগ্ের গুণের দিক দিয়ে বিচার 
করলে দেখা যাবে ফুলকপি খুব একটা পুষ্টিকর 
সবজি নয়। তবে এর মধ্যে ভাল জাতের প্রোটিন 


টিন. 1.০. COMES SENS IE 
উদ্যান বিভাগ, বিধানচন্দ্ৰ ক্‌যি বিশ্ববিদ্ভালয়+ কল্যাণী । 





ডঃ মানিক গোপাল সোম 


এবং স্থায়ী ভিটামিন ‘সি’ আছে। ভারতবর্ষের 
সমতল ভূমিতে আগষ্ট থেকে মে মাস পৰ্যন্ত 
ফুলকপি পাওয়া যায়। 

ফুলকপি একটি সৌখীন সবজি। তাই এর 
পরিচর্যার ব্যাপারেও বিশেষ তদারকি ও 
অভিজ্ঞতার দরকার হয়। বিভিন্ন সময়ে লাগাবার 
জন্য প্রায় ৫-৬টি ফুলকপির জাত প্রয়োজন। 
কাজেই ঠিক সময়ে ঠিক জাতকে বাছাই করে 
নেওয়। বিশেষ দরকার । প্রাকৃতিক আবহাওয়! 
অনুযায়ী বিশেষ করে তাপমাত্রার দিকে লক্ষ্য 
রেখে ঠিক সময়ে সঠিক জাতকে লাগাতে হবে। 
উন্নত জাত 

ভারতবর্ষে অনেক জাতের ফুলকপি সরকারী 









_ এমনকি একই জাতের বীজ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন 


রর স্থানে পাওয়। যাঁয়। কল্যাণীতে অবস্থিত 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উদ্যান বিভাগে 
জলদি জাতের ফুলকপির উপর গবেষণা চলছে 








ও বেসরকারী নার্সারী থেকে পাওয়! যায়। 


বসুন্ধরা £ আধাঢ়-শ্রাবণ রি ১৩৮২ বং 


এবং আশ! করা যায় নিকট ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে 
কোন জলদি জাত কোন সময়ে লাগালে ভাল ফল 
পাওয়া যাবে, তা বলা যাবে। কেন্দ্রীয় ও বিভিয় 
রাজ্য কৃষি দপ্তর নিয়লিখিত জাতগুলিকে বিভিন্ন 


সময়ে লাগাবার সুপারিশ করেছেন। 








.. জাত কোথায় পাওয়া বীজ বোনা - কখন পাওয়া 
টা যায় সময় ১০০. 
১ কানওয়ারী পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিতালয়, মে ও জুন সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর 
২। পুমা কাটকি আই.এ.আর.আই.) মে ও জুন অক্টোবর ও নভেম্বরের 
EK | নিউ দিল্লী-১১০০১২ মাঝামাঝি 
৩ ইমপ্রভড, এ জুলাই নভেম্বরের শেষ থেকে 
.. জাপানিজ, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি 
8 ডি-৯৬ এ আগষ্ট ডিসেম্বরের শেষ থেকে. 
ন জানুয়ারীর মাঝামাঝি 
&। মাঝারি জাত সবজি গবেষণা! কেন্দ্র আগষ্ট তরী. 
কল্যাণপুর, উত্তরপ্রদেশ 
অ দানিয়া উদ্যান বিশারদ, সেপ্টেম্বরের জানুয়ারী 
কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ মাঝামাঝি ই 
৭। স্মোবল-১৬ আই.এ.আর.আই. সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি জানুয়ারীর শেষ থেকে 
নিউ দিল্লী-১১০০১২ থেকে অক্টোবরের এপ্রিল পর্যন্ত 
মাঝামাঝি 
বীজতলা লাগাবার পর বীজতলা! যাতে ঠাণ্ডা থাকে... 


হেক্টর প্রতি জলদি জাতের বীজ ৬০০-৭৫০ 
গ্রাম এবং নাবি জাতের ৩৭৫-৪০০ গ্রাম বীজ 
_ দরকার হয়। বীজতলা! ও চারা তৈরি করার 
ব্যপারে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। 
7 প্রাকৃতিক আবহাওয়! অনুযায়ী বীজতলার ওপর 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। জলদি জাতের বীজ 





সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বীজতলা ঠা 
রাখবার জন্য গরমের সময় বীজতলাকে ঢেকে ৷ 


রাখতে হবে এবং বীজতলা যাতে শুকৃনো না হয়ে 


যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে জলসেচ দিতে হবে। 
মাঝারি জাতের কপির জন্যও একই ধরণের 


সতর্কতা দরকার । দেখতে হবে বীজতলায় যেন 
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_ বন্ন্ধর সি বণ: : ৫ সংখ্যা 
টি বেশী জল না দাড়ায় এবং যথাসম্ভব রোদ পায়। 
যা নাৰি জাতের চারা তৈরি করার জন্য খুব 
ৃ একটা সমস্যা দেখা যায় না। সামান্য সাবধান 
হলে এই সময় চার! ভালভাবেই তৈরি করা 
. যায়। মাঝারি এবং নাবি জাতের বীজতলায় 
_ যাতে গোড়াপচা রোগ (Damping off) না 
হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই ধরণের 
রোগ যাতে না হয় সেজন্য বীজতল! ভাল করে 
শোধন করে বীজ ফেলতে হয় এবং বীজ খুব 
পাতলা করে ফেল! দরকার। তাছাড়া এই রোগ 
আব্রচ্মণ করলে ‘কেপন্টেন’ নামে ওষুধ ছিটিয়ে 
দিলে 'গোড়াপচা” রোগ দমন করা! যায়। 
ৃ চার! জমিতে রোয়৷ করার পরের সমস্তাগুলে 
নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের জন্য যাযা 
ডি কন তা বল! হচ্ছে। 
2 জলদি জাতের ফুলকপিতে অতি বৃষ্টির ফলে 
মাঠে জল জমে এবং তাতে অনেক চারা লাগাবার 
পর মরে যায়। তাছাড়া এই কারণে খুব ছোট 
ছোট কপি হয়। এর প্রতিকারের জন্য (১) উচু 
জমিতে চার! লাগাতে হবে, (২) দোজাশ ও বেলে 
_ মাটি নির্বাচন করতে হবে যেন জমিতে কোন জল 
জমে না থাকে, এবং (৩) বর্ষাকালে জমিতে খুব 
বেশী জলীয় ভাব থাকে বলে গাছের শিকড়ের 
ঝাড় ভাল হয় না যার ফলে গাছের বাড়ও বন্ধ 





সার পরিমাণ/হেক্টর 
১ গোবর বা কম্পোষ্ট ৬০-৭০ টন 
২। নাইট্রোজেন ১২০ কেজি 
৩। ফস্ফরাস ৪০-৬০ কেজি 








হয়ে যায়। সেজন্যে গাছের ভালো বৃদ্ধির 
গাছের পাতায় ইউরিয়া (*'৫ থেকে ১ শতাংশ বং 
চারার বয়স অন্যায়) ছড়িয়ে দিলে চল ফল ৃ 
পাওয়া! যায়। সঠিক জাতের বীজ এবং উপরোক্ত 
প্রতিকার করলে জলদি জাতের কপির চাষে 
নিশ্চয়ই ভাল ফল পাওয়া যাবে। 

মাঝারি জাতের কপির চাষেও একই ধরণের 
প্রতিকারের প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্ষার শেষের 
দিকে। নাবি জাতের কপির চাষে এ'টেল এবং 
দোআশ মাটিতে ভাল ফলন হবে যদি সঠিক 
জাত, পরিচর্যা, আগাছা দমন, গাছের গোড়ায় 
মাটি দেওয়া, জলসেচ ইত্যাদি সময়মত করা হয়। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য জলদি জাতের ফুলকপিতে 
৪৫ সেমি) % ৪৫ সেমি, দূরত্ব দেওয়া প্রয়োজন 
এবং নাবি জাতের কপিতে অপেক্ষাকৃত বেশী 
দূরত্ব দেওয়া দরকার (৬০ সেঃমি, % ৪৫ সেঃমিঃ 
বা ৬০ সেমি, ১৫ ৬০ সেঃমিঃ)। উপরোক্ত 
পরিচর্যা ছাড়! যথেষ্ট পরিমাণ সার প্রয়োগ ও 
রোগ দমনের প্রতিকার সময়মত বরা দ্রকার। 
সার প্রয়োগ 8 

ফুলকপির চাঁষে খুব বেশী সার প্রয়োগের . 
প্রয়োজন হয়। মাটির গুণাগুণের ওপর সার 
প্রয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। 
ভাবে ফুলকপির চাষে ভাল ফলন পেতে ছলে. 
হেক্টরে নিয়লিখিত পরিমাণে সার দিতে হবে। 





কখন প্রয়োগ: করতে হবে টু 
জমি তৈরি করার সময় 
অর্ধেক চার! লাগাবার সময় এবং বাকী 
অর্ধেক চার! লাগাবার একমাস পর 
চার! লাগাবার সময় 
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তবে সাধারণ- 













 হেস্টর প্রতি প্রায় ১৫-৩০ টন ফলন পাওয়া 
্বায়। নাবি জাতের ফুলকপিতে ফলন বেশী হয়। 
রঃ যে অংশটা আমর! খাই তাকে বলে 
 কার্ড। এই কার্ড শক্ত এবং মজবুত থাক অবস্থায় 
রে হবে। জলদি জাতের ফুলকপিতে 
. পাতাগুলি বাইরের দিকে ছড়ানো থাকে । তাই 
বেশী রোদের তাপে কার্ডের রঙ ঝলসে যায়। 
এই সমস্ত ক্ষেত্রে বাইরের পাতাগুলি কাগুকে 
২. আবৃত করে বেঁধে দিলে ফুলকপির রঙ সাদ! 
ধবধবে রাখা যায়। নাবি জাতের ফুলকপিতে 
পাতাগুলি ভেতরের দিকে সোজ। হয়ে থাকে বলে 
কার্ডের রঙ এমনিতেই খুব সাদা ধবধবে থাকে। 












_. খান্তের গুণের দিক দিয়ে বাঁধাকপি ফুলকপির 
থেকে অনেক পুষ্টিকর । ভারতবর্ধে এর চাষ 
য় ২৫,০০০ হেক্টর হয়ে থাকে। একটি জাত 
দিয়েই সারা মরন্থুমে বাঁধাকপির চাষ করা যায়, 
যদি ঠিকভাবে চারার দূরত্ব এবং সময়মত সার 








ব্রা £ আযাঢ়'আৰণ £ ১৩৮২: 
প্রয়োগ কর! হয়। বাঁধাকপির উন্নত জাতগুলি 


সম্বন্ধে আলোচনা কর! যেতে পারে। 
উন্নত জাত 

যদিও বাঁধাকপির মরস্ুম ফুলকপির থেকে 
কম; তাহলেও আগষ্ট মাস থেকে এর চাষ সুরু 
করা যায়। সাধারণতঃ জলদি জাতের বীজ 
আগষ্টমাসে বীজতলায় ফেলা হয়। ফুলকপির 


তুলনায় বাঁধাকপি মাঠে অনেকদিন রাখা যায় | 


এবং নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যস্ত পাওয়া 
যায়। তিন রকমের বাঁধাকপি পাওয়া যায়। 
যথা, :--(১) সাদা, (২) লাল এবং (৩) সেভয় 
(কৌকরান পাতা)। এদের মধ্যে সাদ! বাধাকপিই 
ভারতবর্ষে চাষ হয়। সাধারণভাবে তিন রকম 
জাতের বীধাকপি সার! মরন্ুমে চাষ করা হয়। 
যথা, জলদি, মাঝারি এবং নাবি জাত। বাজারে 


সাধারণতঃ গোল বাঁধাকপির চাহিদা বেশী। তবে i র্ ৃ 
নাবি জাতের মধ্যে গোল বাঁধাকপি নেই বললেই বা 


চলে। নীচে বাঁধাকপির উন্নত জাতগুলির নাম ্‌ 
দেওয়া হল। 








উন্নত জাতের বাঁধাকপি ৰ 
কোথায় পাওয়া বীজ লাগাবার কখন বাঁধাকপি 
্ fl __ যাবে সময় পাওয়া যাবে 
১1 গোলডেন একর ও আই.এ.আর.আই.ঃ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর নভেম্বর-ডিসেম্বর 
প্রাইড অব ইণ্ডিয়া নিউ দিল্লী-১১০*১২ (গোল জাত ) 
(জলদি জাত) 
২! কোপেনহাগেন পশ্চিমবঙ্গ সেপ্টেম্ব-অক্টোবর ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী 
মাৰ্কেট, ইংলিস বল (গোল জাত ) 
এবং ইকৃলিপস্‌ 
ড্রামহেড 
{মাঝারি জাত) 
৩ পুসা ভ্বামহেড আই.এ.আর.আই-ঃ অক্টোবর মাৰ্চ-এপ্ৰিল 
(নাবি জাত) নিউ দিল্লী-১১০০১২ (চ্যাপ্টা জাত) 


৪৩ 












ৃ টা J সপনিলে বম : : যখ সংখ্যা 


ফুলকপির মত বীধাকপি তাপমাত্রার প্রভাবে 
বেদী প্রভাবান্বিত হয় না। তাই একটি জাত 

বিশেষ করে গোল জাতের বাঁধাকপি দিয়েই সারা 
মরহুম চাষ করা যায়। জলদি জাতই হোক বা 
মাঝারি জাতই হোক, কয়েকবার বুনলে সারা 
মরম্থমেই একটি জাত দিয়ে বাঁধাকপি চাষ কর! 
যেতে পারে। 





_ মাঝারি জাতের ফুলকপির মত জলদি জাতের 
বাঁধাকপির বীজতলাতেও একই রকম গুরুত্ব 
সার পরিমাণ/হেক্টর 
১1 গোবর বা কম্পোষ্ট ১৫-২০ টন 
২। নাইট্রোজেন ১৫০ কেজি 
৩। ফস্ফরাস ৯০ কেজি 
...8। পটাশ ৪০ কেজি 
- পরিচয' 


বাঁধাকপি একটু ঠাণ্ড৷ আবহাওয়াতে ভাল 
_হুয়। ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে এটি একটি শীত- 
কালীন সবজি হিসাবেই চাষ হয়। সব মাটিতেই 
বাঁধাকপি চাষ কর! যায়। তবে জলদি জাতের 
জন্য বেলে ও দোজশ মাটি খুব ভাল। 
ফুলকপির মত বাধাকপিতেও সময়মত বিভিন্ন 
পরিচর্যার দরকার হয়। আগাছ! দমন, জলসেচ, 
গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া! ইত্যাদি সঠিক সময়ে 
করতে হবে। বাধাকপিতে গাছের দূরত্ব ৬০ 
সেমি, % ৪৫*সেঃমিঃ বা ৬০ সেমি, ৯ ৬০ 
সেমি, দেওয়া দরকার। ফুলকপির মত 
বাধাকপিতেও রোগ দমনের প্রতিকার করতে 





দেওয়া উর tL তবে নাৰি জাতের ক্ষেত্রে ৰ 


সহজেই চারা তৈরি করা যায় এবং খুব ত 
জলদি জাতের বীজ 
হেক্টর প্রতি ৫০০ গ্রাম এবং নাবি জাতের বীজ 


সমস্যা দেখা যায় না। 


হেক্টর প্রতি ৩৭৫ গ্রাম লাগবে । 


মাটির গুণানুসারে সার প্রয়োগ করা উচিত। 


তবে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত পরিমাণ সার হেক্টর 


প্রতি বাধাকপিতে দেওয়া দরকার । 
কখন প্রয়োগ করতে হবে 


জমি তৈরি করার সময়. রত, 
অর্ধেক চার! লাগাবার সময় এবং বাকি 


অর্ধেক চার! লাগাবার একমাস পর 
জমি তৈরি করার সময় 
জমি তৈরি করার সময় 
হবে। বাঁধাকপি মাঠে অনেকদিন থাকে বলে 
ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দ্রিক থেকে এফিড 





পোকার উৎপাত খুব বেশী দেখা যায়। কাজেই 
সময়মত এই পোকা দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 


করা দরকার । মেটাসিস্টক্স (Metasystox) 
নামে কীটনাশক ওষুধ ছিটিয়ে দিলে সহজেই 
দমন করা যায়। 

ফলন 


অনায়াসেই উৎপন্ন করা যায়। জলদি জাত গড়ে 
হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ টন এবং নাবি জাত গড়ে 
হেক্টর প্রতি ৩৫-৪৫ টন উৎপন্ন হয়। 





8৪ 


যদি সময়মত এবং বিশেষ যত করে চাষ করা 
যায়, তাহলে হেক্টর প্রতি ৩০-৪৫ টন বাঁধাকপি 


রঙ 


























আইকাংশ দেশেরই খান্ তালিকায় শাক- 


সবজির প্রধান ভূমিকা আছে। শাক সবজি 


থেকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ 


পদার্থ পাই, যা আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি ও রোগ 
প্রতিরোধ শক্তি অক্ষুন্ন রাখে। খাদ্যে সবজির 
ব্যবহার বাড়াতে গেলে; সবজির চাষ বাঁড়াবার 
__ জন্য যে চেষ্টা কর দরকার তা বলাই বাহুল্য । 
এ জন্য যেমন উপযুক্ত জমি, জল ও সারের 


প্রয়োজন, তেমনই খুবই দরকার এদের রোগ 


পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা । তা নইলে 
এতো কষ্টের ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 
পশ্চিমবঙ্গের শাক সবজিকে মোটামুটি 
শীতকালীন ও শ্রীম্মকালীন-__এই দুই ভাগে রাখ! 
যায়।, 
শীতকালীন শাক সবজির মধ্যে আলু) বেগুন, 
ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, মটর টি প্রভৃতি 
প্রধান । এদের কয়েকটি প্রধান প্রধান রোগ 
সম্বন্ধে আলোচন! করা যাক । 
আলুকে সবজির মধ্যে প্রধান বলা যেতে 
পারে। আলুচাষে খরচ যেমন বেশী উৎপাদন 
ও লাভও হয় তেমনি । তাছাড়া আলু সংরক্ষণের 
- স্ুবিধ| থাকায় সার! বছর এর চাহিদাও সমান 
ভাবে থাকে। আলুতে সেচ ও সারের প্রয়োজন 
বেশী। আবার এই কারণেই এতে রোগপোকার 
প্রাহুর্ভাব বেশী। তাই প্রথম থেকেই শস্য 
রক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । 
আলুর কয়েক প্রকার ধস! রোগ আছে। 
এগুলি সবই বীজ বাহিত। তাই বীজ বোনার 
আগে বীজ শোধন করা প্রয়োজন। এজগ্চ 


(১) উদ্ভিদ রোগ তত্ববিদ পশ্চিমবঙ্গ ! 





এ রি 
ক. ৯৪. ক 
তি 
* 


বটে : 
৮77 

LPR SP Jesh বীর ক 
শি হন কও PARA ক রর SRE 
78707 


ডক্টর স্বধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১) 


সত্যেন্রকৃষণ প্রামাণিক 


ঠ৫ 






ৃ ২ ওয়পর্থসংখা 
পরিস্কার অ লু ৩ মিনিট আ্যারেটান-৬ ট্যাফা- 
গার আযাগালল প্রভৃতি জলে গোলা পারাঘটিত 
ওষুধের ০'১* শতাংশ সংমিশ্রণে ২-৩ মিনিট 
ডুবিয়ে রেখে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে বোনা উচিত। 
আলুর ধস! জাতীয় কয়েক রকম রোগের মধ্যে 
__ আছে জলদি ধস! যা ছত্রাক (অলটারনেরিয়া) 
থেকে হয়, নাবি ধস! যা ছত্রাক (ফাইটোথোরা) 
__ থেকে হয়, গাছ শুকনে! রোগ যা আরেক রকম 
ছত্রাক (রাইজোকটনিয়। ) থেকে হয় ও ছত্রাক 
জনিত (একটিনোমাইসিটিসে ) দেদো৷ রোগ । 
এদের মধ্যে প্রথম ছুটিই বেশি ক্ষতিকারক। 
জলদি ধস। রোগে পাতায় চক্রাকার গাঢ় বাদামী 

__ থেকে কালো কালো দাগের সৃষ্টি হয়। 

_ নাবি ধসা রোগ বাংলাদেশের পাহাড়ী 
অঞ্চলেই বেশী দেখ! যেত, এখন সমতল ভূমিতেও 
প্রায় প্রতি বছরই কম বেশী দেখা যায়। এই 
রোগ সাধারণতঃ ভিজে আবহাওয়ায় অর্থাৎ বৃষ্টি 
 ব। অধিক কুয়াশার দিনে রাতে বেশী দেখা যায় 
9 সময়মত ব্যবস্থা ন। নিলে খুব কম সময়ে 
র্‌ বিছ্যাং গতিতে ছড়িয়ে পড়ে ফসলের অতি ব্যাপক 
ক্ষতি করে। এই রোগে পাতার নীচের দিকে 
_.. মাকড়সার জালের মত সাদ সাদা ছত্রাক দেখা 
যায় পাতার আক্রান্ত অংশ ভিজে ও বিবর্ণ 
দেখায় ও পরে শুকিয়ে মরে যায়। গাছের ডাটা 

ও আলুর গায়েও এর আক্রমণ হতে দেখা যায়। 
এই রোগের প্রতিকার ব্যবস্থা হিসাবে 
ফসলের বয়স ৪ সপ্তাহ হলেই ৩ সপ্তাহ অস্তর 
অন্তর আলুর গাছে পাতায় ও ভাটায় ২ কেজি 
হিসাবে ব্লাইটক্স, ফাইটোলান প্রভৃতি তাত্রঘটিত 
ওষুধ বা. ১ কেজি হিসাবে ডায়াথেন, জিনের ব। 











৩০০ গ্রাম ডাইফোলাটান জাতীয় দস্তাঘটিত 





ওষুধ ৩০০ লিটার জলে ং গুলে জোয়ারে হর র্‌ 
ছেটাতে হবে ।, 
ওষুধ ছেটানে! উচিত। রোগ দেখা দিলে প্রতি রি 
সপ্তাহ বা ১০ দিন অন্তর ওষুধ ছেটানে| উচিত। 
আর পাতার নিচের দিকে যাতে ওষুধ লাগে 
তা দেখা দরকার । 

রাইজোকটোনিয়া ছত্রকের আক্রমণে গাছের 
গোড়ায় কালো কালো দাগ পড়ে ও হঠাৎ গাছ 
ঢলে পড়ে বা শুকিয়ে যায়। এই রোগ দেখা... 
দিলেই আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা উচিত। আর 

আলুর ক্ষেতে এক কেজি ক্যাপটান বা আধ 
কেজি ডাইফোলাটান ওষুধ ৩৫০ নার জলে 
গুলে ছেটানো দরকার। টু 

দেদ্ো রোগে আলুর গায়ে কেবল দাদের মত. 
দাগ হয়। ক্ষেতে চুনের ভাগ বেশী হলে এই 
রোগ দেখা যায়। এমোনিয়া সালফেট সার 
ব্যবহারে জমিতে এ দোষ কমে। বীজ শোধনও 
খুবই দরকার । 

বীজাণুজনিত ঢলে পড়া রোগ কেবল আলু 


নয়,_টমেটো। বেগুন, লঙ্কা প্রভৃতি ফসলেও 


দেখা যায়। এতে গাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে ও মরে 
যায়। গাছ তুললে দেখা যায়, তা থেকে টিপলে 
পুঁজের মতে! সাদা আঠালো রস বেরোয়। এই 
রোগের ঠিক ওষুধ নেই; তবে বীজ শোধন, 
৩1৪ বছরের ফসলচত্তে যাতে এ সব ফসল না. 
আসে তাঁর প্রতি নজর রাখা ও রোগসহনশীল 
জাতের বীজ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। 

সবজির একটি প্রধান শত্রু হচ্ছে-_কুটে 


রোগ। আলু, টমেটো, লঙ্কা প্রভৃতিতে কুটে 
রোগের প্রাহুর্ভাব বেশী। 
কুঁকড়ে যেতে থাকে ও ছোট হয়ে যায় । ফলনও 


এতে পাতা হঠাৎ 


হাউ 


কয়| যো ঝলমলে বিনে 





কমে যায়। প্রথম থেকেই নজর রেখে এরকম 
আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করতে হবে। রোগ 


ফসলচক্র ব্যবহার করতে হবে ও রোগ বহনকারী 
_ জাব পোকা, চুঙ্গী পোকা প্রভৃতি প্রথম থেকে 
দমন করতে হবে। এজন্য একর প্রতি ১-২ 
_একজি শতকরা ৫* ভাগ শক্তির ডি-ডি-টি বা বি- 
 এইচ-সি ডরিউ পি গুঁড়ে। ৩৫০ লিটার জলে 
গুলে কয়েকবার ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

ফুলকপি; বাঁধাকপি; গলকপি প্রভৃতি যে 
সব শীতকালীন সবজির বীজ বীজতলায় ফেল। 
হয়ঃ তার! প্রায়ই বীজতলায় ঢলে পড়া 
(damping off ) নামে এস! রোগে আক্রান্ত 
হয়। এতে ছোট ছোট চারাগুলি মাটির কাছে 
ভেঙ্গে পড়ে ও মরে যায় । 
_ বীজগুলি পার! ঘটিত বীজ শোধক ওষুধে ( যেমন 
আগ্রোসান, সেরেসান জাতীয় শুকনো গুড়ো 
দিয়ে শোধন করে নিতে হয়। এক ভাগ ওষুধে 
২০০ ভাগ বীজ শোধন কর! যায়। 

এ ছাড়া পাতায় দাগ পড়া রোগ ও এক 
প্রকার ধসা রোগ; য! দেখা দিলেই ছু কেজি 
ব্লাইটক্স, ফাইটোলান বা একু কেজি ডায়াথেন 
জেড ৩০০ লিটার জলে গুলে ছেটানো৷ উচিত। 
অনেক সময় মাটিতে বোরন, মলিবডেনাম জাতীয় 
সূন্ম খনিজ পদার্থ কম থাকলে ফুলকপি প্রভৃতিতে 
মানা রকম রোগ দেখা দেয় ও কপি বড় 
আকারের হয় না। এ বিষয়ে কৃষি রসায়নবিদ 
বা উগ্ভানবিদের মত নেওয়া উচিত। 

বীট, গাজর, মূলে! প্রভৃতিতে এঁ ছুই জাতীয় 
রোগ দেখ! যেতে পারে। সেক্ষেত্রেও একই 
রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। মটরশুঁটিতে ভিজে 




















সহনশীল জাতের বীজ লাগাতে হবে। . উপযুক্ত 


রোগ নিবারণের জন্য 


বনুন্ধরা £ আষাঢ়-শ্রাবণ £১৬২ 
আবহাওয়ায় পাউডাল্লি মিলডিউ নামে এক রকম 
ছত্রাকের আক্রমণে পাতায় সাদা ময়দা গুড়োর 


একর প্রতি ১০-১২ কেজি গন্ধক গুঁড়ো ছেটানো 
দরকার! 
এবার গ্রীষ্মকালীন সবজির কথায় আসি। 
এ সময় প্রধান সবজি হচ্ছে বেগুন । 
কুমড়ো, লাউ প্রভৃতিও গ্রীষ্মের সবজি । 
প্রথমে ধরা যাক বেগুনের রোগের কথা। 
বেগুন, লঙ্কা প্রভৃতির চার! কখনও কখনও জল 
বেশী হলে ধস! রোগে ঢলে পড়ে (Damping- 
98) মারা যায়। ১ ভাগ ওহুধ--্যাগ্রোসান 
জি, এন অথবা সেরেসান পাউডারে ৩০০ ভাগ 


বীজ শোধন করা যাঁয়। এই ভাবে আগেই বীজ 


শোধন করে নিলে এই রোগের আশঙ্কা খুবই 
কমে যায়। এ ছাড়া ২ কেজি রাইটক্স বা. 
ফাইটোলান ৩০০ লিটার জলে গুলে মধ্যে মধ্যে 
ছেটানো ভাল। বড় গাছে গোড়া পচা রোগ 
দেখা দিলে ৩০০ গ্রাম ডাইফোলাটান (Difola- 
an) ৩০* লিটার জলে গুলে গাছের গায়ে ও 
গোড়ায় ছেটানে উচিত। বেগুনের আর একটি 
বড় রোগ হচ্ছে ঢলে পড়া রোগ । এই রোগের 
বীজাণু উইণ্ট ব্যাকটেরিয়া ( wilt bacteria). 
প্রায় সব জমিতেই থাকে, তাছ।ড়া বীজ বাহিত 
হয়েও এ রোগ আসতে পারে। এই রোগে 
বেগুন, টমেটো, লঙ্কা প্রভৃতি গাছ প্রথমে নিস্তেজ 
হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে । পরে ওপরের দিকের পাতা 
থেকে নীচে নেমে গোট। গাছই শুকিয়ে যায়। 
এ রোগের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে. 
গাছ লাগাবার আগে জমিকে গভীরভাবে লাঙ্গল 
দিয়ে চাষ করে, রোদ খাইয়ে নিতে হবে। যে 


৪৭ 


মত দাগ পড়তে দেখা যায়। প্রতিরোধের জন্য :. 


ঢেঁড়স) 





বন্গুদ্ধর। £ সপ্তবিংশ বর্ষ ২ ৩য়-৪র্থ সংখ্য 


জমিতে রোগ দেখ! দিয়েছে, সেই ক্ষেতে ছু'চার 
বছর আলু, বেগুন, লঙ্কা ইত্যাদি ফসল না নিয়ে 
ধান, গম, ছোলা, কলাই ইত্যাদি ফসল নেওয়া 
উচিত। এতে রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়। 
অনেক সময় দেখা যায় বেগুন, করলা, 
টমেটো, লঙ্ক। প্রভৃতির ফুল ও ছোট ফল অসময়ে 


ঝরে পড়ে । এ সব প্ল্যানোফিক্স” নামে 
ওষুধ এক মিলিলিটার ছুই লিটার থেকে চার 
লিটার জলে গুলে মুকুল বা ফলের ওপর একবার 
ছিটিয়ে দিয়ে সুফল পাওয়! যায়। 

ঢেঁড়স গাছ সাধারণত £ “ভাইরাস” বা কুটে 
রোগে আক্রান্ত হয়। রোগের আক্রমণ হলে 
পাতার ওপর সবুজ ও হলদে রঙের ছোপ ছোপ 
দাগ দেখ। দেয় ও কিছু পাতা কুঁকড়ে যায় ও 





ছোট হয়ে যায়। 

ভাইরাস দমনের কোনও ওষুধ নেই। তবে 
ভাইরাস রোগ এক রকম পোক! থেকে ছড়ায়। 
সুতরাং এই রোগ দেখা যাওয়। মাত্র ৪ মিলি- 
লিটার “রোগর” বা ছুই মিলিলিটার “ডেমিক্রান” 
ওষুধ প্রতি ৫ লিটার জলে মিশিয়ে আক্রান্ত 
গাছের ওপর ছিটিয়ে দিলে মাছির! মরে যাঁয়। 
ফলে রোগের বিস্তারও বন্ধ হয়। 

লাউ, কুমড়ে। গাছের পাতায় মাঝে মাঝে 
এলোমেলোভাবে সাদ! সাদ! গুড়োয় ভি হয়ে 
যায়। মিলডিউ ( Mildew fungi ) নামে 
ছত্রাকের আক্রমণের ফলেই এই রকম হয়। 
৫-১০ কেজি গন্ধক গুড়ো আক্রান্ত গাছের ওপর 
ছড়িয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। 


৪৮ 





নান! ধরনের সবছ্দির মধ্যে শীকপাত! 
জাতীয় সবজির স্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং সারা 
দেশেই ত! ভালভাবে চাষ করা হয়। শাকপাতার 
চাষ সহজেই করা যায়। এবং সস্তা দামে 
উচু মানের সবজি হিসাবে জনপ্রিয়তাও খুব 
বেশী। পালং শাক আমাদের দেশে খুব 
পরিচিত সবজি। বিশেষ করে রাজস্থান, 
 পশ্চিমবাংলা, পাঞ্জাব, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, 
-_ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 












্ সব রকম সবজির মধ্যে পালং শাকে সস্তা দামে 
.. সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া 
ৃ সায়। প্রতি ১*০ গ্রাম পালং শাকে জা 
আই, ইউ, ( আন্তর্জাতিক একক) ভিটামিন ‘এ 
আছে, যেখানে বিলেতী পালঙে, মাত্র ৩১৫০০ 
আই, ইউ, এবং গাজরে ৩,১৫০ আই, ইউ, 
পাওয়া যায়। এছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে 
__ এ্যাসকরবিক এসিড (৪০৯ মি.গ্রা ) ও লোহা 
6৪৮ যিগ্রা) আছে। একশো গ্রাম সবুজ 
_- শাকে প্রায় ১০০ গ্রাম মাছ বা মাংসের সমান 
.. পরিমাণ অত্যাবশ্যক আযামিনে! এ্যাসিড আছে। 
রত লং ১ কিছু কিছু ভেষজ গুণও আছে। 
রী যে সমস্ত অঞ্চলের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত 
স্ব সেখানে জারা বছর ধরেই পালং শাকের চাষ 
্‌ ক ০8 অঞ্চলগুলিতে এটি 



















করতে পারে, বেনী গরমে গাছ শক্ত হয়ে যায়, 
নিস বাড হে পাতা বের হতে পারে না। 





৪৯ 





ভাল জল নিকাশী ব্যবন্থাযুক্ত বেলে দোজাশ 2 
মাটিতে এর চাষ সবচেয়ে ভাল হয়। সমান করা 
জমিতে বীজ ছড়িয়ে দেওয়। হয়ঃ কিংবা ২ সেঃমিঃ 





দূরত্ব যুক্ত সারিতে বোনা হয়। হালকা মাটিতে 


বীজ লাগানোর পর সেচ দেওয়া হয় এবং ভারী 


মাটিতে যখন জমিতে যথেষ্ট আর্ত থাকে তখন 


বীজ লাগানো হয়। এক হেক্টর জমিতে প্রায় : 
২৫ কেজি বীজের দরকার হয়। 


পাল? শাক 


যদি তাপমান ও জমির আজ্রতা উপযুক্ত বু 
পরিমানে পাওয়া যায় তাহলে ৮-১০ দিনের 


মধ্যেই বীজ থেকে অঙ্কুর বার হয়। গাছ বাড়বার 


প্রথম দিকে নিয়মিত ভাবে নিড়ানি দিয়ে 
আগাছা পরিস্কার করতে হয়। গাছগ্চলি বেড়ে 
ওঠার পর অবশ্য সঙ নি পাঠাল ভাজি 
পারে ন!। | 

গাছ লাগাৰার ৩-৪ সপ্তাহের যী ফসল 





টা বা) পর: ডি সংখা 


কাটা যেতে পারে। মাটি থেকে ৫-৬ সে-মি 
ওপরে ভালভাব বেড়ে ওঠা, সরস ও নরম 
বে পাতাগুলি কেটে নিতে হবে। এর পর থেকে 
Se দিন আন্ত পাতা কাটতে হবে। 
বা প্রতি আইনে গড়ে প্রায় ৯৭ থেকে ৯৫ 
. কুইন্টালের মত সবুজ শাক পাওয়া যায়। 
সাধারণভাবে টাক! সবুজ পাতা কয়েক ঘণ্টার 
বেনী সময় সংরক্ষণ করা যায় না। তবে ৩২০ ফাঃ 
. তাপমানে এবং ৯০-৯৫ আপেক্ষিক আর্রতীয় 
এই শাক ১০-২৪ দিন পর্যন্ত ভালোভাবেই 
সংরক্ষন করা যায় । বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজার 
দরের তফাৎ অনুসারে প্রতি হেক্টর থেকে ৩৭০- 
৭৪* টাকার মত আয় হয়। 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ফসলের কতক- 
গুলি স্থানীয় প্রকার পাওয়! যায় । কিন্তু এতে 
ইতর পরাগ যোগের জন্য একেবারে খাঁটি আলাদ। 
জাতের পালং শাক প্রায় নেই বলা যায়। 









ভু A টি উন্নত জাতের পালং শাকের বর্ণনা 













ক অলগ্রীন £--এই পাঁতাগুলি সমান 
ও. কোমল ৷ নয়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষি 
স্ধান সংস্থা থেকে এটি উদ্ভাবন করা হয়। 
জাতের পালং শাক থেকে ১৫-১৮ দিন অস্তর 
জান ৭ বার ফসল কাটা যেতে পারে। শীতকালীন 
ৃ টসল হিসাবে এ থেকে হেক্টর প্রতি গড়ে ৯৮৯৫ 
ইন্টাল ফলন পাওয়া যায়। 

খ) জবনার গ্রীন এটি উচ্চ ফলনশী 
জাতের পালং শাক। এর পাতা পুর সমান 








সবুজ ও ও বড় আকারের । এটি উদর বিশ্ববিদ্য। | 





জবনার ক্যামপাসে উদ্ভাবিত হয়, এই জাতের 
পালং শাকের পাতাগুলি অলগ্রীনের পাতার 
চেয়ে গড়ে প্রায় তিন গুণ বড়। মাটির সাধারণ 
পি, এইচ, ৭ থেকে ১০৫ থাকলেই জবনার গ্রীন 
থেকে হেক্টরে গড়ে ১৯০ কুইণ্টালের মত সবুজ 
শাক পাওয়া যায়। এই জাতটি নোন! ও ক্ষারীয় 
অবস্থা সহ করতে পারে এবং চরম আবহাওয়া 
যুক্ত অঞ্চলেও জন্মানে| যেতে পারে । 

গ) পুস! জ্যোতি $-এটি ভারতীয় কৃষি 
অনুসন্ধান সংস্থার নতুন নির্বাচন। এর পাত৷- 
গুলি সরস, পুরু, কোমল ও উঁচু দরের পুষ্টিগুণ 
সম্পন্ন । প্রতিবার ফসল কেটে নেবার পর এই 
জাতের শাক আবার বেশ তাড়াতাড়ি ও ভালো” 


ভাবে বেড়ে ওঠে এবং অনেক দেরীতে শক্ত হয়। 


এর থেকে ৬-৮ বার ফসল কাটা যেতে পারে। 
পালং শাকের ফুলগুলি উভলিঙ্গ হয় এবং 

এগুলি থেকে বিলেতী পালঙের তুলনায় অনেক টা 

বেদী পরিমাণে বীজ পাওয়া যায়। কারণ বিলেতী 


পালং গাছ একলিংগ, পুরুষ ও স্ত্রী গাছ আলাদা 


হয়। ছুটি আলাদা! জাতের পালং ক্ষেতের মধ্যে 
অন্ততঃ ৫** মিটারের দূরত্ব থাকা দরকার, না 


হলে তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ঘটবার 
সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ ছু তিন, বারশাক 


কেটে নেবার পর বীজবৃস্ত বের হবার জন্য গাছ- 
গুলি রেখে দেওয়া হয়। অলগ্রীন জাতের পালং 
শাক থেকে একর প্রতি প্রায় ৪০০ কিলে! বীজ 


ল পাঞ্জা যায়। 





{ নী চির দি কৃতি অনুসন্ধান পরিষদের সৌজন্যে ) 








খাঁগ্চে পেঁয়াজের ব্যবহার অনেকদিন থেকেই 


চলে আসছে। নান! রকম সুস্বাদু খাবার 
তৈরিতে পেঁয়াজের ব্যবহার ধনীর রায়! ঘরে 
যেমন, গরীবের পানত। ভাতের থালায়ও এর 
সমান আদর। 

পেয়াজে খাগ্তগুণও যথেষ্ট রয়েছে। এতে 
পাওয়া যায় খাস্ভপ্রাণ ‘এ’ ‘বি’ এবং “সি'। কিছু 
পরিমাণ ক্যালসিয়াম এবং লোহ।ও এতে আছে। 
এ ছাড়। পেঁয়াজের কিছু ওষুধি গুণও আছে। এ 
হেন পেয়াজ যার প্রয়োজন প্রায় গ্রতিদিন__তার 


বাজার দর শুনলে চিন্তা হয়। আলুর চেয়েও 
কখনও কখনও এর দাম বেশী হয়ে পড়ে। দাম 
বাড়ার অর্থই হলে! চাহিদার তুলনায় বাজারে কম 
আমদানি। জিনিসের দাম কমানোর সহজ 
উপায়, ফলন বাড়ানে । আর এর চাষও সহজ । 

খুব যত না নিতে পারলেও কিছু পরিমাণ 
ফলন এতে পাওয়া যায়ই। তাই পেয়াজ চাষ 
করে একেবারে নিরাশ কাউকে হতে হয় ন|। 
এ ছাড়া সমস্ত বছর রেখে খাঁওয়! বা বাজারে 
বিক্রি করার স্থুবিধাও এর রয়েছে। 


৫৯ 











ধ্বংশ বধ: আব সংখ্য 


পেঁয়াজের বিশেষত হল তার বাঁঝ। এই 
₹ বাঁঝ পেঁয়াজের জাত, বয়স, মাটির প্রকৃতি, 
আবহাওয়া, উত্তাপ এবং গুদামজাত করে রাখার 
সময়ের ওপর নির্ভর করে। পেঁয়াজের ঝাঁঝে 
ৃ রানির এবং নানা রকম রোগের জীবাণু 
ধ্বংস হয় বলেও জানা যায়। শোনা যায় লণ্ডনে 
রর মেবার প্লেগ মহামারী রূপে দেখ! দেয় সেবার 
একমাত্র পেয়াজ রস্থুনের দৌকানগুলোই তা 
থেকে বেঁচে যায়। 
নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়। পেঁয়াজ চাষের জন 
__ সব চেয়ে উপযুক্ত হলেও নানা রকম আবহা- 
. গুয়াতেই পেঁয়াজের চাষ হয়। আমাদের দেশে 
.. হাপড়ে বীজ ফেলে চার! করে নিয়ে জমিতে 
লাগানো হয়। তিন চার সের বীজে এক একর 
_.. জমির পেয়াজ চারা হয়। কিন্তু সরাসরি জমিতে 
_ বীজ বুনলে এর ছু গুণ বীজের প্রয়োজন হয়। 
আগষ্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পেঁয়াজ লাগাবার 
সময়। চারার বয়স ১২ থেকে ২ মাস হলে 
আবার তা নেড়ে লাগাতে হয়। 
টি প্রায় সব রকম উঁচু ডাঙা জমিতেই পেয়াজ 
হয়, তবে হালকা দৌআশ মাটিই সবচেয়ে ভাল। 
বেশী এটেল মাটিতে পেয়াজ ভাল হয় না। 
__ সব রকম শস্যের উপযুক্ত সারই পেঁয়াজের 
 জন্ত প্রয়োজন । প্রথমবার জমিতে লাঙ্গল দেবার 
পর একর প্রতি ২৫ গাড়ী গোবর সার লাঙ্গল ও 
 বিদার : সাহায্যে ভালভাবে মাটিতে মেশাতে হয়। 
জব সার প্রয়োজন মত পাওয়া না গেলে 
_ নাইট্রোজেন দিয়ে এর অভাব পুরণ করতে হবে। 
তবে নাইট্রোজেন বেশী প্রয়োগ করলে অনেক 
-_ সময় পেয়াজ তাড়াতাড়ি পচে যায়। মোটামুটি 
একর প্রতি ৬ মণ আযমোনিয়াম সালফেট ছু 


বরা ঃ 








৫২ 








ভাগে_একবার রোয়া লাগাবার সময় এবং মাস 
খানেক পরে আর একবার প্রয়োগ করা যেতে 
পারে। এ ছাড়া গাছের পাতা পোড়ানো ছাই 


পেঁয়াজ গাছের গোড়ায় দিলে ভাল যলন পাওয়া 
যায়। 

পেঁয়াজের জন্য বীজতলা ২ হাত চওড়া 
এবং ২০ হাত লম্বা হবে। এ রকম তিনটি 
বীজতলার জন্য ১০ থেকে ১২ মণ গোবর সার 
এবং এক সের আযামোনিয়াম সালফেট মাটিতে 
মিশিয়ে ঝুরঝুরে বীজতলা তোর করতে হবে। 


এই পরিমাণ জমির জন্য এক সের বীজ 
বীজ লাগিয়ে ঝুরো মাটি দিয়ে 
ঢেকে দিয়ে .তাতে জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে টি 


প্রয়োজন। 


হবে। 

সাত-আট সপ্তাহের মধ্যে চারা লাগাবার 
উপযুক্ত হয়। চার! তৈরি হলে জমিতে রোয়া 
করে দিতে হবে। চারা বসাবার আগে নাল! 
কেটে জমি ভাগ করে নিলে সেচ এবং অন্যান্য 
পরিচর্যার সুবিধা! হবে । 

চার ১২ ইঞ্চি দূরে দূরে তৈরি লাইনে ৪. 
ইঞ্চি পর পর লাগালে ভাল এবং বড় পেঁয়াজ 
হবে। ধারা সরাসরি জমিতে বীজ বুনতে চান, 
তারা জমি তৈরি করে ১২ ইঞ্চি দূরে দূরে লাইন 
করে প্রত্যেক লাইনে ২ ইঞ্চি অন্তর আধ ইঞ্চি 


গভীরে বীজ বুনবেন। বীজ বোনার পর পাতলা... 


ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়ে সেচ দিতে হবে। 
এর ৪-৫ দিন পর ছিতীয় বার সেচ দিতে হবে। 

অনেকে আবার আগের বছরের পেঁয়াজের 
গেঁড় রেখে দেন যা বুনলে পেঁয়াজ বড় এবং পুষ্ট 
হয়। গেঁড় ১২ ইঞ্চি তাতে লাইনে ৪ ইঞ্চি 
অন্তর লাগাতে হয়। এক একর জমির জন্য 








১৫ থেকে ২০ মণ গেঁড় প্রয়োজন হয়। গেঁড় 
লাগাবার আগে ও পরে এক তৃতীয়াংশ কেটে 
লাগালে তাড়াতাড়ি পাত৷ ছাড়ে। পেঁয়াজের 
আগাছা মুক্ত রাখতে হবে এবং জমিতে সব 
সময়েই রস থাকা দরকার । এজন্য ১৫ দিনে 
একবার এবং গরমের দিনে সপ্তাহে একবার সেচ 
দিতে হয় এবং পরে সারিতে ঠিকমত দূরত্বে গাছ 
রেখে বিছন পাতল! করে দিতে হয়। 

পেয়াজ পাতা সবুজ থাকতেই যখন ডগ! ভেঙ্গে 
পড়ে, বুঝতে হবে পেয়াজ তোলার সময় হয়েছে । 
এসময় বড় বড় পেয়াজ তুলে নিলে ছোটগুলোও 
তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে। তবে ছোট পেয়াজ 
জমিতে থাকাকালীন বৃষ্টি হলে খারাপ 
হয়ে যেতে পারে। পেয়াজ তুলে আট থেকে 
দশ দিন ছায়ায় ছড়িয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। মাঝে 
মাঝে বেছে পচ! পেয়াজগুলে! ফেলে দিতে হয়। 

বাজারে দেশী বিদেশী নান! জাতের পেয়াজ 
দেখা যায়। প্রাইজ; টেকার, গার্ডনর, ইয়োলে! 
গ্লোব প্রভৃতি উন্নত দেশী জাত, হোয়াইট 
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পতুগাল, সিলভার স্কিন, অস্ট্রেলিয়ান ব্রাউন 
প্রভৃতি নামের বিদেশী জাতের পেঁয়াজ রয়েছে। 
সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি গবেষণ! সংস্থা থেকে 
পাওয়া “পুসা রেড” এবং “পুসা রাটনার” নামে 
পেঁয়াজের জাত খুবই ভাল। এর মধ্যেও পুস! 
রাটনার জাতের পেয়াজ আকারে বড় এবং বেশী 
দিন সংরক্ষণ করা যায় এবং এর ফলনের 
পরিমাণও প্রায় হেক্টর প্রতি ৫০* কুইন্টাল। 

পেয়াজে রোগপোকার আক্রমণ কম হয়। 
তবে চোষি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে 
১৫ মিঃলি, ম্যালাথিয়ন ৫০% ই-সি এক লিটার 
জলে গুলে গাছের ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে। 
ওষুধ ছেটানোর ১৫ দিন আগে যেন পেয়াজ কলি 
খাওয়ার জন্য তোলা না হয়। গুদামজাত পেয়াজ 
অনেক সময় পচে ওঠে । তখন পচা পেয়াজ 
বেছে ফেলে দিয়ে বাকী পেয়াজ ছায়ায় ছুই এক 
দিন শুকিয়ে আবার গুদামে রাখতে হয়। পেয়াজ 
তোলার সময় ভাল করে শুকিয়ে তুললে এ রোগ 
সহজে হয় ন|। 


[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ] 


৫৩ 





bd 


০৪ গায় উপত্যকা যেখানে 


বা ্ প্রচুর বৃষ্টি হয়, সেখানে সাধারণতঃ টমেটোর চাষ 
করা হয়। 


ভাদ মাসের মাঝামাঝি থেকে 
আশ্বিনের শেষ পর্যন্ত এর চাষ হয়। বাজারে 
টমেটো পাওয়া যায় পৌঁষ মাস থেকে। 

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে এর চাষ 
আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আরম্ভ করলে 
_আশ্বিনের শেষে বা কাতিকের প্রথমেই টমেটো 
তুলতে পারা যায়। এই সময়ের চাষ খুবই 
অর্থকরী । কেননা! কাতিক অগ্রহায়ণ মাসে 
বাজারে টমেটোর দাম বেশ উচু থাকে। কেজি 


প্রতি প্রায় দেড় থেকে ছু টাকার মত। 


টমেটে। একটি বিদেশী সবজি। কিন্তু 
আমাদের দৈনন্দিন খান্য তালিকায় এটি একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করে বসেছে, কেননা, এতে 
খাষ্যপ্রাণ বা ভিটামিন প্রচুর আছে এবং শরীরের 
পুষ্টি সাধনের প্রয়োজনীয় নানা খনিজ পদার্থ 
আঁছে।  টমেটে! সবজি হিসাবে খাওয়া ছাড়। 
একে খুব ভাল করে সংরক্ষিতও করা যায়। 
চাষ পদ্ধতি 
মাটি ও জমি নির্বাচন :--জলদি টমেটো চাষের 
জন্য মাটি হবে দৌ'আশ বা বেলে দোআশ, যাঁর 
জল ধারণ ক্ষমত! অপেক্ষাকৃত কম। জমি হবে 
- বেশ উচু যেখানে বৃষ্টির জল মোটেই দীড়াবে না। 
_ কেননা) আষাঢ় শ্রাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টি হয়। 
ক্ষেতে জল দাড়ালে গাছ বা ফলন কোনটাই 
ভাল হবে না। 
জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ :_চার পাঁচ বার 


রবেষণা আধিকারিক, হটি কালচারাল চাল ও শন, 
কফণনগরঃ নদীয়া । 





চাষ দিয়ে জমির পার করে a ই 
হবে। জমি তৈরি করার সময় একর প্রতি ১০০ 
মণ গোবর সার বা আবর্জন! পচা সার ছড়িয়ে - 
দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 
শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৩৩ কেজি ইউরিয়া হ্‌ 
১২৫ কেজি সুপার ফসফেট ও ৬০ কেজি মিউরেট 
অব পটাশ জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মিশিয়ে 
দিন। বাকী ৩৩ কেজি" ইউরিয়া পরে রা 
চাপান সার দিন। ঃ 
চার! তৈরি :--জলদি বি চারা: আষাঢ় | 
মাসে তৈরি করতে হবে। বর্ষাকালে চারা খুব 
সাবধানে তৈরি করা উচিত। কেননা ভিজে 
স্যাতসেঁতে জলে! হাওয়ায় বীজতলায় ছোট ছোট 











 চারাগুলোর গোড়া এবং ডগ! শুকনো রোগের 
.. প্রাহর্তাব হয়। বীজ বোনার আগেই পরিমাণ 
মত এগ্রোসেন জি, এন; ব্যবহার করে বীজ 
শোধন করে নিতে হবে। 
বীজতলা বা গামলার মাটি তামাঘটিত ওষুধ 
দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। গরম বাষ্প বা 
___ ফ্রমেলভিহাইভ, দিয়েও মাটি শোধন হয়। 
.. ৰীজতলার মাটি খুব সরস ঝুরঝুরে করে তৈরি 
করতে হবে। মাটির দান! হবে ঠিক যে 
জাতীয় বীজ বোন! হবে তার অন্থ্রূপ। বীজ 
যথাসম্ভব পাতলা করে বুনতে হবে। প্রথমে বীজ 
মাটির গামলায় বা বাশের ঝুরিতে তৈরি করতে 
- হবে। প্রয়োজনমত এই বীজ পাত্রগুলি কড়া 
রোদ বা বেলী বৃষ্টি থেকে রক্ষ। করার জন্য ঘরের 
বারান্দায় রাখা যেতে পারে। 
চার! নার্সারীতে বা বীজতলার হাপড়ে বসাতে 
_ হবে। এতে চার! শক্ত ও সতেজ হবে। বীজ- 
তলায় অবশ্যই ছাউনি দিতে হবে। হোগলার 
ছাউনি আমাদের দেশে বহু প্রচলিত আছে। 



























ৃ বৃষ্টির জল থেকে যেমন রক্ষা পাবে আবার সূর্যের 
.. আলোও পাবে। বীজতলায় ১০ দিন অন্তর 
_ তামাঘটিত ওষুধ, ছিটাতে হবে এবং তার সঙ্গে 
- কীটনাশক ওষুধ মিশিয়ে ছিটাতে হবে। 
... চারার বয়স ২৫ দিন হলেই ক্ষেতে রোয়! 
র্ করতে হবে.। এই সময় চারার ছয়টি পাত! হবে 
এবং প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা হবে। 
বীজের হার :--একর প্রতি ১৫০ গ্রাম বীজ। 
€ হালি আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি বীজ 
 বুনতে হবে ও আাবণে চারা ক্ষেতে লাগাতে হবে। 










৫8. 


১০ দিন পর এই 


_ তাছাড়া আজকাল অল্প খরচে এলকাধিন 
কাগজের ছাউনি কর! যেতে পারে। এতে চারা 
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জাত: পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে 
জলদি জাত হিসাবে পুসা রুবি ভাল হয়। পুসা 
রুবির গাছ খুব বাঁকড়! ও লঙ্কা হয়। ফল 
মাঝারি ধরণের । ফল পাকলে লাল রঙ হয়। 
প্রায় ১৫টা ফলের ওজন এক কেজি হয়। খুব 
রসালো ও অন্নস্থাদযুক্ত । এতে চাটনি ভাল হয়। 

দূরত্ব ঃ সারি থেকে সারির এবং গাছ থেকে 
গাছের দূরত্ব হবে তিন ফুট । 

পরিচর্য।_একটি কথা মনে রাখতে হবে যে 
বর্ষাকালে চার! বোন! হচ্ছে ।  কজেই সব সময়ই 
লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ক্ষেতে জল না দীড়ায়। 
গাছের জল দাঁড়ালে গাছের কাঁড় হবে না এবং 
ফলনও ভাল হবে লা। আবার. গোড়া পচা 
রোগের আক্রমণও হতে পারে। এতে গাছ মরে 
যাওয়ার সম্ভাবনা আছে । এই জন্য ক্ষেতের জল 
নিকাশের সুব্যবস্থা রাখতে হবে। এই সময় 
ক্ষেতে প্রচুর আগাছা হয়। প্রতি ১৫ দিন অন্তর 
নিড়েন দিয়ে আগাছা তুলে ফেলে প্রতিবারেই 
গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে ভহবে। 









চাপান সার £ প্রথম ই এক 
মাস পর ১৬ কেজি ইউরিয়! বে 
গাছের গোড়ায় দিয়ে £ হবে। 
আর দ্বিতীয়বার চারা লা রঃ 
কেজি ইউরিয়া চাপান সার 


গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে 
সেচ জলদি উমেটোতে 





রকম রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে। 








টি বর : সির £ চিক সংখ্যা 


_ কুইকাল। ফল পাওয়া যেতে পারে। এই ফলনের 
_ তুই তৃতীয়াংশ ফল কাঠিক-অগ্রহায়ণ মাসে হয়ে 


রি থাকে। যখন বাজারে টমেটোর কেজি দেড় 


__ টাক! থেকে ছু-টাক! থাকে, তখন যদি ৬৯ 


কুইন্টাল দেড় টাক! হিসাবে বিক্রি কর! যায়, 


তাতে একর প্রতি আয় হবে ৯ হাজার টাকা। 


আর বাকী এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩০ কুইন্টাল 
_ তোলা যাবে পৌঁষ মাঘ মাসে। তখন বাজারে 
_ টমেটোর কেজি থাকে ২৫ পয়সা । এতেও আয় 
হবে ৭৫* টাক1। অর্থাৎ জলদি টমেটো চাষে 


একর প্রতি মোট আয় হবে ৯১৭৫০ টাকা। 


রোগ ও পোকা :--টমেটো৷ গাছে নান! 
বিশেষ 
করে জলদি জাতের চাষে যে পোগগুলি হয় 
সেগুলি সম্বন্ধে আলোচন! করা হলো। বীজ- 
তলায় চারার গোড়। পচা ও ডগা শুকনো রোগ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এছাড়া জলদি ধস1ঃ 


ঢলে পড়া ক্ষয় রোগ, ভাইরাস বা ছোট পাতা 


ও শিকড় গ্রন্থি রোগ হয়ে থকে । 

বীজতলায় চার! গোড়া পচা রোগে আক্রান্ত 
হলে; চারা চন্যে পড়ে এবং মরে যায়। এটি এক 
রকম ছত্রাক জাতীয় রোগ। তামাঘটিত ওষুধ 


ৃ দিয়ে বীজতলায় মাটি শোধন করে নেওয়া 


প্রয়োঞ্জন। ফরমেলডিহাইড ও গরম ব।ল্পের 
সাহায্যেও বীজতলার মাটি শোধন করা যেতে 
পারে। বীজতলায় ১০ দিন পর পর তামাঘটিত 
ওষুধ ছেটালে এই রোগ থেকে চারাগুলো বাঁচানো 


.. যায়। 


নার বীধতলার ডগ! । শুকনো রোগে চারার 





ডগার পাতা প্রথমে শুকিয়ে যায় ও পরে চার! 
মরে যায়। প্রতিষেধক হিসাবে এগ্রোসন জি-এন টি 


দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। 

টমেটো! গাছের ভাইরাস ব! ছোট পাত৷ 
খুবই মারাত্মক । এতে পাতা ছোট হয় এবং 
কুঁকড়ে যায়। গাছের বাড় হয় না এবং ফলনও 
হয়না । গাছ কতগুলো পাতার গুচ্ছে পরিণত 
হয়। এই রোগ ছোট ছোট এক রকম সাদা 
মাছির থেকে ছড়ায়। এই গোগ হা হা ৃ 





ছিটানো উচিত এবং জারা গাছগুলো তু 
ফেল। দরকার! 


পরে আস্তে আস্তে পাতাগুলে। শুকিয়ে যায়, 
ফুল ঝরে পড়ে ও ফল ভালাভাবে পাকে না, 
তামাঘটিত ওষুধ ব্যবহার করে এই রোগ প্রতি- 
রোধ কর! যায়। 

শিকড় গ্রন্থি রোগ এক রকম অতি ছোট 
জীবাণুর থেকে হয়ে থাকে। এর! শিকড়ের 


কোষে ঢুকে গাছর খাবার নেওয়ার পথরোধ 


করে দেয় এবং অনেক সময় শিকড়ে গ্রস্তি তৈরি 
করে। ফলে গাছ মরে যায়। নিম্যাগন ব্যবহার 
করে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়! 


টমেটোতে রোগের তুলনায় পোকার আক্রমণ a 


অপেক্ষাকৃত কম, এই গাছে পোকার মধ্যে 


খাদক মাছি, শোষক পোকা ও কখনও কখনও = 


লাল পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে। উপযুক্ত 

ওষুধ দিয়ে এই পোকা! ls চট করলেই দমন 
করা যায়। ; 
[বন্দর ভাজ ১৩৮০ সংখ্যা থেকে পু র্ 








৫৬ 


জলদি ও নাবি ধস! রোগে 
প্রথমে পাতায় ও ফলে ফিকে রঙের দাগ হয়। ০ 









অনেকের ধারণা যে কুমড়ো এমন কোন 
প্রয়োজনীয় সবজি নয়। তাই কুমড়োর চাষ 
সম্বন্ধে অনেকেই খুব আগ্রহী নন। তবে 
কুমড়োও যে একটি প্রধান সবজি এবং এর চাষও 
যে অত্যন্ত লাভজনক সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
নেই। এতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উপাদানও 


আছে। খাগ্যমানের দিক থেকে একে অন্তাম্য 
অনেক সবজির সঙ্গেই তুলনা কর! যায়। 
গ্রীষ্মকালে যখন বাজারে কাঁচা সবজির স্বল্পত! 
দেখ! দেয়, তখন এই কুমড়োই হয় বাজারের 
একটি প্রধান সবজি । পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি 
জেলাতেই কম বেশী কুমড়োর চাষ হয়। 


সবঙ্জি উন্নয়ন আধিকারিক, বড়জোড়া, বাকুড়া। 





৫৭ 





রর 
পথা 
A 


রণজিৎ কুমার মণ্ডল 


প্রধানতঃ ছুটি খতুতে কুমড়োর চাষ করা হয়। 
যেমন, বর্ষাকাল ও শীতকাল (চৈতালী কুমড়ে।)। 
যে সমস্ত জেলায় বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কম যেমন 
পুরুলিয়।, বাকুড়া ইত্যাদি, সেই সমস্ত জেলায় 
বর্ষাকালে উচু জমিতে এর চাষ করা হয়। যে 
সমস্ত জমিতে প্রয়োজনীয় জলের অভাবে ধান চাষ 
কর! সম্ভব নয় (যেমন ডাঙ্গ জমি) সেখানে 
অনায়াসে কুমড়োর চাষ করা যেতে পারে। 
যদি কষকর! এর লাভের পরিমাণট। দেখেন 
তবে অনেকেই এর চাষ করতে আগ্রহী হবেন 
এবং অনেক চাষযোগ্য অনাবাদী জম্গিও আমরা 
এইভাবে চাষে লাগাতে পারব। 








বা, ঃ নিকাশের সুবিধা আছে এমন যে কোন মাটিতেই 














্‌ বন্দর £ ৃ সপতুবং শ রত : আব সংখ্যা 


চাব পদ্ধতি ( বর্ধাকালীন ) £ 

একেবারে এটেল ছাড়া জল 
কুমড়োর চাষ করা যেতে পারে । অবশ্য বর্ষার 
ফসলের জন্য উচু জমি যেখানে জল ছাড়ায় না 
_. সেই রকম জমির প্রয়োজন হয়। 

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ_ বৈশাখ মাসে 

প্রথম বৃষ্টির স্তুযোগেই জমিকে ভালভাবে ছু? বার 
লাঙ্গল দিয়ে নিতে হবে এবং পরের বৃষ্টি না হওয়! 
পর্মন্ত ফেলে রাখতে হবে। এর ফলে রোদে 
জমির আগাছাগুলি শুকিয়ে যাবে এবং পরে 
আগাছ। জন্মানোর সম্ভাবনা কম থাকবে। 
এরপরে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে বা মাঝামাঝি 
সময় যখনই বৃষ্টি পাওয়া যাবে তখনই জমিতে 
আরও দুবার ভালভাবে লাঙ্গল দিয়ে মইয়ের 
সাহায্যে জমিকে সমতল করে নিয়ে ছয়ফুট 
বাবধানে দেড়ফুট ব্যাসযুক্ত এবং ছয় হাঞ্চ গভীর 
করে গর্ত করতে হবে। 

প্রতি গর্তে ছুই থেকে আড়াই কেজি গোবর 
বাঁ কম্পোষ্ট সার দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে 
মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বোনার আগে প্রতি 
গর্তে (১) ৮০ গ্রাম সুপার ফসফেট, ২৫ গ্রাম 
মিউরিয়েট অফ পটাশ, ২০ গ্রাম ইউরিয়া অথব! 
৫* গ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা (২) ১০০ 
গ্রাম স্ফল। ১৫:১৫ £১৫ মাটির সঙ্গে ভালভাবে 
মিশিয়ে দিতে হবে। 

বীজ বোনা ও বীজের হার-_ প্রতি গর্তে 
(বিভিন্ন জায়গায় যথাসম্ভব সমান দূরতে ) তিনটি 
করে বীজ পূ'ততে হবে। বীজগুলি মাটি থেকে 
এক ইঞ্চি গভীরে পৌতা বাঞ্ছনীয় । মাটিতে যে 
রস থাকবে তাতেই বীজ থেকে চার! বের হয়ে 





যাবে। কিন্তু যদি অ মকছিন 






মাটিতে রসের টি 








হলে) টিবি গর্তে ্ করে শী ্‌ 
চারা রেখে বাকি চারাটি তুলে ফেলে দিতে হবে 
গাছের বয়স একমাস মত হলে 
২০ গ্রাম ইউরিয়া অথবা ৫০ গ্রাম গ্যামোনিয়া 
সালফেট চাপান সার হিসাবে 
ছড়িয়ে দিয়ে ম'টির সাথে ভালভাবে মিলিয়ে 
হবে। অবশ্য জমির উর্বরতা অমুযায়ী সারের 
মাত্রার তারতম্য কর! যেতে পারে। চাপানসার ॥ 
দেওয়ার সময় সমস্ত জমি একবার কুপিয়ে 
আগাছ। বেছে নিতে হবে এবং গাছের গোড়ায় 
ভালভাবে মাটি ধরাতে হবে এবং জমিতে যাতে. 
জল না ছাড়ায় তার ব্যবস্থা নিভে হবে। 
প্রয়োজন মত ভেলি বেঁধে দিতে হবে এবং 
প্রয়োজন হলে ছুই সারি গাছের মাঝখানে নালা 
কেটে জল বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। 
সব সময় মনে রাখতে হবে গাছ লতা! ছাড়ার 
আগেই যা কিছু করনীয় সব করে নিতে হবে। 
কারণ গাছ লত৷ ছাড়লে সেই লতার গীটে শিকড় 
বের হয়। তখন যদি গাছকে নাড়ান হয় তাহলে 
গাছের বাড়ে হিস হয়। ফলে ফলন অনেক ? 
কম হয়। নয | 
এছাড়া কোন কোন জায়গায় বিশে রা 
কিচেন গার্ডেনে বা যেখানে তই ভাহগায় কুড়ে 





৮ 











লাগানে। হয় সেখানে গাছকে বাশ এবং কঞ্চির 
_ লাহায্যে তৈরি মাচার ওপর তুলে দেওয়া হয়। 
| জাত--কুমড়ো বহু জাতের আছে। 
| এগুলোকে ভাগ করা হয় সাধারণতঃ এদের 
আকুতি) বাইরের এবং ভিতরের রঙ ইত্যাদির 
পর ভিত্তি করে। যেমন লম্বা, গোল, ডিম্বাকৃতি 
ইত্যাদি সাধারণতঃ কুমড়োর ভিতরের দিকের 
ল হয় কিন্তু কোন কোন কুমড়োর ভিতরের 
কর রঙ হলদেও হয়। তাছাড়া খতু অনুযায়ী 
ভাগও আছে-_যেমন বর্ধালী (যেগুলো বর্ষাকালে 
হয়) এবং চৈতালী (যেগুলো শীতকালে 
লাগানো হয়), 
ফসল তোল! ও ফলন--যদিও কুমড়ো 
 পাকলেই তোলা হয়, তবু বাজারের চাহিদা 
অনুযায়ী কখনও কখনও কাঁচা অবস্থাতেও তোল! 
হয়। তবে কাচা কুমড়ো সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী করতে 
হয়, কারণ কাঁচ! কুমড়ো তোলার পর বেশীদিন 
খা যায় না। তাই কুমড়ো যখনই পাঁকবে 
তখনই মাঠ থেকে তোল! উচিত। ভালভাবে 
পাকা কুমড়ে। অনেকদিন রাখা যায়। কুমড়ো! 
পাকলে তার ওপরের খোসাটি শক্ত হয়। অবশ্য 
ঠিকমত পেকেছে কিনা বা তোলার উপযুক্ত 
0. হয়েছে কিনা সেটা বোঝা অভিজ্ঞতার ওপর 
. নির্ভর করে। জমির সব কুমড়ো একসঙ্গে 













পাকেনা। তাই যখন যেমন পাকবে তখন 
তেমনি তোলা উচিত ৷ 
একর প্রতি ফলন হয় ২০০ থেকে ২৫০ 


কুইণ্টাল। 
__ চৈতালী কুমড়ো - এই কুমড়োর চাষের জনয 
বিশেষভাবে কিছুই কর! হয় না। সাধারণতঃ 
আলুর জমিতে, আলুতে মাটি ধরাণোর সময় 


৫৯ 





বসুন্ধরা : 


পুঁতে দেওয়া হয়। আলুতে দেওয়া সার ও 


সেচেই এর বাড় হয় এবং আলু তুলে নেওয়ার 


পর জমিতে কুমড়োর গাছগুলি থাকে এবং পরে, 
প্রয়োজন মত ছু” একটা সেচ দিয়ে দেওয়া হয়। 
রোগ, পোকা- কুমড়ো গাছের সব থেকে 
মারাত্বক পোকা হোল লাল পোকা । এগুলো 
আকারে ছোট এবং গায়ের রঙ লাল। এই 
পোকার আক্রমণ গাছের ছোট অবস্থা থেকেই 
আরম্ভ হয়। এরা পাতার শিরার মাঝখানের 
ংশগুলি খেয়ে ফেলে একেবারে ঝাঁঝরা করে 
দেয়। এরা সাধারণতঃ পাতার নিচের দিকে 
থাকে। প্রথম অবস্থা থেকেই এদের আক্রমণের 
দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা 
নিতে হবে। এদের আক্রমণ দেখা গেলেই একর 
প্রতি এক থেকে দেড় কেজি ভি.ডি.টি. (৫০ 
শতাংশ জলে দ্রবনীয়) অথবা সম পরিমাণ 
সেভিন ৫০০ লিটার জলে গুলে ছিটাতে হবে। 


কুমড়ো গাছের আর একটি উল্লেখযোগ্য... 


অনিষ্টকারী পোকা হোল জাব পোকা (এফিড)। 
এর! খুব ছোট আকারের এবং দলবদ্ধাভাবে 
পাতার নীচের দিকে থাকে। 
শোষন করে। | 
এন্ড্রিন শতকর! ২০ ভাগ ই,সি? সাড়ে চার লিটার 


(এক গ্যালন ) জলে মিশিয়ে ছিটোলে এদের নর 


দমন করা যায়। কুমড়ো গাছে বিশেষ কোন 
রোগ দেখা যায় না, তবে অনেক সময় ভাইরাসের 
আক্রমণ হতে দেখা যায়। এতে গাছের 
পাতাগুলি কুঁকড়ে যায় এবং সাদ! হয়ে যায়। 

আক্রান্ত গাছে যে ফল হয় সেটিও সাদা হয়! 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে রোগাক্রান্ত গাছগুলি 


রা আহা রাবণ £ :১৬২ 
আলুর সারিতে ৬১৫৬ দূরত্বে কুমড়োর বীজ 


এরা গাছের রস 
চার থেকে পাঁচ মিলিলিটার 








টা তুলে ফে ফেলে কে । হবে এবং যাতে এ রোগ মাকড়ের মাধ্যমে ( যেমন ও জাব পোকা) এ লগ: 
ছড়াতে ন! পারে তারজন্ত যে সমস্ত পোকা ছড়ায় তাদের দমন করতে হবে। a র 








কুমড়ে। চাষে আয় ব্যয়ের হিসাব--( একর প্রতি ) | 
8 চারবার লাঙ্গল-- প্রতিবার টাঃ ১৫০০ হিসাবে টাঃ ৬০:০০ 
(২) গর্ত তৈরি--১২১০টি = ৩০০০ ঘনফুট মাটি প্রতি ১০০০ ঘনফুট : 
টাং ৩০৯০ ছি টাঃ ৯০০০ 
(৩) গোবর সার ২৫ কুইণ্টাল--প্রতি কুইণ্টাল টাঃ ৪'০০ ছি টাঃ ১০০" রি... 
(8) রাসায়নিক সার ক) স্থপার ফসফেট ৯৫ কেজিসটাঃ ৯৫০০ ] 
খ) মিউরেট ও পটাশ ৩০ কেজি = টাঃ ৩৭৫০ jn so 
গ) ইউরিয়া ৫ কেজি টাঃ১১২'৫* 
(৫) কোপান ও ভেলি তৈরি কর! ২৫টি মজুর টাঃ ৫৬০ হিঃ 
(৬) বীজ ১৫ কেজি প্রতি কেজি টাঃ ২৫০০ হিসাবে টাঃ ৩৭:৫৯ 
(৭) ফসল তোল! ও অন্যান্য আন্ত্যঙ্গিক ৬টি মজুর ৬ ১৫৫৬* হিঃ টা: ৩৩৬০ 
(৮) কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি "উঃ ১৫০০ 


মোট বায়” টাং ৭২১১০ 












(১) ৬৮৬ দূরত্বে একর প্রতি গর্তের সংখ্যা ৪৩৫৬ +৩৬০*১২১০টি। 
(২) প্রতি গর্তে ২ট করে গাছ। .'. গাছের সংখ্যা ১২১০ ২২=২৪২০টি। 2 





(৩) প্রতি গাছে গড়ে তিনটি কুমড়ো! এবং গড়ে প্রতিটি কুমড়ো ২'৫ কেজি দা. 





(কম করে যা অবশ্যই হওয়। উচিত) মোট ফলন ২৪২০৩২৫১৯১৫০ রং 
কেজি= ১৮১৫ কুইগ্টাল। 
F দি প্রতি কুইন্টাল টাঃ ৩০' ০০ হিসাবেও ধর! হয় তবে মোট আয় ১৮১৫ X৩০ = 5 

টং ৫৪৪৫"০০। .*. প্রকৃত (নেট) আয় দীড়াচ্ছে টাঃ ৫৪৪৫'০০--টাঃ ২৯১ a 


টাঃ ৪৭২৩৯০ । 


এবার কৃষকরা চিন্তা করুন দৃরমূল্যের বাজারে দাম আগের তুলনায় ছিগুণ, সেক্ষেত্রেও অন্যান্য 
যেখানে মজুরের দৈনিক বেতন টাঃ ৫-৬০, সারের ফসলের তুলনায় কুমড়ো চাষ লাভজনক কিন! পৃ. 


$ ৬০ 























খাঞ্ের একটি প্রধান উৎস শাক-সবজি । 
শাক-সবজি প্রধানতঃ দেহ সংরক্ষনমূলক খান, 
এবং এই খান্ত প্রচুর পরিমানে ভিটামিন, খনিজ 
পদার্থ, শর্করা এবং কিছু পরিমান প্রোটিন 
সরবরাহ করে। আমাদের দেশে প্রয়োজনের 
তুলনায় শাক-সবজির উৎপাদন ও তার ব্যবহার 
যথেষ্ঠ নয়। ভারতবর্ষে আলু ছাড়া ৮ লক্ষ 
টা হেক্টর জমিতে শাক-সবজি উৎপন্ন হয় এবং 
রে ক ৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলু উৎপাদন 
হয় প্রায় ৬ লক্ষ টন। হিসাব করে দেখা গেছে 
যে, অপর্যাপ্ত সঞ্চয় যানবাহনের অব্যবস্থা এবং 
সংরক্ষন ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধার অভাবে 
__ শতকর। প্রায় ২৫ ভাগ তাজ! ফলমূল ও শাক- 
সবজির অপচয় হয়। 















সুশান্ত কুমার রায় 





এাসিন্টে্ট প্রফেসার--হটিকালচার { আই, এ, আর 
আই নিউদিসী-১২। 





আলাদ।। 
প্রায় বেশীর ভাগ অংশই বাজা 
বিক্রি হয়। হে 
__ তুলনায়, এই দেশে শাক-সবজির অতি নগণ্য 
৷ এর কারণ, ভারতে সারা 
বছর ধরে বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি উৎপন্ন হয় 











্ ধর! £ ু সপ্তবিশ বধ ! আধ সংখ 


__ আন্াগ্ত উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের 
দেশের, শাক-সবজির ব্যবহার পদ্ধতি সম্পুর্ণ 
এই দেশে উৎপাদিত শাক-সবজির 





আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ' 
অংশ সংরক্ষিত হয়। 


_ এবং টাটকা সবজিতে অভ্যস্থ হওয়ায় এ দেশের 

লোক সংরক্ষিত শাক-সবজির বিষয়ে বিশেষ 
আগ্রহী নন। কিন্তু অধিক সরবরাহে খান্তের 
অপচয় যাতে না হয়, মূল্যের স্থিতিশীলতা যাতে 
থাকে, এবং বাইরে রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা 


__ আন৷ যায়৷ এবং দেশে পুষ্টিকর খানের সরবরাহ 
থাকে, তার জন্য সংরক্ষনের প্রয়োজন রয়েছে, 


এবং এজন্য খাদ্য সংরক্ষন শিল্পের একান্ত 
দরকার। 






তাজা অবস্থায় 












বিজি, আবহাওয়। অঞ্চলে বিজি কমে, 
সবজি উৎপন্ন হয়, ভারতবর্ষের সবজির মধে 
এবং বন্দ জাতিয় খাস) যেমন--আলু, রর 
আলু; শালগম, ওল কচু ইত্যাদি বিশেষ ৷ 
প্রয়োজনীয়। কারন এতে প্রচুর শর্করা আছে। 
প্রোটিন_ প্রধান শাক-সবজির মধ্যে--মটরগু' টি, 
শিম, ফরাসবীন, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শাক 
জাতীয় সবজি, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন-_বিশেষ 
করে “ভিটামিন-এ, দ্ধার! সমৃদ্ধ। মানুষের 
NS ফলমূল ও শাক-সবজিই হলো ভিটামিন 
সি'- এর উৎসম্থল। টা 
সাধারনভাবে, মূল ও কন্দজাতীয় 
ছাড়া, প্রায় সব সবজিই সহজে পচনশীল এবং ফল 
ধরার পর থেকে এদের স্থায়িত্ব কালও স্বল্প । 
শাক-সবজি তাজ! অবস্থায় এবং সবজি হিসাবে 
গ্রহনযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষিত করার বিভিন্ন 
পদ্ধতি রয়েছে। পদ্ধতিগুলি হলে হিমঘর, 









কড়াইসু'টি ফুলকপি বীধাকপি আলু ইত্যাদি 
পলিথিনের ব্যাগ বাঁ বয়ামে সং তরক্ষণ করা যায়। 








জমানো, পি গাজানো, রি পাত্রে 
সংরক্ষণ, রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার, এবং তেজ- 
স্কয়ার ব্যাবহার। এই পদ্ধতিগুলি প্রচুর 
ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় সাধারন লোকের কেনার 
ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। সংরক্ষিত শাক- 

সবজির দাম বাড়ার আরেকটি কারন, অত্যন্ত 






সবজি খুব ভালো করে ধুয়ে পরিস্কার করে নিতে 
হবে, যাতে কোনে ধুলে। বালি বা ময়লা না 
_ খাকে। তারপর অপ্রোফজনীয় অংশগুলি 
অর্থাৎ পাতা, বোটা ইত্যাদি বাদ দিয়ে বায়ু 
সঞ্চালনের জন্যে ছিদ্রযুক্ত পলিথিনের থলিতে 
ভরে থলের মুখ সুতো দিয়ে বেঁধে ব সীল করে 
বন্ধ করতে হবে। এইভাবে তাজা সবজি ঘরের 
স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বা ফ্রিজিডিয়ারে বেশ 
কিছুদিন ভালভাবে রাখা যায়। একই প্রথায় 
মোমের প্রলেপ লাগিয়ে তাজ! শাক-সবজির 
সঞ্চয়-শক্তি বাড়ানো যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে 
=" তাজা সবজির সঞ্চয়-শক্তি অতি সহজেই দ্বিগুণ 
টা করা যায়। 

_সবজি-জাত দ্রব্যরূপেও শাক-সবজি সংরক্ষণ 
সম্ভব রোদে শুকিয়ে বাঁ আচার করে রাখা 
ছাড়া আমাদের দেশে এবং বিদেশে সবজি বা ফল 
থেকে তৈরি জিনিস সংরক্ষণের যে চলতি প্রথা 













হহ্ুন্ধরা £ আফাট-শ্রাবণ £ ১৩৮২ 
রয়েছে তা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। 
চট এবং উন্নত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক 

ব্যবহার ছাড়া শাক-সবজি কিভাবে সং 
রা. চে আলোচনা কর! সরল! 
বে রোদে শুকিয়ে রাখা 
রঙ বাদামী হয়ে যায়, এবং 
চুলকপি, বাঁধাকপি 







রোদে শুকানো যেতে ত পারে, যি ৰ সবজি 
কেটে পাচ মিনিট গরমজলে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে 
শতকর! ১ ভাগ পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইট 
(১ গ্রাম ১ লিটার জলে ) দিয়ে একঘণ্টা ভিজিয়ে 








রেখে পাতল! করে বিছিয়ে কড়া রোদে মুচমুচে 


্-মোড়ক পদ্ধতি’ বল! হয় । সপ্ত-তোলা! শীক- 
খলিতে ভরে, ত! টিনের কোটায় ঢাকা দিয়ে 
এইভাবে রোদে 


করে শুকানো যায়। শুকনে। সবজি পলিথিনের 


এঁটে বন্ধ করে রাখতে হয়। 
শুকনে। সবজি রান্নার আগে কিছুক্ষণ গরম জলে 
ডুবিয়ে রেখে তারপর ব্যবহার করতে হয়। 
এই সবজির স্বাদের তফাংও তাজ! সবজির চেয়ে 
খুব বেশী হয় না। এইভাবে নয় মাস পর্বন্ত 
এই সবজি রেখে দেওয়। চলে । 

সবজি সংরক্ষণের আরেকটি পদ্ধতি হল, 
কাটা সবজি রাসায়নিক ত্রব্যে ডবীডূত করা 
(যা আই, এ, আর, আই,-তে গস্তত হয়েছে) 
এই দ্রধীকরণ রসায়ন তৈরি কর! যায়, প্রতি 
লিটার জলে ৫০ গ্রাম লবন, ১ গ্রাম পটাশিয়াম : 
মেটাবাইসালফাইট ও ১২ গ্রাম এসিটিক্‌ এসিড 
মিলিয়ে সবজির টুকরোগুলি কাচের বয়ামে ভরে 


তাতে ভ্রধীকরণ রসায়ন ঢেলে দিতে হবেঃ 


বয়ামের মুখ পর্যন্ত । এরপর বয়ানের ঢাকা খুব 
ভালকরে মোম দিয়ে এটে বন্ধ করতে হবে। 


: ৬৩ 















এই টা কোন বা কিন্তু শুকনে! জায়গায় 
5! [খা উচিত। এই সবজি প্রযোজনমত ব্যবহার 
করা যায়। সংরক্ষণ করে রাখার সময় এই 
সবজির স্বাদ অল্প টক হয়ে যায়, তা দূর করা 
যায়, যদি অল্প গরম জলে be ধুয়ে 
নেওয়া যায়। 
টমেটো একটি অতি পুষ্টিকর সবজি । 
ফলনের সময় বাজারে এর সরবরাহ প্রচুর হওয়ার 
লে দাম অসম্ভব কমে যায়। কিন্তু অন্য সময়ে 
এই টমেটোই আবার এত বেশী দামে বিক্রি 
হয় যে; তা বাধার মান্থষের কেনার ক্ষমতার 















রোদে শুকিয়ে ব্‌! রাসায়নিক দ্রবনে ডুবিয়ে 


রেখে টমেটে। সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। টমেটো 





te রস | ঘন করে জল! দিয়ে টমেটে| পুরি করেন রাখা! I 


"টমেটো পুরি করার পদ্ধতি ই হলো ve 





| দেড় ? 
টমেটো কে রা 
এভাবে বোতলে 





ভাল করে €েঁকে নিতে হবে। ৩ কিলো সর. 
টোর রস ফুটিয়ে ১ কিলে! করতে হুবে। 
বোতলে ভরবার আগে, প্রতি কেজি টমেটো... 
পুরিতে ৫ গ্রাম এসিটিক এসিড মিশিয়ে ছ মিনিট 
ফোটাতে হবে। তারপর ঠাণ্ডা হলে ৭৫০ মিলি 
গ্রাম সোডিয়াম বেনজোয়েট সংরক্ষণের জন্যে 
মিশাতে হবে। এইভাবে টমেটে। পুরী? ছয় 
টাল সময় সংরক্ষণ করা যেতে পারে 

ং প্রয়োজনমত সুরুয়া, চাটনি, তরিতরকারী 
টা রান্নার ব্যাপারে বাতা করা লহ রর 
পারে। ৰ i 
এই ভাবে বিভিন্ন সবজি সংরক্ষণ ক 
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হরেন কুমার বন্ধ 


ভবেশ কুমার হক 


_ হেমেন্দ্র নাথ সমদ্দার 


॥ বসুন্ধরা ॥ 
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সম্পাদিকা £ হুলেখা ঘোষ ৃ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সাঙ্থা 


শস্ত পর্যায়ে__সরষে ও তিলের চাষ... ৪০-৪২. 
বনবিহারী চক্রবর্তী 

বীজ বিশুক্ষকরণ প্রণালী ও সংরক্ষণ ৪৩-৪৫ 
মিছিল কচ ঘোর এ 


ed 
+ i LE 


খান্ত উৎপাদনে জরুরী কারী 0১-৫২ 8 

তিল চাষ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! ... ৫৩-৫৫ 
কল্যাণ সেনগুপ্ত ও touts ভট্টাচার্য না 

সর্ব ভারতীয় গম শিক্ষণ শিবির 
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... আমদের খাতে তঙুল প্রধান হলেও, 
ভাতে ভাল ও তেলের ব্যবহার খুবই উল্লেখযোগ্য। 
প্রতিদিনের খাচ্ছে এই ছুটি জিনিসের চাহিদ। 
রয়েছে কিন্তু চাহিদার তুলনায় এর উৎপাদন 
নেক কম। আমাদের প্রয়োজনের মাত্র 
ধ্াশ ভাগ ডালশস্ত ও তৈলবীজের মাত্র 
ভাগ এই রাজ্যে উৎপাদন হয়। বাকিট! 
মদানি কর! হয় রাজ্যের বাইরে থেকে। 


॥ বঙ্ুন্ধরা ॥ 
২৭শ বর্ষ £ ৫ম-৬ সংখ্যা 
ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮২ 


১৮১৯৫ শক্কাক 


অন্ত অস্থবিধা ছাড়াও এই রাজ্যের টাকার বিরাট 
অন্ত অন্ত রাজ্যে এর ফলে চলে যাচ্ছে। ্ 

বাইরের সরবরাহের উপর নির্ভরতা দূর : 
করতে হলে আমাদের উৎপাদন অনেক গুণ 
বাড়ানো দরকার । ডাল ও তৈলবীজ প্রধানতঃ 
রবি মরস্থমের ফসল । 


থাকে। ভালশস্ত চাষের জমি প্রয়োজনের 
তুলনায় তাই খুবই কম। র্‌ 

সম্প্রতি সেচের ব্যবস্থা বাড়ার ফলে রবি 
মরস্ুমে উচ্চ ফলনশীল গম চাষ শুরু হওয়ায় যে 


জমিতে ডাল শস্যের চাষ হতো তাও কমতে শুরু 


করেছে। ফলে ভাল শস্তের মোট উৎপাঁদনও 
কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখ! দিয়েছে । 


অথচ ডাল ও তৈলবীজে স্বয়ন্তর হতে গেলে 


এর উৎপাদন বাড়ানো একান্ত দরকার । ফলন 
বাড়ানোর সবচেয়ে প্রেরণ! হলো তার দাম। 
পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ যেসব জাতের ডাল ও 
তৈলবীজের চাষ হয় তার একর প্রতি ফলন খুবই 
কমু। কাজেই তাতে লাভও বেশী থাকে না। 
কৃষকদের এইসব অসুবিধার কথ! চিন্তা করে 
আমাদের গবেষকরা চেষ্টা করছেন এমন উন্নত 
জাতের ভাল ও তৈল বীজের জাত বার করা, যার 
ফলন চলতি জাতের চেয়ে বেশী হয়। 


সেচ বিহীন এলাকায় 
মাটির রসে ও সামান্য বৃষ্টির জলে এর চাষ হয়ে... 


বহরমপুর 











বত ৃ কা £ সবি ভা তির সংখ্যা 
১ গবেষণাগারে এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষ। চলছে। 
সুখের বিষয় ইতিমধ্যেই বেশ কিছু উন্নত জাতের 
_ বীজ বারও কর! হয়েছে, যেগুলির ফলন চলতি 


_ জাতের তুলনায় প্রায় ছু তিন গুণ বেশী। অবশ্ঠ 
উন্নত বীজ ব্যবহার করে আশানুরূপ ফলন পেতে 
হলে উন্নত চাষ পদ্ধতি অন্ুমরণ করা দরকার । 

ডাল ও তৈলবীজ শস্য পর্যায়ে বা মিশ্র 


ৃ _. চাষও করা যায়। তাতে চাষের খরচ কম পরে 


__ এবং জমির সমন্তাও খানিকটা কমে। ডালশস্ত 
_ শুধু আমাদের সস্তায় প্রোটিন দেয় না, জমির 
 উর্বরত। বাড়াতেও সাহায্য করে। যেমন মুস্ুরি 
চাষের পর গম চ।ষ করলে গমের ফলন বাড়ে। 
কারণ মুন্ু্ির শেকড় থেকে জমিতে নাইট্রোজেন 
_আসে। এইভাবে চাষে একটি বাড়তি ফসলও 








পাওয়া যায় 1 যেখানে, জমির অভাব | বেছে রে 
সেখানে এই স্থৃবিধাটা কম বড় কথ।নয়। 
আমাদের বন গবেষণা ক্ষেত্র থেকে 





যদি ঠিকভাবে চাষ করা যায় তানে জামাতের ; 
মোট ফলন ছ তিন গুণ বাড়ানো অসম্ভব নয়। 
উন্নত জাতগুলির মধ্যে জলদি জাতও আছে। 
ডাল ও তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানোর + 
ওপর গুরুত্ব দেওয়! হচ্ছে, এই রবি মরন্ুমেও 
বুদ্ধরার এই সংখ্যায় ভাল ও তৈলবীজের উন্নত. 
জাত ও তাদের চাষ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা 
করা হলো । আশাকরি রবি শস্ত ই নু 
সংখ্যাটি কৃষকদের প্রয়োজনীয় খবর দিয়ে সাহায় র্‌ 
করতে সক্ষম হবে। | 
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এমকে যদি পশ্চিমবঙ্গের রবিশস্তের মুখপাত্র 
বলি, তাহলে স্বীকার করতেই হবে, এ রাজ্যে 
রবি ফসলের ‘ফলাও’ চাষ। অবশ্যই এক্ষেত্রে 
'ফলাও' শব্দটি আপেক্ষিক । আসলে আগের 
তুলনায় চাষ প্রচুর, ইঙ্গিত সেদিকেই । নচেৎ 
পাঞ্জাব, হরিয়ানার সে দৃশ্য কোনও দিনই 
এ রাজ্যে দৃষ্ট হবে না । রাস্তায় রাস্তায় গমের 
স্বুপ, পাহাড়। সব বছর নয়, যে বছর ফসল 
বেশি ফলে কেবল তখনই। সে সব দিনে 
আক্ষরিক অর্থে ই দেখ! গিয়েছে পাঞ্জাবের গ্রামের 
রাস্তায় গম গাদ। কর! । ওখানে বিয়ে-সাদিতে 
কৌলিম্য বিচারই হয় কার কটা ট্রান্টর রয়েছে, 
তার নিরিখে। 


বন্ুদ্ধর! £ সপ্ুবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬চ সংখ্য! 


ও প্রসঙ্গ থাক, আমাদের নিজেদের কথায় 
আমি। গম এ রাজ্যে প্রধান ফসল নয়। তবে 
আগে যা ছিল অনুল্লেখা, আজ ত| উল্লেখ্য তে 
বটেই, পরস্ত অন্যতম মুখ্য ফসল। গম চাষে 
পারঞ্জাব-হরিয়ানার পরেই আজ পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান। অথচ ক’ বছর আগে এ রাজ্যের 
কৃষি-মানচিত্রে গমের নামই ছিল ন! । মুশিদাবাদ, 
মালদহে কেউ কেউ সখ করে গম ফলাতেন। 
আট খেতেন বয়স্ক বিধবার । তাও রুটি করে 
নয়, আটা গোল।। ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে 
গমও এখানে অন্যতম মুখ্য চাষ হিসাবে গণ্য হতে 
শুরু করলো৷। উন্নত জাতের মেক্সিকান গম 
বীজের কল্যাণে । সে ধার! আজও অব্যাহত । 
গ্রামের মানুষ “কিউ'-এ দাড়িয়ে বীজ কিনছেন 
কল্যাণ সোন1-২২৭, এস-৩৩১) সরবতী সোনারা, 
লারমারে!। অগ্রগতি যে কতটা, একট! ছোট্ট 
হিসাব থেকেই তা বোঝা যাবে। তা হলো, এই 
পশ্চিমবঙ্গে '৪৭-৪৮ সালে ২১ হাজার ৭ শ’ টনের, 
মতো! গম হয়। এখন গড়ে বছরে আট ল'খ, 
ন’ লাখ টনের মতে! হচ্ছে। একর প্রতি 
গড়পড়তা ৩০ থেকে ৪০ মণ গম ফলন তে। 
আকছার নদীয়া, মুশিদাবাদ, মালদহে। 
জেলয়ও গম চাষের চলন হয়েছে এবং ক্রমেই 


বা়ছে। 


তন্তাষ্ক 


রাখ! ভালে। যে, ধান তে! 
ফসলেরই উন্নত বীজ উদাহিত 


আশানুজপ ন! 


নু হলেও, চারের সংস্থান 
কিছুটা বাড়ায় জাদাকতভ1৯ য় * 
221 ‘1% ৮1 ভালহে চাহ জে 
লেগেছে; রত্বিপ €ল'ক'র । মরমী 





সব মহ 


চাষের বেড়া? 
তবু শীতের ফসল বলতে বি 
ডালশনস্ত, কিছু কিছু শাকসবজি প্রধান করি 
ডা শন্তগুলি হলো সোল, হুক, নটর ইতি 
ডল চষে পঞ্চচল্ঙ্গ লিন হল বরই 2+" 
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বটেই, তাছাড়। দরদাম কষে কৃষকও নানা চাষে 
জমি খাটাচ্ছে। যেমন দেখ ছিলাম, মুস্থরি ডালের 
উন্নত বীজের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বি-৭৭) সি-৩১, 
বি-৬২। মাটির গুণাগুণ অনুসারে এক এক 
জেলায় এক একরকম বীজের সমাদর । উন্নত 
জাতের শাকসবজিও রয়েছে রবিখন্দের জন্য । 
আশু জাতের ফুলকপি পুসা কাটকির সমাদর 
খুব। এমনি কড়াইশু'টিও ঃ বেলভিল, আরলি 
বাজার, পারফেকশন। 
স্পষ্টই, চাষের দাক্ষিণ) বা কৃপণতায় গা-ঘরের 
চেহার| বদলায়। বদলায় গাঁয়ের মানুষের 
অভ্যাস-রীতিও। নয়া জাতের ধান-চাল ভিন্ন 
প্রসঙ্গ । কিন্তু গম এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের 
খান্যাভ্যাস অনেকখানি বদলে দিয়েছে। অবশ্যই 
এ রাজ্যে গমের চাষ বাড়াটাই মুখ্য হেতু নয়। 
খরায়, ছর্দিনে আংশিক রেশনে, টেস্ট রিলিফে 
: গম দেওয়ার প্রথাটাও অনেকখানি দায়ী। 
.. হন্দরবন অঞ্চলে গিয়েছি। বাঁধ ভেঙ্গে 
_ হু হু করে জল ঢুক্ছে। নোনা জলে চাষ কেবল 
সে বছরের জন্য নয় আগামী বছর ছই-এর জন্ত 
নষ্ট। কী করা? না, খয়রাতি সাহায্য, টেস্ট 
রিলিফ ভরসা । তাই। দিন ভোর বাঁধের 
... ভাঙ্গনে মাটি ফেলে মজুরি স্বরূপ কিছু নগদ আর 
৷ গামছায় গম বেঁধে কৃষক ডেরায় ফিরেছে। এ 
ছবি প্রায় প্রত্যেক বছরই সুন্দরবনে দেখা যায়। 
যা বলতে চাইছি, গায়ের মানুষ বাধ্য হয়েও 
গম খেতে শিখেছে। আবার কিছুট। বা দেখে 
কিংবা ঘরে ফসল হচ্ছে, খাব না, তাই কি হয়, 
_ এই বোধ থেকেও । বীরভূমের এক গ্রামে গিয়েছি 
আজ থেকে বেশ ক’ বছর আগে, অবশ্ত তখন 
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উন্নত গমের বীজের প্রচলন হয়ে গিয়েছে। 
মোটামুটি সঙ্গতিপন্ন চাষী-কর্তা শুনিয়েছেন, না, 
এখন মাড়ে ভাতে থাকৃছি আমরা গায়ের মানুষ । 
অর্থাৎ দু মুঠো অঙ্ন জুটছে। হেসে যোগ 
করেছেন, এখন এক বেল! রুটি খাই; বরং রুটি 
না পেলেই অস্বস্তি হয়। চাষবাস ভালো, এমন 
অনেক গ্রামের মানুষেরই ওই কথ! । 

শিরোনাম দিয়েছি ‘রবির উদয়'। তা এখানে 
রবিশস্তের উদয়ই বটে। রবিখন্দের চাষ এখন 
আর হেলাফেলার নয়; যথেষ্ট যব পাচ্ছে। 
আগেকার কালে চাষ বলতেই বোঝাতে। আমন- 
হৈমস্তিক ধান। বাকি যা কিছু ধর্তব্যের মধোই 
নয়। ফলে গ্রাম-জীবনের অর্থনীতি, পালা 
পার্বণ সব কিছু এ আমন চাষকে ঘিরেই 
আবততিত হতো। রি 

এক দশক আগের কথা । কলকাতা থেকে 
মাইল ২৭ দূরে ২৪ পরগণার আমডাঙ্গা বকের 
মহাদেবপুর গভীর নলকূপ কেন্দ্রে এলাকায় 
মহাদেবপুর, আদহাটার কাছাকাছি গাঁয়ের বৃদ্ধ 
কৃষক হুরুল মিঞাকে সাক্ষী মেনেছি। মিঞা 
তখনই সাফ জবাব দিয়েছেন, তিন কুড়ি বয়সে 
এ তল্লাটে কখনে! রবিখন্দের চাষ হতে দেখিনি ক... 
আশপাশে বেশির ভাগ অঞ্চলে মেস্তারই, চাষ 
হতো, আর ধান চাষ (হৈমস্তিক ) যা কিছু । 
এখন পাট হচ্ছে; গম হচ্ছে, আলু হচ্ছে, সবজি 
হচ্ছে। বলা বাহুল্য এর মধ্যে আরো বদল 
ঘটেছে। অভিজ্ঞতায় কৃষক আরো শিখেছে। 
সব তল্লাটেই। যথার্থই রবিশস্তের চাষের আজ 
মহা সমাদর । এ এক নয়া পর্য। এবং সে 
অর্থেই উদয়। | 





সোনালিকা, জনক ( এইচ-ডি-১৯৮২ ) এবং 
কল্যানসোন!। 
কোন জমিতে চাষ করবেন 

দো'জাশ, বেলে দোজীশ, পলি দোআশ ও 
এঁটেল দোজাশ প্রভৃতি মাটি এ ফসলের পক্ষে 
উপযোগী । জমি অতিরিক্ত অল্প হওয়া বাঞ্ছনীয় 
নয়। জমিতে অবশ্যই ভাল সেচের বন্দোবস্ত ও 
জল নিকাশের সুবিধ! থাক! দরকার । 
ভালভাবে জমি তৈরি করুন 

জমিতে জে। থাকতে থাকতে ২-৩ বার গভীর 
করে লাঙ্গল চালাতে হবে। জমিতে যদি যথেষ্ট 
পরিমাণ রস না থাকে তবে বোনার আগে সেচ 
দিয়ে পুনরায় ২-৩ বার লাঙ্গল, বিদ! ও মই দিয়ে 
ভালভাবে জমি তৈরি করুন। সেচের জল যাতে 





সুষ্ঠুভাবে ও সমভাবে দেওয়া ও নিকাশ করা! যায় 
সেজন্য মই চালিয়ে জমি সমান করে নিন। সেচ 
ও নিকাশের জন্য ১০-২০ হাত অন্তর নাল! তৈরি 


করে নিন। মনে রাখবেন গম চাষে ভালভাবে 
জমি তৈরি কর! বিশেষ দরকার । 
জমিতে কীটনাশক ওষুধ ও প্রাথমিক সার 
প্রয়োগ করুন 

ক) জমিতে উই, কাটুই পোকা প্রভৃতির 
উপদ্রব থাকলে শেষ চাষের আগে একর পিছু 
১৫ কেজি অলড্রিন ৫% বা হেপ্টাক্লোর ৫% ব! 
বিএইচ-সি ১*% গুঁড়োর যে কোন একটি 
ছড়িয়ে দিয়ে চাষ দিন। 

খ) জৈব সাপের জন্য সবুজ সার করতে 
পারলে ভাল। তা ন! .হলে প্রথম চাষের সময় 
একর পিছু ৮-১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোষ্ট সার 


৮ 







গ) বেশী ফলনের জন্য জমিতে যথেষ্ট 
মাণে ফসলের বিভিন্ন খাবার সময়মত যোগান 


কখন সার দেবেন 


যখন ১৫ই কার্তিক থেকে ২১শে 
অগ্রহায়ণের মধ্যে গম বোনা হবে £ 





প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ১% পারাঘটিত 
যুধ, যেমন এগ্রোসেন জি-এন বা সেরেসান ইত্যাদি 
মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। ক্যাপ্টান 
_ ৮৩% দিয়েও বীজ শোধন করা যায়, সেক্ষেত্রে 
ট প্রতি কেজি বীজে আড়াই গ্রাম ওষুধ মেশাবেন। 
একর পিছু বীজের পরিমাণ হবে ৪*-৫০ 
কেজি নীরোগ পুষ্ট বীজ। 
ক) সোনালিকা; জনক ( এইচ-ডি-১৯৮২ ) ঃ 
য়ণ মাস (১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ই 
























খ) কল্যানসোনা £ ১৫ই কার্তিক থেকে 
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দিতে হবে। জমির উর্ধরতা মাঝারি ধরণের হলে oO 
কি পরিমাণ সার কখন দিতে হবে ত! হি টা 








দেওয়া হোল ঃ 
একর প্রতি সারের পরিমাণ (কেজিতে) 

নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 

৮ ১৬ ৬. 
১২ সপ সপ < 

১২ — owe 
৩২ কেজি ১৬ কেজি ১৬ কেজি 

১২ ১২ ১২ 

১২ ae aad পা 

২৪ কেজি ১২ কেজি ১২ কেজি 
১৫ই অগ্রহায়ণ পর্যস্ত (পুরো! নভেম্বর মাস)। 
মাটির ভাল জো অবস্থায় ৪-৫ সেঃমিঃ (২ ইঞ্চি) 


গভীরে বীজ বুহ্থন। এজন্য বীজ বোনার যন্ত্র | 


ব্যবহার করা যেতে পারে। চেলা মা! 





তে সরু 


লাঙ্গলের সাহায্যে বা খুগী করেও বীজ বুনতে 3 
পারেন। এঁটেল মাটিতে যেখানে জমি ভালভাবে... 


তৈরি করা শক্ত; সেখানে খুলীতে লাগানই ভাল। 
কত দূরে দূরে বীজ বুনবেন 

৬৮ ইঞ্চি (১৫-২০ সেঃমি,) দূরে দুরে 
সারিতে বৃন্থন। এভাবে বীজের হার, বোনার 
পদ্ধতি ও সারির দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করলে একর পিছু 
১০ লক্ষের মত শিষ পাওয়া যাবে যার থেকে 
একরে ১৬-১৮ কুইণ্টাল ফলন আশা করা যায়। 


১৬৮২ রর, 









হল ক বৰ্ষ ঃ : হি সংখ্যা 


জার লাগে, যদি বৃষ্টি না হয় বা! যদি 


ute পর্যাপ্ত রস না থাকে তাহলে বোনার 


৬-৭ দিন আগে একবার ভালভাবে সেচ দিন। 
এতে গমের কল সমানভাবে বের হবে। বোনার 
৩ সপ্তাহ পরে প্রথম বার ফসলে সেচ দ্িন। 
পরে মাটিতে রসের ও ফসলের অবস্থা! বুঝে 
১৫-২০ দিন অস্তুর অস্তর সেচ দিন। আবহাওয়া 
ও মাটি বিশেষে মোটামুটিভাবে এ ফসলে ৫-৬ 
বার সেচের প্রয়োজন হতে পারে। লক্ষ্য রাখতে 
হবে ফুল আসার সময় থেকে দান৷ পুষ্ট হওয়ার 
সময় পর্বস্ত যেন মাটিতে রসের কোন অভাব না 
থাকে। এসব জাতে শেষের দিকে সেচ দিলেও 
গাছ শুয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে না। 
চাপান সার কখন দেবেন 

বোনার তিন সপ্তাহ পরে প্রথম সেচের ঠিক 
আগে সারির মধ্যে একর পিছু ১২ কেজি হারে 
নাইট্রোজেন দিয়ে চাকা বিদা বা সরু কোদাল 
চালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। অগ্ত্রাণের 
তৃতীয় (সপ্তাহের মধ্যে যেসব গম বোন! হবে, তার 
ৃ বেলায় বোনার ৫০ দিন পরে আরও ১২ কেজি 
নাইট্রোজেন, দ্বিতীয় দফায় চাঁপান সার হিসেবে 
দিতে হবে। ১২ কেজি নাইট্রোজেনের জন্য 
৬০ কেজি আযামোনিয়াম সালফেট বা ৪৮ কেজি 
ক্যালসিয়াম আযামোনিয়াম নাইট্রেট বা ২৭ কেজি 
ইউরিয়! লাগবে। 
জমির পরিচর্যা করুন 


আগাছ। দমনের জন্য ও মাটি সরস রাখার 

















জন্য চাকা! বিদাব বা সরু কোদাল লিয়ে বীজ যোনার ট 
১০ দিন পরে একবার ও প্রথম সেচ দেওয়ার পর 
দ্বিতীয়বার নিড়ান দিন। LO 
সময়ে ফসল রক্ষা করুন 
পাতায় ধসা রোগ দেখ! দিলে ৭-১৫ দিন 
অন্তর ২-৩ বার এক কেজি ডাইথেন জেড বা 
এম-৪৫, বা ক্যাপটান ৮৩% ২৫০-৩০০ লিটার 
জলে গুলে প্রতি একরে স্প্রে করুন। 
গমগাছে সাধারণতঃ পোকার আক্রমণ কম। 
কখনও কখনও মাজরা পোক। ও. জাব পোকার 
আক্রমণ দেখা যায়। মাজর! পোকার প্রতিকারের 
জন্য ৫০% জলে গোলা বি-এইচ-সি প্রতি লিটার 
জলে পাঁচ গ্রাম ব! মিথাইল প্যারাধিয়ন ৫০% 
প্রতি লিটার জলে এক মিলিলিটার হিসাবে 
ছেটাতে হবে। | 
জাব পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার 
জলে এক মিলিলিটার রোগর ৩০% বা মিথাইল 
প্যারাথিয়ন ৫০% মিশিয়ে ছেটাতে হবে। 
ন্যাপস্তাক পাওয়ার স্্রেয়ার ব্যবহার করলে 
জল একর পিছু ১০* লিটার, লাগবে। কিন্ত 
ওষুধের পরিমাণ মোটামুটি একই থাকবে। 
এসব গমের দানা একসঙ্গে পেকে হ্যা 
দান! পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল কেটে নেওয়া 
উচিত। ফসল কাটতে দেরী হলে ইতুর ও 
পাখীর উৎপাতে শস্যের অপচয় হবে। পাকার 
আগে কাটলে গম বাড়াই মাড়াইয়ের অস্গুবিধা 
হতে পারে। ক 








০ 





ছোলার ডাল পুষ্টিকর খাছ । এতে প্রায় 
১৮-১৯ ভাগ আমিষ জাতীয় উপাদান আছে। 
পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ একরে ছোলার 
চাষ হয় এবং তা থেকে প্রায় এক লক্ষ টন ছোলা! 
উৎপন্ন হয়ে থাকে। এতে আমাদের চাহিদা 
পূরণ হয় না। ঘাটতি পূরণ করতে হলে ফলন 
বাড়াতে হবে। 
জমি 

প্রায় সব রকম জমিতেই ছোলার চাষ কর! 
যায়। তবে দোআঁশ এবং বেলে দোজাশ মাটিতে 
এর চাষ খুব ভাল হয়। জল-বস! জমিতে এর 


চাষ ভাল হয় না। এজন্য জমিতে যাতে জল ন! 
দাড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
জমি তৈরি 


ছোলার জমি খুব ঝুরঝুরে করে তৈরি করার 
দরকার হয় ন।। আড়াআড়ি ৩-৪ বার চাষ 
দিয়ে, ভাল করে আগাছা বেছে এবং দু একবার 
মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। 


১১ 


সার দেওয়। 

জমি চাষ দেবার সময় একর পিছু ৬ গাড়ী 
গোবর অথবা আবর্জনা সার এবং ১৬ কেজি 
ফসফেট দিতে হবে। ছোল! শুটি-জাতীয় শস্তা 
বলে বাতাস থেকে শেকড়ের সাহায্যে নাইট্রোজেন 
যোগাড় করে নিতে পারে । 
বীজ 

পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী উন্নত ভাতের ছোল। 
হচ্ছে বি-৭৫, বি-৯৮ এবং বি-১০৮। এসব বীজ 
ব্যবহার করলে সাধারণতঃ ফলন অনেক বেশী 
পাওয়! যায়। 
বীজ বোনা 

জমি তৈরি করার পর সুবিধে মত জে! এলে 
শুকনে| ছোলার বীজ ছিটিয়ে অথব! সারিতে 
বুনতে পারেন। একর পিছু ২০-২৫ “কি বীজ 
দরকার। বীজ সারিতে বোন! ভাল। ছুই 
সারির মাঝে ৩০ সেঃমি। (এক ফুট ) ও প্রত্যেক 
গাছের মধ্যে ১০ সেমি) (৪ ইঞ্চি) দহ রাখ! 








এ সহ ৰ: a সংখ্যা 


| দরকার। যে সমস্ত জমিতে প্রথমবার ছোলার 


চাষ করা হয়, সেখানে বীজ বোনার সময়, যে 


জমিতে আগে ছোলার চাষ হয়েছে সেই জমির 
গাছের শেকড়ে নাইট্রোজেন-সংগ্রহকারী শুট 
ভাল ধরে। এতে গাছ নাইট্রোজেনের অভাব 
বোধ করে না! ও ফলন ভাল হয়। 
কাতিক মাসের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ 
ছোল! বোনার উপযুক্ত সময়। দেরীতে বুনলে 
ফলন কম হবে এবং রোগ পোকার আক্রমণও 
_. বাড়বে । আমন ধানের জমিতে ধান কাটার 
৩৪ সপ্তাহ আগে, জমি ভিজে থাকতে থাকতেই, 
ছোলা ছিটিয়ে বোনা যায়। এভাবে চাষ করলে 
আমর! একই জমি থেকে ধান ও ছোল! পেতে 


_..পারি। ছোলা চাষে সাধারণতঃ অঙ্কুরিত বীজ 


বোনার দরকার হয়না। তবে ধানের মধ্যে 
বুনতে হলে অস্কুরিত ছোলা বোনা ভাল। বীজ 
- বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে তিন গ্রাম 


বা হিসেবে এগ্রোসেন জি-এন দিয়ে শোধন করে 
টি নিতেহৰে। = 
সেচ ও তদারকি 


সাধারণতঃ ছোলা চাষে কোন সেচ দেওয়া 
হয় ন|। তবে বোনার সময় যথেষ্ট রস না থাকলে 


একটা! সেচ দিয়ে বীজ বুনতে হবে। জমিতে 


রসের একান্ত অভাব দেখা দিলে ফুল আসার 
টু আগে একবার হালকা সেচ দেওয়া যেতে পারে। 


__ ফুল এসে গেলে সেচ দেওয়া চলবে না। চার! 
_ বেরোবার তিন সপ্তাহ পরে একবার এবং ছয় 


সপ্তাহ পরে আর একবার আগাছা! পরি 
করলে গাছের বাড় ভাল হয় | ২ 
রোগ ও পোকা... টা 
ছত্রাক ঘটিত রোগ, যেমন ঢলে-পড়া। রোগ : 
(wilt), মরচে রোগ (rust) ও ধস! রোগ 
(blight) প্রায়ই ছোল। গাছ আক্রমণ করে। 
একর প্রতি এক কেজি ভায়োথেন এম-৪৫ 
ব্যবহারে রোগ কমে। ঢলে-পড়া রোগ দেখা : 
দিলে ২-৩ বছরের জনতা এ জমিতে ছোলার চাষ 
কর! উচিত নয়। রর 
ছোলার গুটি ছিদ্রকারী পোকার (pod. 
borer) কীড়া লম্বায় দেড় ইঞ্চি, রং সবুজ।। 
প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত ক্ষেতে প্রতি লিটার 
জলে থায়োডান ৩৫% দেড় মিলি লিটার অথবা! 
ম্যালাথিয়ন ৫০%. ছু মিলি লিটার হিসাবে 
মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। অন্যথায় : 
বি-এইচ-সি ১০ শতাংশ গু'ড়ো একর প্রতি ১০ 
মে দাতের হত সিডার র্‌ 
সময় লাগে প্রায় দি সাধারণতঃ 
ফাল্গুন মাসের শেষ দিকে বা চৈত্রের a 
ছোল। তোলার উপযুক্ত হয় I 
সেচ বিহীন জমিতে কত: বর দিয়ে 
ভালভাবে চাষ করলে একর প্রতি বি-৭৫. জাত 
৬-৭ কুইন্টাল, বি-৯৮ জাত ৫-৬ কুইণ্টাল এবং , 
বি-১০৮ জাত ৯-১০ কুইন্টাল পর্যস্ত ফলন দেয় / 

















পেচ দিয়ে চাষ কে নি বেইজ 


পপ উস জজ পাপা 


১২. 


ক 


উন্নত প্রথায় 
মু্ধরের 


খাগ্চ হিসেবে মন্ুরের সঙ্গে আমর সবাই 
পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে মস্্ুরের চাষ ভাল হয়। 
খাছগুণের দিক দিয়ে মসুর অগ্ক ডালের তুলনায় 
উপকারী । কারণ, এতে প্রোটিনের পরিমাণ 
বেশী আছে। মস্তুর ডালের চাহিদ। যথেষ্ট, তাই 
ভালভাবে উন্নত জাতের চাষ করলে এর চাষও 
লাভজনক হবে। 
ঠিক জমি বেছে নিন 

প্রায় সব রকম জমিতেই মন্ত্রের চাষ কর! 
চলে। তবে দোআশ বা বেলে দো'আশ মাটিতেই 
মসুর খুব ভাল হয়। 
জমি তৈরি ও বীজ বোনা 

রবি মরস্ুমে এককভাবে বা অন্যান্য ফসলের 
সঙ্গে মিশিয়ে এর চাষ হয়। কয়েক বার চাষ দিয়ে 
মাটি বেশ ঝুরঝুরে করতে হবে এবং জমির 
আগাছা বেছে ফেলতে হবে। জমির জল 
নিকাশের ব্যবস্থা থাক। দরকার । ভাল ফলন 
পেতে হলে ঠিক সময়ে বীজ বোন! দরকার । 
কাতিক মাসের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে 
বোনার উপযুক্ত সময়। দেরীতে চাষ করলে 
ফলন কম হবে। 


চাষ করুণ 
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ও বিগ ধা: ৫ম সংখা 
সর ছিটিয়ে বুনবেন। এককভাবে চাষ 
__ করলে এর জন্য দরকার হবে একর পিছু ১২-১৪ 
রেজি ভাল বীজ। এককভাবে চাষ না করলে 
অন্য যে ফসলের সঙ্গে মিশিয়ে চাষ কর! হবে, 
তার পরিমাণ অনুপাতে মন্থর বীজের পরিমাণ 
ঠিক করবেন। যব, সরষে, রাই প্রন্থৃতির সঙ্গে 
মিশিয়ে মিশ্র চাষ কর! চলে । 
১... ইদুর হিং জাতীয় কসল। তাই এতে 
.. নাইউ্রোজেন-ঘটিত সারের প্রয়োজন কম। জনি 
তৈরি করার সময় একরপিছু ৮ কেজি নাইট্রো- 
জেন ও ১৬ কেজি ফসফেট সার দেবেন । 
হও স্চে ও পরিচর্যা 

রঃ অসুর চাষে সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় লা। 
তবে হদি বোনার সময় জমিতে ঠিকমত রস না 
থাকে, তাহলে বীজের কল এক সঙ্গে বের হয় না, 
ক্লে সব গাছের শুটি এক সময়ে পাকে ন1। 
তাই দরকার হলে একবার সেচ দিয়ে বীজ বুনতে 
পারেন বোনার ৩-৪ সপ্তাহ পরে ফুল আসার 
a আগে একবার, এবং ছয় সপ্তাহ পরে আর একবার 
.. আগাছা পরিষ্কার করা দরকার । 
উন্নত জাতের বীজ 
__ পরাক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মন্তুর ডালের 
কয়েকটি উন্নত জাতের বীজ বার করা হয়েছে, 
এদের মধ্যে বি-৭৭ ও সি-৩১ প্রধান। 
ক বি-৭৭ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং মালদ! 
lis জন্য এ বীজ খুবই উপযুক্ত। তবে 
স্থান স্থানেও এর ফলন ভাল হয়। এ জাতের 
দু ; গাছ হি অপেক্ষাকৃত লা | ফুলের রং সাদা । মাঝারি 




















গড়নের ছাই রঙের দানায় অসংখ্য ধ্য ছোট ছোঁ oo 
কাল দাগ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় একরে 0 
প্রায় ৬-৭ কুইণ্টাল ফলন হয়। 
খ। সি-৩১: মু্দিদাবাদ এবং হগলী জেলার জন্য ২, 
এ জাত বিশেষ উপযোগী । গাছ অপেক্ষাকৃত 
লম্বা ও ঝাড়ালো। ফুল সাদা রঙের এবং দানা 5 
একটু বড়। একর পিছু ৬ কুইন্টাল ফলন হয়। 2 
রোগ ও পোকা দমন 2 

চলে-পড়া রোগই ম্থরের প্রধান শক্র। রঃ 
পশ্চিমবঙ্গে মন্তুরের ক্ষেতে প্রতিকার হিসাবে. 
ব্রাসিকল-৭৫ ছু কেজি ২৫০ লিটার জলে গুলে 
এক একর জমির মাটি ভিজিয়ে দিলে উপকার 
পাওয়া বাবে। এ ছাড়া এক জাতের পোকা শু টিতে 
ফুটো করে। প্রতিকার হিসাবে ৪৫০ মিলি, 
থায়োডেন ৪৫* লিটার জলে গুলে ছিটিয়ে দিতে 
হবে। ফুল আসার সময় একবার ও টি ধরার 
সময় আর একবার ছেটালে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
ফসল তোলা রে 

মন্ত্র সাধারণতঃ ১২৫-১৩০ দিনের মধ্যে 
তোলার উপযোগী হয়। শুঁটি ঠিকমত পেকে 
গেলে গাছের পাতা শুকিয়ে যায়। চখনই এ 
ফসল তোলা দরকার। এ সময়ে ফসল না 
তুললে শুটি ফেটে বীজ মাটিতে ঝড়ে পড়ে। রি, 
কাট! ফসল ভাল করে শুকিয়ে গরু দিয়ে মাড়িয়ে 
কিংবা অস্থ উপায়ে বীজ বার করে নেবেন। বীজ. 

গুদাম-জাত করবার আগে ভালভাবে রোদে LL 
শুকিয়ে নিতে হবে। না হলে বীজের কল 
বেরুনোর ক্ষমতা কমে বাবে এবং তাড়াতাড়ি 
পোকা ধরবে। ৃ 




















মুগ মুহতরের মত সমান আদরের না হলেও 
মটর ডালের চাহিদাও কিছু কম নয়। মটরের 
উৎপাদন বাড়াবার জন্য এর উন্নত জাত ও উদ্ধত 
চাষ প্রণালী সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা 


হলো। 
উন্নত জাত : পক্ষিমবাংলার। চাষের জন্য 
মটরের ছুটি উন্নত জাতের সুপারিশ করা হয়েছে 1 


(১) বি-২২ ও (২) টি-১৬৩। ৃ 

জমি তৈরি : মটর প্রায় সব রকম 
জমিতেই চাষ কর! যায় তবে দোঁজাশ মাটিতেই 
ফলন ভাল হয়। ৩-৪ বার চাষ দিয়ে মাটিকে 
ঝুরঝুরে করে নিতে হবে ও সমস্ত আগাছা 
বেছে ফেলতে হবে। 

বোনার সময় ও পদ্ধতি: কার্তিক মাস 
মটর চাষের উপযুক্ত সময়। বীজ সারিতে 
বুনলে পরিচর্যার ন্থুবিধা হয় এবং ফলন বেশী 
পাওয়া যায়। সারিতে বোনার জন্য একর প্রতি 
২৫-৩০ কেজি বীজ লাগে। ছুই সারির মধ্যে 
৫০ সেঃমিঃ এবং প্রত্যেক সারির গাছের মধ্যে 
১* সেঃমি: দূরত্ব রাখা দরকার। বীজ বোনার 
আগে কেজি প্রতি ৩ গ্রাম হিসেবে থাইরাম দিয়ে ্‌ 
বীজ শোধন করতে হবে। রে 

সার ও সেচ: এই ফসলে নাইট্রোজেন 
সারের প্রয়োজন কম। জমি তৈরি করার সময় 
একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন এবং ১০. কেজি 
ফসফেট ঘটিত সার দিলেই চলবে। বৌনার ৃ 
সময় জমিতে যথেষ্ট রস না! থাকলে সেচ দেওয়ার 
পর বীজ বুনতে হবে। বীজ বোলার চার সপ্তাহ 
পর একটি এবং আট সপ্তাহ পর আর একটি চে সেচ 
দিলে ফলন ভাল হয়। ৃ 

পরিচর্যা: চারা বের হওয়ার তিন: সপ্তাহ 





বসুন্ধর! £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ট সংখ্যা 


পরে একবার এবং তার তিন সপ্তাহ পর আর 
একটি নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিন্ধার করা 
দরকার। এতে গাছ ভালভাবে বাড়তে 
পারে। 

ফসল কাটাঃ বি-২২ জাতের মটর-_তৈরী 
হতে সময় নেয় ১৩০-১৩৫ দিন এবং টি-১৬৩ 
জাতের মটর তৈরী হতেও একই সময় লাগে। 

ফসল : উন্নত প্রথায় চাষ করলে বি-২২ 
জাতে একর প্রতি গড় ফলন পাওয়া যায় 
৬-৭ কুইন্টাল ও টি-১৬৩ জাতে ৭-৮ কুইণ্টাল । 

রোগ পোকা দমন £ মটরের প্রধান রোগ 
‘পাউডারী মিলডিউ'। একর প্রতি দশ কেজি 
মিহি গন্ধক গুড়ো ফুল আসার ঠিক আগে 


ছেটালে এই রোগ দমন কর] যেতে পারে। 

শুঁটি ছিদ্রকারী পোকাই মটরের প্রধান শত্রু । 
প্রতিকার হিসেবে ৬০০ মিঃলিঃ থায়োডেন অথবা 
বি-এইচ-সি ৫০ শতাংশ ১২ কেজি ৩০০ লিটার 
জলে গুলে এক একর জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। 
ফুল আসার সময় একবার এবং শুঁটি ধরবার 
সময় আর একবার ছিটালে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। 

সচরাচর যে জমিতে উইয়ের প্রাহর্ভাব আছে 
সেই সব জমিতে মটর চাষ করলে একর প্রতি 
অলড্রিন ৫ শতাংশ অথব1 হেপ্ট!ক্লোর ১২ কেজি 
হারে জমিতে চাষ দেওয়ার সময় মিশিয়ে 
দিতে হবে। 


[ ডালশস্ত ও তৈলবীজ গবেষণ! কেন্দ্র বহরমপুর 
এর সৌজন্যে । ] 
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যে দব অঞ্চলে সেচের সুবিধা আছে, বিশেষ 
করে গভীর ও অগভীর নলকৃপ এবং নদী-সেচ 
প্রকল্প এলাকায়, সেখানে উন্নত প্রথায় চাষ করলে 
রাই ও সরষের ভাল ফলন পাওয়! যায়। এতে 
কৃষকদের আয় বাড়বে। তা ছাড়! গম, ছোলা, 
মুত্র প্রভৃতি শস্যের সঙ্গে এর মিশ্র চাষও 
করা যায়। 
জমি ও আবহাওয়া 

বেলে-দোআশ ও দোআ মাটি, যেখানে 
জল দীড়ায় না, সরষে চাষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । এটেল মাটিতেও সরষে হয়। 
সেচের সুবিধাযুক্ত উচু ও মাঝারি জমি সরষে 
চাষের পক্ষে ভাল। 
উন্নত জাত 

পশ্চিমবাংলায় টোরি বা মাঘি, রাই ব| চৈতি 
এবং শ্বেত সরষে সাধারণতঃ দেখা যায়। টোরি 


বি-৫৪+ রাই বি-৮৫, টি-৫৯ ও এ্যাপ্রেষ্ট মিউটান্ট 
(জট! রাই) এবং শ্বেত সরষে বি-৯ উন্নত জাতের 


সরষে । নীচে বিভিন্ন 
বল! হলঃ 

১। টোরি বি-৫৪ £ বেঁটে, শাখাবহুল, 
কাণ্ড সবুজ, পত্র মস্থণ। দান! ছোট, গোল বা 
ডিম্বাকৃতি, পুষ্ট, নীলচে বাদামী রঙের এবং খোসা 
কৌচকানো। আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে 
কাতিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা চলে। 
৭* থেকে ৭৫ দিনের মধ্যে কাটার উপযুক্ত হয়। 

২। রাই বি-৮৫$ গাছ লম্বা, অনেক 
ডালপালা হয়। এর দান! টোরির চেয়ে ছোট, 
গোল বা ডিম্বাকৃতিঃ কালচে রঙের এবং খোসা 
কৌচকানো। কাতিক মাসের মধ্যে এর চাষ 
কর! উচিত, না হলে ফলন কম হয়। ৯৫ থেকে 
১০০ দিনে পাকে । 


জাতের সরষে সম্থদ্ধে 


১৭ 


বন্ুন্ধর| : £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা 

৩1. রাই টি-৫৯ : লম্বা, দান! বড়, পাকতে 
১১৫-১২০ দিন লাগে। 

81 রাই এপ্রেষ্ট মিউটেন্ট £ঃ অধিক 
ফলনশীল জাতের সরযে। ১০০-১০৫ দিনে 
পাকে। 

৫1 শ্বেত সরষে বি-১: রাই সরষের 
চেয়ে গাছ কিছু ছোট । দানা বড়; গোল, মস্থণ 
ও অল্প হলদে রঙের। আশ্বিনের মাঝামাঝি 
থেকে কাতিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোন! চলে। 
৯০ থেকে ৯৫ দিনে পাকে । 
বীজ বোনা 

৩৪ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরবুরে 
করুন এবং সমস্ত আগাছা বেছে ফেলুন। চাষ 
দেবার সময় একরে ৮-১০ গাড়ী গোবর অথবা 
আবর্জনা-পচা সার দিন। সরষে সাধারণতঃ 
ছিটিয়ে বোন! হয়। তবে সারিতে বুনলে ফসলের 
পরিচর্যার খরচ কম হয় এবং ফলনও বেশী পাওয়া 
যায়। সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব 
হবে ৩০ সে;মি, (১২ ইঞ্চি) ও সারির মধ্যে ছুটি 
গাছের দূরত্ব হবে ১০ সেমি, (৪ ইঞ্চি)। 
এইভাবে সারিতে বুনলে একর পিছু ২২-৩ কেজি 
বীজ লাগবে। 

বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে পাঁচ গ্রাম 
এ্যাগ্রোসেন জি-এন বা ছ’ গ্রাম ক্যাপটান ৭৫% 
গুঁড়ো ওষুধ মাখিয়ে বীজ শোধন করে নিন। 
সার দেওয়া 
_. সাধারণতঃ একর পিছু ১৬ কেজি নাইট্রোজেন, 
৮কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ দেওয়া 
দরকার। তবে মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে 
প্রয়োজন মত সার দেয়া উচিত। সবটা ফসফেট 
ও পটাশ এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন সার জমি তৈরি 


করার সময় দিন। বোনার তিন সপ্তাহ পরে রে ? 


পাচ সপ্তাহ পরে দ্বারে বাকি অর্ধেক ক 


নাইট্রোজেন সার দেবেন। 
বোনার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে 


একবার সেচ দিতে হবে । এর পর ফুল আসার 


সময় একবার ও দান! পুষ্ট হবার সময় আর 
একবার সেচ দিতে হবে। এ ছাড়া টি-৫৯ 


জাতীয় রাইতে দরকার হলে আর একবার গেচ Fe 


দিতে পারেন। 
পরিচর্যা চাটা 
চারা ৩-৪ ইঞ্চি বড় হলে নিড়েন দিয়ে ছুটি 


গাছের মাঝে ১০ সেমি, (৪ ইঞ্চি) দূরত্ব রেখে 


পাতল! করে দিন। সারিতে বুনে থাঁজলে চাক 
নিড়ানি চালিয়ে আগাছা তুলে ফেলুন । জমিতে 
যাতে কোন আগাছা ন! জন্মায় সেদিকে ক্ষ 
বাখবেন। 
পোকা ও রোগ 
সরষের প্রধান কীটশক্র জাব পোকা! 
(এফিড )। এই পোকা সবুজ রঙের ও খুব 
ছোট । ১ 
তলায়, ভাটা বা শুঁটি অথবা অনেক সময়ে 
গাছের সর্বত্রই চাপভাবে বসে রস চুষে খায়। 
প্রতিকারক হিসাবে পর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত যেকোন 
একটি ওষুধ ছেটানো যেতে পারে ঃ টা 
গাছের বাড় অনুযায়ী একর প্রতি ওষুব-গোল। ? 
জলের পরিমাণ ৩** লিটারের কমও লাগতে 
পারে। সেক্ষেত্রে ওষুধও পরিমাণমত কম 
লাগবে। সরষে ক্ষেতে মৌঁমাছির ক্ষতিযাতে 
না হয় সেজন্ত বিকালের দিকে ওষুধ 
ছেটাতে হবে। 


এরা একত্রে অনেক সংখ্যায় পাতার 







কা 


বসুন্ধরা : ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮২ 


_ ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ওষুধের পরিমাণ 
ৃ : পরিমাণ (৩০০ লিটার জলে ) 

_ রোগর ৩০ ই,সি, এক মিলি লিটার ৩০০ মিলি লিটার 

_ মেটাসিড ৫০ ই/সিঃ এক ৮» * ৩০০ ৯» 

র ম্যালাখিয়ন ৫০. ইসি, দেড় % ? 8৫০) ed 
দেড়» » ৪৫55৯ 





থায়োডান ৩৫ ইসি, 


জাব পোক৷| ছাড়। করাত মাছির (স ফ্লাই ) 
_ উপদ্রবও দেখ! যায়, গাছের চার! অবস্থায় এদের 
আক্রমণ বেশী হয়। প্রতিকার হিসাবে ৫০ 
শতাংশ জলে-গোলা বি-এইচ-সি বা ডি-ডি-টি 
প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে 
ছেটাতে হবে। 
সরষে গাছে রোগের আক্রমণ বিশেষ দেখ! 
ন।। তবে মাঝে মাঝে ধস! রোগের 
ঈ এ রোগে গাছের পাতায় 
ছোট ছোট বাদামী রঙের দাগ দেখা দেয়, পরে 
সেই দাগ কালচে হয়ে যায়। এ দাগগুলো! 
ক্রমশঃ ডাট', পাতা এবং শু'টির খোসায় দেখা 
ষায়। ভাটায় দাগ লম্বাটে ধরণের হয় কিন্তু 
পাত। ও খোসায় দাগ গোলাকার হয়ে থাকে। 
সুস্থ গাছ থেকে বীজ যোগাড় করে বোন! উচিত। 
প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে একর প্রতি ছু কেজি 
.. ব্রাইটক্স বা অন্য কোন তামাঘটিত ওষুধ ২৫০-৩০০ 
লিটার জলে গুলে ভালভাবে ছেটাতে হবে। 
সাদা মরচে (white 156) রোগে পাতায় সাদ 
গোল দাগ বা ঘা দেখ! যায়। ফুল ও ফল 
অনেক সময়ে বিকৃত আকারের হয়। আগে বলা! 
 তামাঘটিত ওষুধ ব্যবহারে এই রোগের প্রকোপ 


















ed 


কমে। আগাছার থেকে এই রোগ ছড়ায় ৷ 
এজন্য ভালভাবে আগাছা পরিষার কর! উচিত। 
ফসল কাটা ূ 

সরষে খুব ভালভাবে মর 
কাটতে হয়, তা না হলে শুঁটি ফেটে বীজ জমিতে 
ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে। শু'টি থেকে 
যখন হলদে রং হবে তখন ফসল কাটতে হবে। 
ফসল কেটে এনে ঢাকা জায়গায় ৭-৮ দিন জাগ 
দিয়ে রাখবেন। এতে বীজে সামান্য রস 
থাকলেও শুকিয়ে যায়। তারপর মাড়িয়ে, ঝেড়ে 
ও শুকিয়ে পরিস্কারভাবে গোলাজাত করবেন। 
ফলন 

ভালভাবে সেচ ও সার দিয়ে উন্নত প্রথায় 
চাষ করলে সাধারণতঃ প্রতি একরে নিয়োক 
হারে ফলন পাওয়া সম্ভব। .. 


টোরি বি-৫৪ ডি 
শ্বেত সরিষা বি-৯ ৬ 
রাই বি-৮৫ ৬. 
এ্যাপ্রেক্ট মিউটাট ৫. 
টি-৫৯ এ 


১৯ 





পশ্চিমবঙ্গে রায়ার জন্য সরষের তেলের 
ব্যবহার বেশী। কিন্তু এ রাজ্যের প্রয়োজন 
মেটাবার মত সরষে চাষ এখানে হয় না। 
অনেকগুলি কারণের মধ্যে একমাত্র রবি মরসুমেই 
সরষে চাষ সীমাবদ্ধ থাকায় তৈলবীজের ঘাটতি 
মেটান এতদিন সম্ভব ছিল না। প্রয়োজনের 
তাগিদে প্রাকখরিফ ও খরিফ মরম্থমে তিলের 
চাষ করে চাহিদার কিছুট। মেটাবার চেষ্টা চলছে। 
বছরে দুবার বাদাম চাষ করেও তেল সংকট 
সমাধানের ব্যবস্থ। করা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও 
খাবার তেল হিসাবে বছরে তিনবার সপূর্ধযুখীর 
চাষ এক নতুন সম্ভাবনার সুযোগ এনে দিয়েছে। 
আমন চাষের পর যে বিরাট এলাকা! খালি পড়ে 
থাকে? তার অনেকাংশে সামান্য সেচ ব্যবস্থার 
মাধ্যমে ব! মাটিতে ভাল রস থাকলে সূর্ধমুখীর 
চাষ সম্ভব। 

বর্তমান যুগের একটি প্রধান তৈলবীজ এই 
সূর্মুখী । ফুল হিসাবে সূর্ধমুখী বা রাধাপপ্ম এ 


২০ 





রাজো অপরিচিত নয়। ভোজ্য তেল হিসাবে 
"এর ব্যবহার আমাদের অজান! ছিল। ওষুধ 
তৈরি, রঙ সাবান এবং ভার্িস হিসাবেও সূর্যমুখী 
তেলের ব্যবহার ক্রমশঃ বাঁড়ছে। সূর্যমুখী বীজে 
তেলের ভাগ শতকরা ৪০--৫০। স্বাদ এবং 
গন্ধ ভাল। প্রচুর খাগ্চপ্রাণ থাকায় সূর্যমুখী 
তেলে রান্না কর! খাবার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ 
উপকারী । হৃদ-রোগীদের জন্য এই তেলে রান্না 
করা খাবার খাওয়াবার সুপারিশ করা হয়ে 
থাকে। পুষ্টিকর পশুখাগ্ হিসাবেও সূর্যমুখী 
গাছ (কচি অবস্থায় বা যখন ফুল আসে) এবং 
এর বীজের খোল বিদেশে বহুল প্রচলিত ও 
প্রচারিত। সরষে ও তিলের মত সূর্যমুখীর বীজ 
কলে বা ঘানিতে ভাঙ্গান সহজ । 
বোনা থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত জাত বিশেষে 
তিন থেকে চার মাস সময় লাগে। 
সুৰ্ধযুখীর জাত ও তার বৈশিষ্ট্য 
১) ই-সি ৬৮৪৩১--১১৫ থেকে ১২০ দিনে 
পাকে। তেলের ভাগ শতকরা ৪* থেকে ৪৪। 
- ২) ই-সি ৬৮৪১৪--সময় একই। তেলের 
ভাগ শতকরা ৪৪। 
৩) ই-সি ৬৮৪১৫--পাকতে সময় লাগে 
একই। তেলের ভাগ শতকরা ৪৬। 
8) ই-সি ৬৯৮৭৪--জলদি জাত। 
দিনে পাকে। তেলের ভাগ শতকর। ৩৬। 
জল দাড়ায় বা জলে ডোবা জমি ছাড়া অন্য 
জমিতে মূর্যমুখীর চাষ করা যায়। উচু জমিতে 
জল নিকাশের ব্যবস্থা! থাকলে খরিফখন্দে দোআশ 
মাটিতে সূৰ্ধমুখার চাষ ভাল হয়। রবি এবং প্রাক 
7 খরিফ খন্দে ভারি এটেল ও মেটেল মাঁটিতেও 
















১১৬ 


২১ 





বসুন্ধরা £ ভাদ্র-আস্থিন £ ১৩৮২, 


স্টর্যমুখীর চাষ করা চলে । 


জমি তৈরি ৃ 
৩--৪ বার চাষ দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে 
করে তৈরি করতে হয়। বীজ তলার মত যত 
করে আগাছা বেছে নিয়ে জমি সমান করা 
দরকার। 
সার প্রয়োগ 
উর্ধর জমিতে বুর্ধমুখীর ফলন ভাল হয়। এই 
চাষে পটাশের দরকার কিছু বেশী হলেও নাইট্রো- 
জেন ও ফসফেটের প্রয়োজন মাঝারি ধরণের । 
একর প্রতি ৬-৮ গাড়ী পচ! গোবর বা কম্পো্ট 


সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করা দরকার। 


শেষ চাষ দেওয়ার আগে একর প্রতি ১৫ কেজি 
হারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ ছড়িয়ে 
ভাল করে চাষ মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে 
হবে। মাটি পরীক্ষার ফল থেকে সারের মাত্রা 
ঠিক করলে আরও ভাল হয়। 
বীজ বোনার সময় 
রবি--কাতিক--অগ্রহায়ণ 
প্রাক খরিফ--মাথ 
খরিফ----জ্যষ্ঠ বা আযাট 
জাতের স্থিতিকাল জেনে এমন সময়ে বীজ 
লাগাতে হবে যাতে বর্ষার জলে ফল নষ্ট না হয়। 
একর প্রতি বীজের প্রয়োজন ৪-৫ কেজি। 
বোনার আগে বীজগুলি ৪-৫ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে 
নিলে তাড়াতাড়ি গাছ বেরিয়ে আসতে সাহায্য 
হয়। 
প্রতি কেজি বীজের জস্ত ৩ গ্রাম এক শতাংশ 
পারাঘটিত ওষুধ যেমন এগ্রোসান জি, এন; 





এ ভি তব বর্ষ ঃ nl সংখ্য। 
 হেক্সাধেন বা সেরেসান ভালভাবে মিশিয়ে বীজ 

রর শোধন করে বোনা উচিত। 

৩ থেকে ৪৫ সেমি দূরে সারি করে প্রতি 


সারিতে ৩* সেমি অন্তর প্রতি খুপিতে ছুটি করে 


. বীজ বোন! দরকার । বীজ বসাতে হবে ছু থেকে 
চার সেমি গভীরে বোনার পর মিহি কম্পোষ্টের 
পাতল! আবরণ দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। 


চারা বের হবার ১০-১২ দিন পরে নিড়েন 
দিয়ে আগাছ। মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে একটি করে 
চার! তুলে দেওয়া যেতে পারে। সাধারণত 
নিড়ান ব! বাছাইয়ের প্রয়োজন ন! থাকলেও 
চট! ভেঙ্গে ঘাস বেছে দিলে উপকার হয়। বীজ 


১ বোনার 81৫ সপ্তাহ পর দ্বিতীয়বার নিড়ান দেওয়া 


যেতে পারে। 


মাটিতে উপযুক্ত জে! ন| থাকলে বীজ বোনার 
আগে সেচ দিলে চার! ভাল বের হয়। মাটির 
প্রকার ভেদে রবি ও প্রাক খরিফ খন্দে ২-৪ বার 


__ সেচ লাগতে পারে। খরিফে সেচের প্রয়োজন 
নেই। 


তবু অনিয়মিত বৃষ্টিতে দরকার মত 
দু-একটি সেচ দিতে পারলে ভাল ফলন পাওয়া 


শ্ রক্ষা 
টি চার! অবস্থায় এবং ফুল ধরার সময়ে পোকার 
আক্রমণ দেখ! গেলে ১২ কেজি বি-এইচ-সি 


১৫ শতাংশ গুঁড়ো প্রতি একরে ছড়াতে হবে। 


শুয়ে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রি 
থায়োডেন ৩৫ ইসি একর প্রতি ৫০০ মিলিলিটার , 


হিসাবে ২৫০-৩০০ লিটার জলে গুলে ছেটাতে 
হবে। ভিপটারেক্ গুড়ো ৫% একর প্রতি ৭-৮ 
কেজি হিসাবে ছড়িয়ে এদের দমন সম্ভব 1 

সূর্যমুখী চাষে টিয়াপাথির উপদ্রব বিশেষ 
অন্তরায়। প্রয়োজনবোধে পাখি ভাড়াবার জন্য 
ব্যবস্থা অবলম্বন করার দরকার হতে পারে। 
ফসল কাটা! 

ফুলের মাঝ কট! ব1 বাদামী রং হলে অথবা 
বীজগুলি শক্ত হলে ফসল কেটে ফেলতে হবে। 
বীজ ঝাড়াই করে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিয়ে 
গুদামজাত করা উচিত। 

বর্ধমান জেলায় আমন ধান কাটার পর 
জমিতে রস থাক! কালে সূর্ঘমুখীর চাষ করার 
ব্যাপক সুযোগ বর্তমান। সেচ না দিয়েও যে 
ফসল পাওয়া যাবে তাতে তেল সংকট সমাধানে 
যথেষ্ট সহায়তা করবে। এবং বাড়তি ফসল 
মানেই বেশি লাভ । এক ফসলী জহি ফেলে ন! 
রেখে স্র্ধমুখীর চাষ করুন । 
ঠিকমত চাষ কর! হলে প্রতি একরে ৮-১০ 
কুইণ্টাল সূর্যমুখী বীজ উৎপন্ন হয়। যীজ সংর- 
ক্ষণের জন্য ৮-১০ শতাংশের বেশি জলীয় লি 
থাকা চলবে না। 

[গাল তোরা ধানে শোধে 


২২ 










পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ধানের জন্যই 
বিখ্যাত ছিল। এখানে বালুরঘাট মহকুমার 
প্রায় সব জমিতেই এক ফসলের ধান চাষ হতে 
অষ্যান্য সময় ধান কাটার পর মাঠের পর মাঠ 
পরে থাকত পরের বারের ধান চাষের জন্য । 
তবে রায়গঞ্জ মহকুমার বংশীহারিঃ কুশমুণ্ডি ও 
ইটাহারের কিছু অংশ বাদে, কিছু কিছু রবি শস্য 
যেমন সরষে, ছোলা, কলাই ইত্যাদির চাষ ধান 
কাটার পর হতো। ইসলামপুর মহকুমায়ও 
... পাট আর ধানই প্রধান ফসল ছিল। রবি 
ফসল যেমন সরষে, ছোল! ইত্যাদি কোন কোন 
জমিতে হতে। । 

গমের চাষ এ জেলায় ছিল ন! বললেই 
চলে! বর্তমানে সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন 








0. মূখ্য কৃষি আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর । 


পশ্চিম দিপু 


গনেং 








জীতেশ চন্দ্র ধর : 


হয়েছে। এ বছর এ জেলায় যেকোনও 
অঞ্চলে গেলেই দেখতে পাওয়া যেতো ক্ষেতের 
পর ক্ষেতে গম চাষ হচ্ছে। কোন কোন 


এলাকায় দাঁড়ালে দিগন্ত বিস্তৃত গমের ক্ষেত 
পাঞ্জাবের গমের ক্ষেতের কথা মনে করিয়ে দেবে । 


এসব গমের চাষ হচ্ছে এরকম জায়গায়, যেখানে 
মেস্ত। ছাড়া আর কিছুরই চাষ হতো! না কিন্বা 
জমি জলের অভাবে পরে থাকতো। নদীর 
ধারে জমি গুলি বেনাবনে পড়তি জমি হিসাবে 
পরে থাকত। ৃ a 

এই সব জমিতে এখন ধান কাটার পর. 
দ্বিতীয় ফসল হিসাবে কৃষকরা গমের চাষ 
করছেন। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কৃষকদের 
চাষ পদ্ধতিতে এটি এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন 


২৩. 








ব্রা £ সবি বধ : £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখা 
চাষে নতুন পদক্ষেপ বলা যায়। গমের চাষ এ 
জেলায় কিভাবে বেড়ে চলেছে তাঁ নীচের গত 


কয়েক বছরের পরিসংখ্যান থেকে পরিস্কার 
: বোঝা যাবে। 


বছর জমির পরিমাণ মোট ফলন 

(একরে)  (মেটটিক টনে) 
.১৯৫০-৫১ ১৪৮২ নয 
১৯৫৯-৬০ ২৪৭০. | ৩১৩.৬৯ 
১৯৭১-৭২ ৫০,৭০০ ৬৪,০০০ 
১৯৭২-৭৩ ৯৭,৫২৫ ৭৬,৬০০ 
5৯৭৩-৭৪ ৬৮,৬৯০ ৫৮,৬৬৭ 
১৯৭৪-৭৫ ১,০৬,০২০ ৮৫,০০০ 

€ হিসাবমত ) 


কিভাবে তা সম্ভব হলে। এবার সে সম্বন্ধে 


__ আলোচনা করা হচ্ছে। 


১৯৫৬-৫৭ সাল অবধি এ জেলায় সরকারী 


রা সেচ প্রকল্প কিছুই ছিল ন! বললেই চলে। 
- ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পে সরকারী ভাবে পুকুর কাটিয়ে 


দেওয়! হতো! । সেখান থেকে জল দিয়ে চাষ বাস 
কিছু রবি শস্ত হিসাবে করা হত। তার পরিমাণ 
অবশ্য খুবই কম। ১৯৫৭-৫৮ সালে পতিরাম, 


.. ফুলবাড়ী, বুনিয়াদপুর ও কালিয়াগঞ্জ বাঘনেতে 
গভীর নলকূপ প্রথম বসান হয়। এই নলকুপের 


জলে চাষ করাঁবার জন্য কৃষি সম্প্রসারন কর্মীরা 


খুবই চেষ্টা করেন। খেয়ার অঞ্চল বা আমন 
জমিতে যে গম হতে পারে তা কোন কৃষকই 
__ প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইলেন না। আর এছাড়া 
তখন অন্থবিধাও ছিলো বিস্তর । কারন দেশী গম 
ছাড়া অধিক ফলনশীল গমের খবর তখনও জানা 


২৪ 





ছিল না। তাই দেশী গঙ্গাজলী গম জি oo 
সময়মত কাতিক, মাসে না কুলে ফলন ন ভাল 5 


হতো! না । 
কৃষি বৈজ্ঞানীকদের পরনে অধিক: ফলন- 

শীল জাতের গমের আবিস্কার, অন্যদিকে 

সেচের সুবিধাও এজেলায় বাড়তে থাকে। এই 

ছুই মিলে ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের ও কৃষকদের 

সহযোগিতায় গম চাষ দ্রুত বাড়তে থাকে। 
এখন আমাদের প্রচেষ্টায় যে সব সেচের 

বন্দোবস্ত কর! হয়েছে তা বল! হচ্ছে ঃ 2177... 

১ গভীর নলকুপ--১১৫টি 

২। নদী সেচ প্রকল্প--২৭০টি 

৩। বিদ্যুৎ চালিত অগভীর নলকৃপ ২০টি 
এছাড়াও ব্যাংকের খণের টাকায় ও 


নিজেদের খরচেও প্রায় ৫,৫৩৭টি অগভীর নল- 


কূপ কৃষকেরা করেছেন। ইসলামপুর মহকুমায় 
যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই বেশী সেখানে 
জলসেচ ছাড়াও গম চাষ কর! হচ্ছে। 

এই জেলার ইসলামপুর মহকুমা, রায়গঞ্জ 


মহকুমার কিছু অংশ € বালুরঘাট রর 8 
অমৃতখণ্ড অঞ্চলে যেখানে মাটির অল্প নীচেই 
জলের স্তর আছে সেখানে অল্প খরচায় বীশের 


তৈরী ফিলটার দিয়ে অগভীর বসিয়ে গ গম 
চাষ করা হচ্ছে। ্‌ 


দেশের যা খাস পরিস্থিতি ও যে রকম হারে ডি তি 
লোক বেড়ে যাচ্ছে তাতে অধিক ফলন ছাড়া রঃ 


আমাদের বাঁচার উপায়ও নাই। সুখের বিষয় 
পশ্চিম দিনাজপুরের কৃষকের! অধিক শস্য 
কললোর কানে এরিয়ে এলেছেন। 


নদীয়া-মূর্শিদাবাদ জেলার অনেক কৃষক 
আমার কাছে প্রশ্ন রেখেছেন-“'আমর! আখ চাষ 
করব কেন? সার! বছর ধরে একটি ফসলের 
চাষ না করে আমর! ছুটি বা তিনটি ফসলের চাষ 
করতে পারি--তাতে আমাদের যেমন খাওয়ার 
ফসলও পেলাম আবার লাভও বেশী।” খুব 
সত্যি কথা। যদিও আজকাল গুড়ের দামের 
জন্য আখ চাষ লাভ জনক তবু শুধু আখ চাষেতে৷ 
কৃষকের খাদ্য ফসলের কোন সুরাহ! হয় না। 

তবে কৃষকদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ 
নেই। একটি স্থখবর। আখের সাথে সাথী ফসলের 
চাষ করুন। তাতে সমস্ত সমস্যার সমাধান 
হবে। আখ চাষ যেমন আরও লাভজনক 


আরও অর্থকরি হবে সেই সঙ্গে অন্য একটি 
ফসলের চাষও সম্ভব হবে__ত] সে খাদ্য ফসলই 
বলুন বা ডাল বা তৈল ফসল বলুন। 

এখন সাথী ফসল বলতে কি বোঝায় ? যখন 
একটি প্রধান ফসলের সঙ্গে অন্য একটি ফসলের 
চাষ এমন ভাবে করা হয় যাতে উভয়েই কোন 
প্রতিযোগীতা! না করে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে 
উঠে এবং ফলন দেয়, তখন অন্য ফসলটিকে 
প্রধান ফসলের “সাথা ফসল”? বল হয়। যেমন 
আখের সঙ্গে ঘদি রবি ফসলের চাষ কর হয়, তবে 
আখ প্রধান ফসল এবং রবি ফসলটি আখের 
সাথী ফসল। 

সাথী ফসল গুলি সাধারণত চার পাচ মাসে 


শভ্আ₹হখল্জ ভলাহ্বী হুল তেল হেভ্র নাথ বনু 






~~ ট্‌ ৮ + ৮ টা ৫ রর ~~ ea 7 A A yl 
০ টা ০৮১১১ 


এলসি 
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রঃ উঠে যায়। স্থতরাং আখ জমিতে এক বছর ধরে 
থাকলেও আখের বাড়ার সময় সাথী ফসল কোন 
রে বাধার সৃষ্টি করে না। এমনকি আখও সাথী 
_. ফসলের কোন ক্ষতি করতে পারে না। 


বরং 
একটি ফসলের পরিচর্যা অন্য ফসলের কাজে 
লাগে, তাতে ফলন ভাল হয়। তাছাড়া সাথী 
ফসলের অবশিষ্ট সার আখের কাজে লাগে; তার 
ফলে বেশী ফলন পাওয়া যায়। সেচের 
সদব্যবহার হয় এবং সাথী ফসলের আগাছা দমন 
হয়। মোট কথা আখের সাথী ফসলের চাষের 
খরচও অনেক কমে যায়। 
পশ্চিমবঙ্গে আখ চাষ দুবার হয়। শরৎ- 
হেমন্ত কালে ও বসন্ত কালে। বেশীর 
ভাগ কৃষক বসন্ত কালে অর্থাৎ ফাল্গুন চৈত্র মাসে 
আখ লাগান। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখ! গেছে 
যে শরৎ কালে অর্থাৎ কাতিক অগ্রহায়ণ মাসে 
আখ লাগালে আখের ফলন অনেক বেশী হয়-- 
প্রায় শতকরা ২০ ভাগ বেশী। বৃষ্টির পর 
জমিতে বেশী রস থাকায় ও রোদের তাঁপ কম 
_ থাকায় আখের অঙ্কুর গজানোর শক্তি এই সময় 
বেশী হয়। আখের সাথে এই সময় সাথী ফসল 


হিসাবে মসলা, গম, বালি, সরষে, আলু, সুগার 
বিট প্রভৃতি রবি ফসলের চাষ করতে পার! যায়। 


আর যারা বসন্ত কালে আখ লাগাবেন তার! 
আখের সাথে সাথী ফসল হিসাবে মুগ, ঢে'ড়স, 
মুখী পেঁয়াজ, বাদাম প্রভৃতির চাষ করতে 
পারেন। সাথী ফসল হিসাবে তিল চায না 
করাই ভাল। কারণ তিল গাছ অনেক বেড়ে 
গিয়ে আখ গাছ কে দাবিয়ে দেয়, তার ফলে 
আখের ফলন কমে যেতে পারে। 
-__ আসল কথ! কিভাবে সাথী ফসলের চাষ 
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করবেন? আমরা বলি নালীতে আখ 0 


করতে। প্রথমে গোবর সার বা কম্পোস্ট দিয়ে 





জমি তৈরি করে নিন। তারপর তিন ফুট ছুরে-. 
হরে এক ফুট চড়া ও নয় ইঞ্চি গভীর করে 
নালা কাটতে হবে। এই নালীতে সার দিয়ে 
আখ লাগাতে হবে। আখের একটি সারি থেকে 
আরেকটি সারির দূরত্ব তিন ফুট। আখের সারি 
থেকে উভয় দিকে নালার জন্য ছয় ইঞ্চি করে 

মোট এক ফুট বাদ দিলে, ছুটি সারির মধ্যে যে 


জমি পাওয়া যায় তার পরিমাণ ছুই ফুট। এই a 


জমিটি ভাল ভাবে চোঁরস করে নিতে হবে। 


এই জমির মধ্যে ছুই বা তিন সারি গম বা তিন 
সারি মসলা বা সরষে অথবা এক সারি আলু বা 


সুগারবিট লাগান যেতে পারে। 
মসলা সাথী ফসল 
আমাদের কৃষকর! ব্যাপক ভাবে মসলার 
চাষ করেন ন|। অথচ মসলার ব্যবহার 
বাঙ্গালীর ঘরেই সবচেয়ে বেশী। এই মসলা 
আমাদের বাইরে থেকে বেশী দামে আমদানি 
করতে হয়। সুতরাং সাথী ফসল হিসেবে 
আখের সাথে মসলার চাষের সম্ভাবন! প্রচুর। 
. মসলা হিসেবে কালোজিরে, মৌরি, মেথি, : 
ধনে, জির1, জোয়ান চাষ কর! যাঁয়। এইগুলি 
লাগাবার সময় আশ্বিন-অগ্রহায়ণ এবং কাটার : 


সময় ফাল্গুন চৈত্র। বীজের পরিমাণ একর প্রতি 


এক থেকে দেড় কেজি (ধনে একরে দশ কেজি Ji 
ফলন একর প্রতি ছুই থেকে পাঁচ কুইন্টাল। 
উর্বর জমিতে মসলার জন্য কোন সার লাগে না। 
অনুর্বর জমির জন্য একর প্রতি পাচ থেকে ছশ 
কেজি নাইট্রোজেন যথেষ্ট । আখের নালায় সেচ 
দেওয়ার সময়েই এর! সেচ পেয়ে যায় সুতরাং 









_ মসলা চাষের খরচ খুবই কম। এক একর 
আখের জমিতে যদি এক বিঘ| মৌরি, এক বিঘা 
_ কালে! জিরা বা এক বিষ! জির! সাথী ফসল 
হিসাবে চাষ করেন তবে মোটামুটি আয়ের 
রিমাণ দীড়াবে আখসহ সাত হাজার পাঁচশো 
টাকা। তার থেকে চাষের খরচ বাবদ তিন 
হাজার টাক! বাদ দিলে একর প্রতি প্রায় চার 
_ হাজার পাঁচশো টাকা লাভ থাকবে। 
গম সাথী ফসল 
_ সবচেয়ে ভাল ফসল পাওয়া গেছে আখের 
সাথে সাথী ফসল হিসাবে গম চাষ করে। 
কৃষকের যেমন একটি খাদ্য শস্যের ব্যবস্থা হোল, 
সেই সাথে গমের সেচ ও পরিচর্যার ফলে 
_.'আখেরও ফলন বেড়ে যায়। যদি সম্ভব হয় 
অক্টোবর মাসে আখ লাগিয়ে, নভেম্বর মাসের 
মধ্যেই আখের ছুই সারির মধ্যে লাইন করে গম 
গান। উচ্চ ফলনশীল গম যথ1-_-সোনালিকা 
কল্যানসোনা! সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা 
ভাল ।কারণ এরা কচি আখের ক্ষেতে ( যার বাড় 
এখন খুব ধীরে ধীরে হচ্ছে ) ছায়া বিস্তার করে 
না এবং দেরী করেও বোন! চলে । 
0 মার্চ এপ্রিলে গম তুলে নিয়ে আখের গোড়ায় 
মাটি ধরিয়ে দিতে হবে। একরে তিরিশ কেজি 
_ মতে বীজ লাগবে। ফলন হবে ৮ থেকে ১৫ 
কুইণ্টাল । 
.... গমে সার লাগবে একর. প্রতি পঞ্চাশ কেজি 
নাইট্রোজেন, তিরিশ কেজি ফসফেট, তিরিশ 
কেজি পটাশ। তিরিশ কেজি নাইট্রোজেন গম 
চাষের সময় দিয়ে বাকী কুড়ি কেজি নাইট্রোজেন 
ছুবারে গম লাগানোর ২১ দিন ও ৪২ দিনের 
্ মাথায় চাপান সার হিসাবে দিতে হবে। সাথী 
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ফসলের জন্য প্রথমে ঝাপট! সেচ দিয়ে চারা 
তুলে নিতে হবে ও পরে আখের নালায় সেচ 
দিলে সাথী ফসলও সেচ পাবে। আখ ও গম. 
চাষের একর প্রতি খরচ নীচে দেওয়া হল-- 
একর প্রতি আখ চাষের খরচ--২০০০ টাকা 
একর প্রতি গমের খরচ 
(ক) বীজ ও সার বাবদ--২০০ টাকা 
(খ) বীজ বোনা, সার ছড়ান, 
সেচ; নিড়ানী, ফসল 
কাটা ও ঝাড়া ২৫০ টাকা 
৪৫০ টাকা 
মোট খরচ--গম ও আখ বাবদ--২৪৫০ টাকা 
একর প্রতি আখের ফলন ৩০ টন ও গমের : 
ফলন ১ টন ধরলে আখে আয় হয় ৩৬০০ টাকা! 
আর গমে আয় হয় ১৫০০ টাক! । মোট আখ ও . 
গম মিলিয়ে আয় হয় ৫১০০ টাক1। খরচ. 
২৪৫০ টাকা বাদ দিলে লাভ থাকবে ২৬৫০ 
টাকা । শুধু গমে লাভ থাকবে ১১০* টাক! যা 
শুধু আখ চাষে লাভের সমান। ফলন বেশী 
হলে আরও বেশী লাভ হবে। 
বীরভূমের কোন এক কৃষক আখের সাথে 
গম সাথী ফসলের চাষ করে এবার ৭৭৪৬'৫০ 
টাকা একরে লাভ করেছেন। সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে ধার! এখন শুধু গম চাষ করছেন তারা যদি 


তাদের গমের জমিতে আখ চাষ করেন এবং যারা : 
শুধু আখ চাষ করেন তারা যদি আখের সাথে 


গম সাথী ফসলের চাষ কারন তবে তাদের যেমন 
প্রচুর লাভ হবে তেমনি পশ্চিমবঙ্গে গম ও 
আখের ফলন বেড়ে যাবে। বাড়তি গম 
পাওয়ায় কৃষকের খাছ সমস্যারও কিছু খুরাহা 
হবে বইকি। 


২৭ 


এপ্মঞ্চগ। £ সপ্ত।খংশ বষ £ ৫ম-৬্ সংখ্যা 


যুগ সাথী ফসল 

যদিও আমর! বার বার বলছি কাতিক 
অগ্রহায়ণ মাসে আখ লাগিয়ে তারপর সাথী 
ফসলের চাষ করতে কেনন! এতে আখ বেশী দিন 
জমিতে থাকায় ফলন বেশী হয় এবং আখ 
গজায়ও বেশী। কিন্তু যদি কোন কারণে সে 
সময় আখ লাগান সম্ভম ন! হয় তবে নিশ্চয়ই 
বসন্ত কালে আখ লাগাবেন। এই সময় আখ 
ধুনলে সাথী ফসল হিসাবে মুগের চাষ কর! 
যাবে। যার! প্রথম বার মুড়ি আখ করেছেন, 
তারাও মুড়ি আখে সাথী ফসল হিসাবে মুগ চাষ 
করতে পারেন। 

৬৫ থেকে ৭৫ দিনে বি-১ জাতের মুগ পেকে 
যায়। সুতরাং বি-১ জাতের মুগ বীজ সংগ্রহ 
করুন। একরে বীজ লাগবে ৫ থেকে ৬ কেজির 
মত। সার দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, তবে 
ভাল ফলন পেতে হলে একর পিছু ৪-৫ কেজি 


নাইট্রোজেন ও ৮ থেকে ১০ কেজি ফসফেট সার 
জমি তৈরি করার 'সময় মাটিতে মিশিয়ে দিন। 
সেচের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আখের 
সেচেই চলবে। বোনার ৬৫ থেকে ৭৫ দিনের 
মধ্যে মুগের শুঁটি তুলে মুগের গাছশুদ্ধ মাটি 
আখের গোড়ায় চাপ! দিয়ে দেবেন। ফলন হবে 
একর প্রতি ৩ থেকে ৪ কুইণ্টাল। খরচ বাদ 
দিয়ে মুগে একর প্রতি মোট লাভ থাকবে ৫০* 
টাকার মতে! । বাড়তি লাভ হোল আখের জমি 
থেকে একটি ডাল শন্ত । 

ভারতবর্ষের লক্ষোঁ, পস্থনগর, ঝুলন্দর, 
সাহারাণপুর ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বেখুয়াডহরী 
ইক্ষু গবেষণা! কেন্দ্রে আখের সাথী ফসলের চাষ 
নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা! নিরীক্ষা কর! হয়েছে। 
এখানে বেখুয়াডহরী ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রে আখের 
সাথী ফসলের দুই বছরের গড় ফলন ও আয় 
ব্যয়ের হিসেব দেখান হল। 





২৮ 











পশ্চিমবঙ্গের আখের সাথী ফসলের চাষে 
আরও উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে 
কৃষকের জমিতে সাথী ফসলের প্রদর্শনী চাষের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি ২৫ শতক জমিয় 
জন্য ৬ কুইন্টাল আখের বীজ বাবদ এবং 

সার--২০: ১০: ১০: নাইট্রোজেন, 
ফসফেট ও পাশ 'বাবদ--১৬০১ শশ্তারক্ষার- 
ওষুধ বাবদ--২০২। সাথী ফসলের বীজ বাবদ-_ 


২০৬ সাথী ফসলের সার বাবদ-_-৩৫২ ও সাথী 


বহর : . কান : : ১৩৮২ 





 সলের নাম একর প্রতি ফলন একর প্রতি খন্চ একর প্রতি আয় একর প্রতি লাভ 
রে (উন) (টাকা). (টাকা). (টাকা), 
১1 কো ৬২১১০ আখ... ৫১:৩৫, ২২৩৬২ ২৬০১৭৫ ২৮৭৮ ১৩ 
্ হ। আখ+ আল ৫৪'১৫ : রর 2 
মী 1 ৪৪০৭৩) = ১৫৩৩৮৭২  ১০৯৩১৪১ 
তত লি ্‌ 
আখর্শসরষে ৪৭৯৮ REL 
Es ৩৮৪৯০৬ ৬৮৮৬৪২, ৩০৩৭৩৬ 
টা ০৮৪ ০ 
৪ আখ+গম ৫০১০ 78 
: | ৩৮৫১২৪ ৮৪৯১'৭৫  .  ৪৬৪৮'৫০ 
€। আখথ+-স্থগারবিট ৫৬৮৪ : 8 
৪১৮৭'৯৩ ৫৬৫৩৭০ ১৪৬৫৭৬ 
১০৯২৯ Tt 
(স্থগারবিট 
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ফসলের রোগে পোকার ও বাবদ ১৫২, ) 


সর্ব মোট ৩৪০ টাকা খরচ ধরে সরকার থেকে. রর 
২৫ শতক প্রদর্শনী ক্ষেত্রের 


২৫০ টাকা ৃ 
মাধ্যমে কৃষকদের সাহায্য করা হচ্ছে। চাষের 


বাকী খরচ কৃষককে মিজেই করতে হয়। আশা 
করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সাথী ফসলের 


বিস্তারের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গে আখের চাষ 
আরও বেড়ে যাবে এবং তা আরও লাভজনক 
হবে। ২ 


পপ আপ নর বা 


২৯ 





টা ব্যবস্থার উ্নতি ( যে দেশের সামগ্রিক 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যথোচিত পরিবর্তনের 
একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ একথা বুঝতে আজ 
| আর কারুরই তেমন অস্তুবিধা হয় না। সরকারী 
_ বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানই এ কথা প্রচারের দায়ি 
ঃ নিয়ে কাজ করে চলেছেন আর ঠিক তারই পাশা- 
 পাশি অটুট মনোবল ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে 
_ এসেছেন বেশ কিছু সংখ্যক মধ্যাশ্রেণীর কৃষিজীবি, 
যাদের অবদান আজকের সবৃজ বিপ্লবের পটভূমি- 
কায খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা সকলেই সাধারণ- 
রী ভাবে নীরব কর্মী । এইসব কৃষক ও কৃষি কর্মীদের 
নিরলস চেষ্টা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির একটি বড় 
 উৎস। 
এই মাত্র কদিন আগের কথা৷ মধ্যা 
__ প্রায় অপরাহ্ণুকে ছু ইছু ই করছে। সাইকেল নিয়ে 
সবেমাত্র হাটতে হাটতে বাঁকুড়া সহরের পাশ 
দিয়ে বয়ে যাওয়া দ্বারকেশ্বর নদকে পেরিয়ে নীচে 
. রাস্তায় উঠেছি। খুব স্বাভাবিক কারণেই ভাব- 
ছিলাম দ্বারকেশ্বরের কথা। কালের স্রোতে 
সুদুর অতীতের কল্লোলময় দ্বারকেশ্বরের আজ এ 
_ কি চেহারা হয়েছে! অস্টিচর্সসার শুধু বিরাট 
টু বুকটাই, আছে আর অন্যদিকে মর শীর্ণ আ্োত- 
. সবিনী চাপা! দীৰ্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে অতীতের এতিহা- 
আয় নামটাকে বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে 
চলেছে) ঠিক এমনি সময় ওন্দা থানার অন্তর্গত 
রে সানতোড় অঞ্চলের তুলসী বাবুর সংগে দেখা হয়ে 
গেল। রোদে পোড়া তামাটে মুখে এক মুখ 
রা হাসি নিয়ে দাড়িয়ে যেতে অন্তুরোধ জানাজেন। 

















তারপর কাছে এসে আমাকে কিছ বলবার সুযোগ f 


২ জেলা তথ্যও জনসং যোগ র রিকি, মেদিনীপুর, সাউথ । 
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ভবেশ কুমার দত্ত 














না দিয়েই সোজ। ভার গ্রামের পথে টেনে লিয়ে! 


দৃষ্টি বাধা পড়ে গেল এক সময় সামনের 
শ্যামলিমায়। ধূসর মাটির বুকে নান! রবি ফসল 
মাথা তুলে গড়িয়া সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত সব সবুজ 
করে তুলেছে। সবুজের নেশায় পেয়ে বসল । 
সাইকেল রেখে আল ধরে হাটতে শুরু করলাম । 
এদিকে কানে বাতাসে ভেসে আসতে লাগল 
ডিজেল পাম্পের আওয়াজ । এধার ওধারে দৃষ্টি 
ফেরাতেই হএকটা ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে 
তৈরি অগভীর নলকূপ চোখে পড়ল। মাটির 
বুক থেকে জল তুলে চলেছে অবিরাম । জান! 
গেল যে ওগুলি. তৈরি হয়েছে ১৯৬৮ সালে 
সরকারী সহযোগীতায়। 





গম ক্ষেত। সারবন্দী সতেজ গম চারাগুলি মাথা 
তুলে দাড়িয়ে আছে আত্মনির্ভরতা নিয়ে । ভারী 
ভালো লাগল। তুলসীবাবু জানালেন যে ওটি 
একটি পরীক্ষাঙ্ষেত্র। সোনালি! ও জনক- 
বীজের ফলন নিয়ে পরীক্ষা চলছে । জনকবীজের 
যোগ'ন এসেছে স্থানীয় ব্লক অফিস থেকে আর 
সোনালিকা পাওয়া গেছে সানগেড অঞ্চলের সম- 
বায় সমিতি মারফং !: কবে থেকে গম চাষ শুরু 
হেছে ডিজেস বরা ষ্টনি নি জানলেন যে সান” 
তোড় অঞ্চলে গম চাষের শুরু সে আজ প্রায় 
বাইশ বহর আগেকার ঘটনা | প্রথম শুরু 
হয়েছিল এন; পি-৭১০ দিয়ে। সানতোড় অঞ্চলে 
অনেক জমিতেই গম চাষ দেখলাম । মোটামুটি 
ভাবে চাষ ভালোই হয়েছে বলা চলে। তবে 
কোন কোন ক্ষেত বেশ মারও খেয়েছে। কারণ 
ভান! গেল বীভ ও সারের সময়োচিত ভাব । 











চললেন। রাঙা মাটির রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। 


সামনে হঠাৎ পথ আগলে দাড়াল বিরাট এক 
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বস্তন্ধর! £ ভাদ্র-আহিন £ ১৩৮২ 
হাটতে ইাটতে এবার গিয়ে উঠলাম আলু 
ক্ষেতে। দেখলাম আলু গাছ সরস পত্রগুচ্ছে 
ও ডালপালা নিয়ে ছড়িয়ে আছে আলের চার- 
পাশে। ছুই আলের মধ্যবর্তী ঢালু অংশে বড় 
বড় ফাটল ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিচ্ছে আলু গাছের 
তবিয্যৎ সম্ভাবনার কথা। শীর্ণ ডালপালা ও. 
কুঁকড়ে যাওয়া বিবর্ণ পাতাগুলো ছুই এবটি রুগ্ন 
আলু ক্ষেতও চোখে পড়ল। আমার জিজ্ঞন্থ 
দৃষ্টি লক্ষ্য করে উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে একজন 
আলু গাছের রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে 
বেশ ছোটখাটো একটা বিবরণ রাখলেন। আমি 
হেসে বললাম, যে রোগের প্রতিকারের উপায় 
যখন জানেনই তখন প্রতিকার হ’ল না কেন। 
উত্তরে তিনি বললে, সে অনেক কথ।, প্রথমত 
ওষুধের যোগান, দ্বিতীয়ত সে ওষুধের প্রয়োগ 
তৃতীয়ত প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম, চতুর্থত কৃষকের 
আধিক অবস্থা আর সর্বশেষে উপযুক্ত 
মানসিকতা । টা 
অন্যান্য উত্তরগুলি বুঝে উল শেষের 
এ মানসিকতা কথ! ঠিক ধরতে পারলাম না। 
আমার মনের অবস্থ বুঝে তারাই আবার বলতে 
শুরু করলেন--ছোট কৃষকের আধিক অভাব 
মেটাতে পারে একমাত্র কৃষি সমবায়, তবে সে. 
দমবায়ের সভা হওয়ার আগে কৃষকের সমবায় 
সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমি 
বললাম, সমবায়তো আপনাদেরও আছে, তবে 
ব্যবস্থার অভাব কেন। এবার উত্তর দিলেন 
সানতোড় অঞ্চলের সমবায় সমিতির সম্পাদক 
তুলসী বাবু নিজেই। তিনি বললেন, শুধু খণ 
গ্রহণই যে সমবায় সমিতির জন্মের পিছনের মূল 
উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় সে সমবায়ের সংগে 








টা লতি: লিও 


ককের কোনও দিন আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে 
না কৃষক যখন নান! বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে 


নি _ সমবায়কে বন্ধু হিসাবে নেয় তখনই সমবায়? 


₹ কৃষকে: গাৱত বহ হয়ে কৃষককে আরও শক্তি" 


শালী করে তোলে। তুলসীবাবু আরও বললেন 
যে তারা রাতারাতি সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্য! 
বাড়িয়ে নাম কিনতে চান ন! বা কাউকে সদস্য 
পদ নেওয়ার জন্য গীড়াপিড়ি করেন ন1। সমিতির 
. সদস্য পদ দেওয়ার আগে সবসময়েই চিত্ত! করেন 
সমিতির প্রতি সদস্তের আন্তরিক টান কতথানি। 
তুলসীবাবুর কথ। মনে ধরল । 


এবার আলু চাষের কথাতেই আসা! যাঁক। 


বৰ্তমানে সানতোড় অঞ্চলে কুফরী চ্রমুখী ও 


__ গোঁহাট ভ্যারাইটির বীজ নিয়েই আলু চাষ 
 চলছে। আলু বীজের বেশ খাঁনিকট। সরবরাহ 
করেছেন স্থানীয় সমবায় সমিতি। আলু ও গম 
ক্ষেতের মাঝে মাঝে রয়েছে ফুলকপি ও বীধা- 
ডঃ কপির চাষ। নিয়মমাফিক পরিবারের ক্ষেত্রে 


এক একটি কপি প্রায় দিন তিনেকের প্রয়োজন 





রে কনা 
সবুজের নেশায় পেয়ে বসেছিল সবুজ দেখতে 


5 টু পাছে হঠাৎ বৈচিত্রের আভাস পেলাম। 
সামনে চোখে পড়ল হলুদের সমারোহ । সরষে 
ক্ষেত । তেলের দাম যখন টউর্ধযুখী তখন পল্লী 
অঞ্চলে যে তৈল বীজের চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে 

__ তার বড় প্রমাণ ছোট বড় প্লটের সরষে ক্ষেত- 


ওলি), সরে ও তিল ছাড়াও জানতোড় অঞ্চলে 
বে চীনা বাদামের চাষও হয়েছিল। 





এছাড়া আখ চাষের দিকেও ঝৌক আছে এ 
8 অঞ্চলের কৃষকদের । 


পর বলা যায় ছে সম্তি বীকুড়া জেলার 


প্রায় ৬৫০০০ টাকার মত। নিয়েছেন সর্ঘ কুল্যে 
১২৫ জন সদ্স্ত। অবস্য কাচা টাকা কোন 
কৃষককেই দেওয়া হয়নি তার বদলে বিশুরণ করা 





শুশুনিয়া কৃষি খামারের আখ চার। রাবেশজুনাদ: টা 
অর্জন করেছে আর কৃষকদের মধ্যে রী রান 


আলোচনার মাধ্যমে জানলাম যে এ অঞ্চলের 
ছোট বড় সব কৃষকের উচ্চ ফলনশীল বীজ 
ব্যবহারের দিকে বিশেষ ঝোঁক গড়ে উঠেছে। 
যার কারণ অবশ্য তাদের কথ। মতই কৃষি সং্প্র- 
সারণ কর্মীদের সহামগভূতি মিশ্রিত কর্মধার। 
আরও লক্ষ্য করলাম যে; ছোট বড় সব 
কৃষকদের মধ্যেই চাষ সম্পর্কে এক সুনির্দিষ্ট 
সচেতনভা গড়ে উঠেছে । আর এরই মন্ত বড় 





প্রমাণ হচ্ছে পূর্ব উল্লিখিত সানতোড় অঞ্চলের 
“বালিয়াড়া-_সানতোড়--সোনাতপন সমবায় রা 
বর্তমানে এ সমবায় সমিতি সারা. 


সমিতি ৷” 
সানতোড় অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থার নিয়ামক বললে 

ভুল হবে না। এ সমিতি মারফত স্বল্প মেয়াদী 
ও মধ্য মেয়াদী খণ দান করা হয়। গত খরিফে 


এ সমিতি খণ বিলি করেছেন প্রায় ৪৫৯০. ডি 
টাকার মত। উপকৃত হয়েছেন ৯* জন সদস্য । টা 


রবি মরস্থুমে এ সমিতি মারফত খণ বিলি 






হয়েছে সার, বীজ ও কীটনাশক ওষুধ | 


কৃষি খণ শোধের ব্যাপারে এক আবটা প্রশ্ন... 
না করে পারলাম ন1। উত্তরে সমবায় সা সমিতির 
কর্মীরাই বললেন, খরিফের ৪৫০০০ টাকার 5 





মধ্যে প্রায় ২৮০০* টাকা শোধ হয়ে গেছে। 


সমিতির বর্তমান আংশিক মূলধন হচ্ছে ১১৮০০ 


টাকা, এ ছাড়া ইউনাইটেড ব্যাক এগিয়ে 
এসেছেন ১১৫০ টাকার মত সাহায্য নি 


ত২ 








উদ্দেশ্য হল তাদের গ্রামীণ কর্মন্চীকে বাস্তবাস্মিত 


কর! । 
সমবায় সমিতির ভবিস্বাৎ কর্মন্চী মোটামুটি 
তিন ভাগে বিভক্ত, যথ। :-_উচ্চ ফলনশীল বিধি- 
গুলির সংঙ্গে কৃষকদের কার্ধকরী পরিচয়, 
দ্বিতীয়তঃ কৃষি বিপনণ ও তৃতীয়ত কৃষির যাক্ত্রিকি- 
করণ। কিছুকিছু কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে 
গেছে, যেমন উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারের 
প্রচার, পাওয়ার টালারের মাধ্যমে কৃষি প্রদর্শন 
ক্ষেত্র তৈরির প্রচেষ্টা, পুরোনো! সারগাদ।র 


বন্ুদ্ধরা £ ভাদ্র-আস্থিন £ ১৩৮২ 


পানতোড় অঞ্চলে 
চম্্মুখী আলুর 
চাষ আলোর 
জোয়ার আনছে 
কৃষকের মনে | 


পুর্ণপ্রচলন। পল্লী বেতার গোষ্ঠী মারফৎ প্রচারিত 
কর্মসূচীর সংগে গ্রামবাসীদের পরিচয় ঘটালে! 
এবং উন্নয়ন সংস্থার সংগে একটি সহৃদয় পরিবেশ 
গড়ে তোলা। 

নানা কথা ও কাজের মধ্যে দিয়ে সানতোড় 
অঞ্চল ঘোরা শেষ হল। এবার ফেরার পালা 
পথে আসতে চোখে ভেসে উঠছিল সবুজে ঢাক! 
বিস্তীর্ণ মাঠের ছবি। হাসি ও আনন্দভরা গ্রাম- 
বাসীদের মুখগুলি__-আর তাদের আশাব্যাঞ্জক 
কথা। 


৩৩ 


কে ন! বলবে! ঘরের সঙ্গে ঘরণীর সম্পর্ক 
আছেই তো। আশীর্বাদ করে গুরুজন উচ্চারণ 
করলেন, ভাল ঘরণী হও। ত! না হয় হোল, 
কিন্তু ঘর না হলে ঘরণী নামেরই বা কি দরকার! 
ঘরণী হোলে ঘর; গাড়ী হলে গ্যারেজ, ঘোড়! 
হলে আস্তাবল। ঠাকুর থাকলে ঠাকুর ঘর, 
ধন থাকলে সিন্দুক আর ধান থাকলে গোল!। 
পরস্পরের সম্পর্ক যেন ছেদ কর] যায় না। আর 
একটাকে বাদ দিয়ে অশ্যটি কল্পনা করলেই 
বেকায়দ! হয় বৈকি কিছুট!। 





বীরভূমের আলুচাষীদের বেকায়দাও অনেকটা 
সেরকম। কেমন? বলছি, তবে তার আগে 
একটা দৃশ্যের সাক্ষী হতে হবে আপনাকে । না, 
মামলা নয়। বীরভূমের যাটপলসায় চলুন। 
ময়ূরেশ্বর ছুনম্বর ব্লকের বযাটপলসা। গীচের 
রাস্তায় মিছিল চলেছে লরীর। বস্তা বোঝাই 
আলুর জাহাজ। এদিক ওদিক এগোতে পেছুতেই 
চোখে পড়বে অপেক্ষমান লরী। পাইকার আর 
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আলু উৎপাদকের দরাদরি। কিছুক্ষণের মধ্যে 
ফয়সালা । তোল মাল--চলে! সিউডী, চলে৷ 
বোলপুর-_সীইথিয়া__রামপুরহাট __ দুর্গাপুর 
কোলকাতা । আলু বোঝাই লরীর মিছিল-_. 
লরী বোঝাই আলুর মিছিল। একটি পরিপূর্ণ 
সমৃদ্ধির স্বাস্থ্যকর দৃশ্য । এ ব্লকের আলু কেনা- 
বেচার প্রধান কেন্দ্র যাটপলসা। হপ্তায় প্রায় 
১৫ হাজার মণ কেনাবেচা হচ্ছে। মাঘ থেকে 


৩৪ 


_জষ্ঠ, এই পাচ মাস এমন দৃশ্য আপনাকে 
দেখতেই হবে। 

শুধু ময়ুরেশ্বর (২) সম্বন্ধেই বলছি না। বীর- 
ভূমের সমস্ত প্রধান আলু উৎপাদন কেন্দ্রগুলোই 
রকম ব্যস্ত থাকে ওই পাঁচ মাস। কি সীইথিয়! 
কি মোল্লারপুর, কি রামপুরহাট, কি বোলপুর। 
 নলহাটিও কম যায় না। ইলামবাঁজারও প্রতি- 
াগিতায নাম দিল বলে। এ সব অঞ্চলের 
কৃষকর! সমস্ত শক্তি আর উৎসাহ উজাড় করে 
আলু ফলিয়ে যাচ্ছে। হুগলীর সঙ্গে পাল্লা 
দেবার জন্যে এখনো এটে উঠতে নাইবা পারল। 
তবু এক একট! ব্লকে (আলু উৎপাদন কেন্দ্র- 
গুলোর) আলুর এলাক1 গড়ে প্রায় চার হাজার 
একর ময়ূরেশ্বর (২) ব্লকেরই এলাকা হচ্ছে 
সাড়ে চার হাজার একর। গত বছরও ছিলতে৷ 
[ড়ে তিন হাজার। এক বছরেই এক হাজার 
বাড়িয়ে ফেলেছে একট! ব্রকে। অনেক 
ক্ষেত্রে উন্নত জাতগুলো৷ থেকে কাঠায় কষকর! 
৭ মণ ফলন পাচ্ছে। তার মানে একরে ৩০০ 
মণ। জেলার গড় ফলন যদিও একরে ১০০ মণ, 
তবুও কৃষকদের উদ্ভাম বর্ধমান-_ছূর্বার গতিতে 
 বধমান। কয়েকজন কৃষক বেতোয়াকা বলে 
__ ফেলল, আমরা হুগলী জেলার একরে দশে! মণ 
__ ফলনকে উতরে যাব। চোখে মুখে সাহস আর 
_.. প্রতিশ্রুতি। কিন্তু স্থর পাপ্টে কথা বলল 
আরেকজন কৃষক। খুব নীচু গলায় আর 
হতাশায়। বলল, তি ঘর নাই। 
তার মানে চট করে বুঝতে পারিনি। আর 
ধন পেরেছি, তখন বড় ক্লান্ত বোধ করছিলাম। 
আলু বোঝাই লরীর মিছিলে যে উচ্চাশার সুখ 
পেয়েছিলাম, যে স্বপ্র দেখেছিলাম, প্রতিশ্রতিবান 
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কৃষকদের মুখে বেতোয়াকা উৎসাহ দেখেছিলাম, 
এক মুহূর্তে সবই কেঁপে উঠলে এমন ক্লাস্তিই বোধ 
হয়। ৃ 

ময়ুরেশ্বর, সীইথিয়াঃ চিনি 
আর নলহাটির সম্ভাবনা রয়েছে একথ! সত্য, 
কৃষকদের উদ্যম আছে তাও সত্য। আর সত্য 
হোল এই যে, বীরভূমের আলু উৎপাদক কৃষক-. 
দের সামনে এক বড় দুর্যোগ আছে এবং ত! 
থেকেই এক হতাশাও আছে। আবার মনে পড়ে 
ঘরণী থাকবে ঘর নেই, ধান থাকবে গোল! নেই। 

বীরতূমের কৃষকদের বেকায়দাটা এবার শুনতে 
হবে। সেই দুরদশী কৃষকই স্পষ্ট করে বলল, 
আমাদের উদ্যম আছে আমরা মেহনত করতে 
পারি। আমরা ব্লকের কথা শুনে মেনে আর 


নিজেদের জ্ঞানেগুণে আলু নেহাৎ খারাপও . 
ফলাই না। আমাদের কাছাকাছি ভালো বাজারও . 
আছে। সব আছে।কিন্তু আমাদের ত্য 


নেই। 


করেছে! একরে কোন বরকে পাল্লা দিয়ে ৩৪০ 


মণই ফলাক আর সপ্তাহে ১৫ হাজার মণ আলু . বা 


বেচুক আসলে এই আতঙ্ক থেকে কৃষকদের 
রেহাই পাওয়া দরকার । রে 
অয়ুরেশ্বরের কথাই বলি না! এ রকে আরো 


অস্ততঃ দুটে| হিমঘর দরকার। এখন এরকে 
তিনটি হিমঘর আছে বটে । এ তিনটেতে ১লক্ষ 


৭০ হাজার মণ আলু রাখা যায়। অথচ শুধু 
ময়রেশ্বর (২) ব্লকেই সাড়ে চার হাজার একরে যদি 
ধরা যাঁয় ১৩৫০০০* মণ আলু ফলে (একরে ৪ 
হাজার হিসেবে )। তাহলে এই সাড়ে তের লক্ষ 


৩৫ 


বস্তুতঃ বীরভূমের আলু উৎপাদকদের কাছে রি বা 
এই হিমঘরের সমস্যাই একটা সঙ্কট সুচি 





বনু! £ সপ্ত নি রা 
মণ আলুর ঘর কই। শুধু তাই নয়, যে তিনটি 
 হিমঘবরও আছে তাও আবার শুধু ময়রেশ্বরের (২) 
সি জনেই নির্দিষ্ট নয়। পার্বতী সাইথিয়া, মহন্মদ- 
বাজার এবং ময়রেশ্বর(১) ব্লকও এ তিনটে হিমঘরের 
ওপর নির্ভরশীল ৷ তাহলে অবস্থাটা কি দীড়াচ্ছে? 


ফলে এখানের অনেক কৃষক আলু পাঠাচ্ছে দায়ে 


_ পড়ে বর্ধসানে ছগলীতে। বর্ধমান আর হুগলীর 
_ কোল্ড ষ্টোরে আলু বাঁচাতে গিয়ে খরচের ঠেলায় 
সদা কষক.। ক্রমশঃ লাভ কমতির মুখে 
এবং হতাশায় ওর! জর্জরিত। আরো বলার 
বা oi যে তিনটে হিমঘর মুশকিলের আসান 
হিসেবে টি'কে আছে। সেগুলোর মালিকদের 
কথাও শোন! দরকার । মালিকরা এই ব্লকের 
_খুল দাবীদার কৃষকদের আলুর পরিমাণ কমিয়ে 
. দিয়ে সে জায়গায় সচ্ছন্দে নিজেদের কিংবা 
নিজেদের পেটুয়া মহাজনদের আলু রাখার ঠাই 
করে দিচ্ছেন। দুর্যোগের ছবিটি মোটামুটি এই । 
. একথা না বললেও বোঝা সহজ যে, আলু 
সংরক্ষণের হিমঘরের যোগান ঠিকমত পেলে 
_ক্কষকদের খরচ অনেক কম পড়ত। খরচ কম 
_ পড়লে যথোচিত বা সস্তোষজনক লাভ হত। 
লাভ হলে উৎসাহ বেড়ে উঠত। আর বাড়তি 
উৎসাহে কৃষকরা! সত্যিই হুগলী জেলার একরে 
 হুশো মণ আলু ফলনের মাইল পোষ্টকে পার হয়ে 
যাবার জয়যাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। 

এ সমস্তা শুধু ময়রেশ্বর (২) রকেরই নয়। 
সারা বীরভূমেই। অথচ বীরতূমে আলুর এলাকা 
_ এবং উৎপাদন বেড়েই চলেছিল। ১৯৬৬-৬৭তে 
আলুর এলাক! ছিল ১০,০০০ হাজার একর। 
 ১৯৭২-৭৩ সেট! দাড়িয়ে ১৫২৯৬ একরে এবং 


১৯৭৪-৭৫এ জেট! ১৭ হাঙ্গর একরে এসেছে। 2 

বীরভূমের আলু উৎপাদন বর্তমানে ৪৭'৭০০*টন। 
বীরভূমের এই সঙ্কটের আংশিক মুক্তির এক 

পশলা চেষ্টাও হয়েছিল বাটপলসায়। তাও 


আতুরে মৃত্যু। কৃষকরাই জেগে উঠল এ 
ব্যাপারে । স্থানীয় কো-অপারেটিভ সোসাইটির 


স্থানীর কৃষকদের কাছ থেকে ১লক্ষ টাকা চাদ 


তুলল হিমঘর করে দেবে বলে। রীতি অনুসারে 
এই পরিমাণ অর্থের ১০ গুণ অর্থাৎ ১০ লক্ষ 
টাকা মঞ্জ্রও করলেন তারপর কো-অপারেটিভ 
্যান্ক। কিন্তু কো-অপারেটিতের তেতরে স্বর 
অন্তত্বপ্ব। এই কোন্দলের ফলে সরকার সেই 


১* লক্ষ টাকার মঞ্জ্রী আদেশ বাতিল করে 


টাকা তুলে নিলেন। কেনন! সরকার পরিচ্ছন্ন 
পরিবেশ এবং দুর্নীতিমুক্ত আবহাওয়া না পেলে 
সে টাকা মঞ্জুর করতে অস্বস্তি বোধ করবেন 
স্বাভাবিক। ফলে উদ্ভোগের অপমৃত্যু । হালে 
শোন! যাচ্ছে, সেন্ট্রাল ওয়্যার হাউস কর্পো- 
রেশন ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া থেকে খণ নিয়ে 
যাটপলসায় একটি মানসম্মত হিমঘর করে দেবেন। 


সাইখিরারও একটা সম্ভাবনার কথা শোন 


যাচ্ছে। এ অঞ্চলের কৃষি উন্নতির জন্যে ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একটি শাখা এগ্রিঃ ডেভেলপ- 
মেট ব্রাঞ্চ ( এ ডি বি) নাকি খণ দিয়ে হিমঘর 
বানিয়ে দেবে। 


নিয়ে গৃহকর্তার সঙ্কট, তেমনি হিমঘর না গেলে 
আলুর ফসল নিয়ে কৃষকের সঙ্কট । তাই কৃষকের 
এই সঙ্কট মোচনে হিমঘর প্রকল্প রচন। করে বীর- 


ভূমের তথ! পশ্চিমবঙ্গের আলু উৎপাদনকে সমৃদ্ধ 


করার পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে অভিনন্দিত হবে। 
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শ 


* 


পুজোর আগেই বাজারে হাজির হয় জলদি 
ফুলকপি । সাধারণতঃ পাহাড়ী অঞ্চলে এবং অল্প 
বৃষ্টি এলাকায় এর চাষ ভাল হয়। এই ফুলকপি 
প্রতি বছর কলকাতায় আসে রাচী অঞ্চল 
থেকে। পশ্চিমবঙ্গেও কিছু কিছু এলাকায় এই 
কপির চাষ কর! সম্ভব। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া 
জেলায় জমি উঁচু নীচু, বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম 
এবং জল নিকাশের সমস্যা মেই। ঘন বর্ষার 


_ প্রকোপও অন্তান্ত অঞ্চলের চেয়ে কিছু আগে 


শেষ হয়ে ষায়। সুতরাং এই সব অঞ্চলে জলদি 
ফুলকপির চাষ করা সম্ভব। অযোধ্য! পাহাড় 
অঞ্চলে এবং প্রান্তিক কৃষকদের জন্ক কৃয়োর 
প্রকল্পে এই সবজির চাষ জনপ্রিয় হতে পারে। 
জাত 

জলদি ফুলকপির বেশ কয়েকটি জাত এখন 


জলছি 
জাতের 
ফুলকপি 


হেমেন্দ্ৰ নাথ সমদ্দার 


উদ্ান উন্নয়ন আধিকারিক চু'চুড়া, হুগলী 





বাজারে পাওয়। যায়। এদের মধ্যে গরমীওয়ালি, 
কুঁয়ারী এবং জলদি পাটনাই জাত উল্লেখযোগ্য । 
এদের একটু পরে লাগান চলে পু! কাঁত্‌কি। 
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত যতু সহকারে তৈরি 
বীজেরই কেবল জলদি ফুল আসার গুনাগুণ 
বর্তমান থাকে। 
জমি নির্বাচন 

উচু জমি ন! হলে জলদি ফুলকপির চাষ কর! 
যাবে না। দৌোআশ বা বেলে-দোআশ মাটি 
সবচেষে উপযুক্ত। এটেল মাটি অনুপযুক্ত । 
বীজতলা 


জলদি ফুলকপির চার! বর্ধাকালেই তৈরি 
করতে হয়। জুন মাসের শেষে কিম্বা! জুলাই 
মাসেই বীজতলায় বীজ ফেলতে হবে। এজগ্ 
বীজতলার প্রচুর যত্ন ও পরিচর্যা কর! দরকার । 


৩৭ 


টা লাগতে ae 


যাতে জল না জমতে পারে। 








| বা? এ সি সংখ্য! 
উচু জায়গায় মাটি খুব কুর বুরে করে ভাল করে 


আগাছা বেছে বীজতলা তৈরি করতে হবে। 


রে _ বীজতলার মাটিতে প্রতি বর্গমিটারে প্রায় এক 
ঝুড়ি, পরিমাণ গোবর সার বা কম্পোষ্ট মিশিয়ে 
দিতে হবে।, বীজতলাটি জমি থেকে অন্তত 





টু ৃ ২০ সেমি উচু এবং ১ মিটার চওড়া হওয়া ভাল। 
রর চারাগুলোতে যাতে চট করে ধসা রোগ না 
লাগতে পারে এই জন্য বীজতলার মাটিতে 


83185551001 (Hoechst Pharmaceuticals 
04৫.) প্রতি বর্গমিটারে ৩ থেকে ৪ গ্রাম হিসাবে 
ছড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। তার পর 
__ বীজতলায় ৬ থেকে ৮ সেঃ মিঃ পর পর 
মোটামুটি ১ সেঃ মিঃ গভীর করে লাইন টেনে 


টা নিতে হবে। স্বপুষ্ট বীজ বেছে নিয়ে প্রতি 
লাইনে ৩ থেকে ৪ সেঃ মিঃ অন্তর অন্তর বীজ 







বুনে (তে হবে। চারা গজাবার পর যদি খুব ঘন 
হয়ে যায় তাহলে কিছু চারা তুলে ফাক ফাক করে 
দেওয়া ভাল। প্রতি হেক্টর জমির জন্য বীজ 
গ্রাম। এজন্য অন্ততঃ ১৫০ 
বর্গমিটার বীজতলার প্রয়োজন। বীজ বোনার 

পর বুড়ো মাটি দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিতে 


.. হবে। এর পর বীজতলায় পরিমাণ মত বি, এইচ, 
সি, শতকরা দশ ভাগ ছড়িয়ে দিলে পিঁপড়ে বা 
অন্য পোকায় বীজের ক্ষতি করতে পারবে না। 


বীজতলার চার ধারে গভীর নালা রাখা প্রয়োজন 
র | জ বীজতলার উপরে 
_ ঢাকা দেবার জন্য হোগলা, পলিথিন বা অন্ত কিছু 


দিয়ে বীজতলার থেকে বড় মাপের চালা তৈরি 


করে নিতে হবে। এই চালা বসাবার জন্য ছুদিকে 
ঢাল রেখে খুঁটি পুঁতে একটি কাঠামো তৈরি করে 


৩৮ 


বীজতলা যাতে বৃষ্টি না পড়ে সেজন্য সময় 


রাখা দরকার। চারাগুলি যাতে রোদ পায় রত 


বুঝে চালাটি দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হবে। 


বীজতলায় নিয়মিত হালকা করে ঝাড়ি দিয়ে 


জলসেচ করতে হবে। চারাগুলি গজিয়ে ওঠার 
৭--৮ দিন পরে প্রতি বর্গমিটার বীজতলার জন্ত 


২৫ গ্রাম হারে ইউরিয়া মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া 
চারাগুলিতে যাতে কোন রোগ ও 
পোকা মা লাগে এজন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে 5 


প্রয়োজন। 


হবে। প্রতি লিটার জলে ১ থেকে ১ই সিসি 


রোগর এবং ২ গ্রাম ডাইথেন জেড, ৭৮ মিশিয়ে... yj 


দশ দিন অস্তর স্প্রে করা উচিত। চার থেকে 
পাচ সপ্তাহ পরে চার! লাগাবার উপযুক্ত হবে। 
জমি তৈরি ও চারা রোপন দি 
বার বার চাষ দিয়ে আগাছ! বেছে জমি তৈরি 
করা দরকার। এই সময় প্রতি হেক্টরে ৬০ গাড়ী 
গোবর বা কম্পোষ্ট সার ২৫০ কেজি সুপার 
ফসফেট এবং ২৫০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ 
প্রয়োগ কর! প্রয়োজন। চারা লাগান উচিত 


২ ফুট ৮২ ফুট দূরে দূরে । হঠাৎ বেশী বর্ধা হয়ে... 
গেলেও ক্ষেতে যাতে বেশী জল না জমে এই জন্ব 
৪০ সেঃ মিঃ অন্তর অস্তর 5 
২০ সেঃ মিঃ চওড়া এবং ১৫ সেঃ মিঃ গভীর করে: 


সমস্ত জমিতে 


আগাগোড়া লঙ্বালম্বি নালা কেটে দিতে হবে। 
এই বার ৪০ সেঃ মিঃ চওড়া ভেলিগুলির মাঝ 


বরাবর ৬০ সেঃ মিঃ অন্তর অন্তর চারা বসাতে . 
প্রথম কয়েক দিন চারাগুলিকে কড়া a 


হবে। 
রোদের সময় কলার খোলা বা কোন পাতার 
ঠোঙায় ঢেকে রাখলে ভাল হয়। 


সরুজ সার 


_ বর্ষার মুখে অর্থাৎ লাই মাসের মধ্যে যা হা 






বা শণ দিয়ে সবুজ সার করে নিলে গোবর বা 


চলে। 

চাপান সার 

_ হেক্টরে ৫০০ ফেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট 
বারে চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ কর! উচিত। 
_ প্রথম চারা বসাবার ৩ সপ্তাহ পরে অর্ধেক 
পরিমাণ, এবং ৬ সপ্তাহ পরে বাকী অর্ধেকটা! 





চারা লাগাবার পর থেকে কপি তোলা পর্যস্ত 





সব সময় নজর রাখতে হবে, ক্ষেতে জল না জমে 
থাকে আবার মাটি না শুকিয়ে যায়। এই জন্য 


প্রথম দিকে ভাল নিকাশী ব্যবস্থা! এবং শেষ দিকে 
_ সেচ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন । আগাছার উপদ্রব 
যেন কখনোই বাড়তে না পারে। বারে বারে 
 নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন করা উচিত। 
আগাছা থাকলে যেমন রোগ পোকা বেশী হবে, 
. তেমনি ছোট ছোট ফুল হওয়ার খুব সম্ভাবনা! । 
রোগ ও পোকা 

বর্ষাকালে চাষের জন্য এই কপিতে রোগ 
পোকার আক্রমণ বেশী হওয়া স্বাভাবিক । পাতা 
খাওয়া লেদা পোকা, পাতায় দাগ ধরা রোগ, 
ধস! রোগ এবং ফুল পচে যাওয়া রোগ বেশী দেখা 
যায়। বৃষ্টির জল ফুলের উপর পড়ার পর ফুল 
পচে যাওয়া রোগে খুব ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। এইসব রোগ পোকার আক্রমণ 
প্রতিরোধ করার জন্য সময় মত ব্যবস্থা নেওয়া 
উচিত। 

প্রতি লিটার জলে রোগের প্রতিষেধক 













কপ্পোষ্টের পরিমাণ কম করে প্রয়োগ করলেও, 


বসুন্ধরা ২ ভাতর-আ্থন 3 : সহ 


হিসাবে ৩ গ্রাম ভাইথেন, জেড, ৭৮ এবং 
পোকার আক্রমণের প্রতিষেধক হিসাবে 
১২ সিসি থাইওডান গুলে ৩ সপ্তাহ অন্তর 


একবার করে স্প্রে করতে হবে। এ সত্বেও যদি 


আক্রমণ দেখা দেয় তখন উপযুক্ত ওষুধটি আরও 


ঘন ঘন স্প্রে করা উচিত। আগাছা দেখা দিলেই 
বিশেষ যত্ন নিয়ে দমন কর! উচিত। শপে করার : 
দিন পনেরর মধ্যে কপি খাওয়া উচিত নয়। 

ফুল ছোট হয়ে যাওয়! জলদি ফুলকপি চাষে 


একট! বড় সমস্যা । বিভিন্ন কারণে ক্ষেতে এই 2 


অবস্থা হতে পারে। বীজতলায় চারাগুলি খুব 


ঘন করে লাগালে বা চারার, বয়স বেশী বেড়ে 
গেলে চারাগুলি সরু সরু এবং লগ্ঘা লব হবে 
এবং তখন খুব ছোট ছোট ফুল হয়। আগাছার 

 উপদ্ববে অথব! নাইট্রোজেন ঘটিত সারের অভাবে 
চারাগুলির উপযুক্ত বার না হলেও কপির আকার 
ছোট হতে পারে । এমনকি খারাপ বীজ লাগালে 
বা বেশী রোগ পোকার, আক্রমনেও নই সমতা 





দেখা যায়। 
সাধারণত; ৬০ থেকে ৭* দিনের মধ্যে ফুল- 
কপি তোলা শুরু হয়। এর ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে 
সব কপি তোলার উপযুক্ত হবে। ভাল ভাবে যত 


করতে পারলে কপি আরও কিছু আগে কাটার নট 
উপযুক্ত হতে পারে। এই কপি সময়ের কপির 
চেয়ে আকারে বেশ একটু ছোট হয়। গড়ে 


ওজন হয় ২৫০ থেকে ৫০০ গ্রাম । কিন্তু বাজারে 
যথেষ্ট দাম পাওয়া যায়। প্রতি হেক্টরে ফুলের 
সংখ্যা হয় ২৫০০০। ফলে এই চাষে ভালই 
লাভ আশ! কর! যায়। 


তক 





১৬ » টে পর্যায়ে 
7 সরষে 


গ্রামসেবকের 
অভিজ্ঞত! বৰ্ণন! করছিলেন উদয় চাদ পাঁজা। ৩ 
বাড়ী তার মেমারী-১নং ব্লকের কলানবগ্রামে। 
রবি চাষে দক্ষ। উনি বলছিলেন ‘পশ্চিম বাংল! 
আজ যে ভোজ্য তেলের জন্য বাইরের মুখাপেক্ষী ৮ 
ক স্্স্পহস চিরে 
পারি। বিস্তীর্ণ এলাকায় যে আজ বর্ধার ধানের 
পর বোরোতে ধানের চাষ চলছে, তার বেশীর বনবিহারী চক্রবর্তী 
ভাগ জমিতেই মাঝখানে একট! ফসল রাই সরষে 
তুলে নিতে পারি ৷ 


জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান | 





তিনি বললেন, তিনি বর্ষায় উচ্চ ফলনের ধান 
লাগান। জাত হল আই-আর-২০। এই ধান 
ল তিনি লাগান শ্বেত সরষে (রাই )। এটি 
তুলে তিনি বোরো ধান রৌয়া করেন। যে বছর 
টব হয় বোরে! তুলে সবুজ সার হিসেবে 
কারও চাষ করেন। 
আবার কিছু জমিতে তিনি আউশ মরস্থুমে 
র্বার চাষ করে আলু লাগান। আলুর জমিতে 
তিল বোনেন। 
গাঁজা মশায়ের কথা হল প্রত্যেক রবি 
মরন্থুমে বোরো ধান চাষ করার ফলে জমি শক্ত 
হয়ে যায় এবং জমির উর্বরতা ধীরে ধীরে হ্রাস 
. পায়। কারণ খরিফ ও রবি ছুই মরস্ুমে ধান 
চাষ করলে জমি আর্দ্র এবং জলে ঢাকা থাকে। 
ফলে ফসলের উপকারী অনেক জীবাণু স্বাভাবিক- 
বে সক্রিয় থাকতে পারে না এবং অনেক উপ- 
রী রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে মাটি বঞ্চিত হয়। 
কিন্ত খরিফ মরসুমে যদি অপেক্ষাকৃত তাড়া- 
__ তাড়ি পাকে এরকম উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ 
__ করা হয় যেটি ফেটে সরযে তুলে আবার বোরো 
রোয়া করা যাবে, তাহলে কিন্তু পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে 
বর্মিত অপকারিতা থেকে জমিকে কিছু পরিমাণে 
মুক্ত রাখা যায়। কারণ ছুটি যোয়া! ধানের মাঝে 
সরষে এমন ফসল যাতে দাড়ানো জল দরকার 
হয়না । এজন্যই উদয়বাবু আমন ধান তুলে 
সরষে লাগান। আবার সেটি তুলে নিয়ে রোয়া 
করেন বোরো। বোরো ধানও করেন যেটি 
জলদি পাকে; যেমন রকত্বা। তার ফলে তার 
ক্যানাল সিঞ্চিত জমিতে এপ্রিল মাসের অনিশ্চিত 
সেচের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। কারণ 
রত্ব। যে এপ্রিলেই উঠে যায়। তারপর জমিতে 


































বহুদ্ধরা : ; ভার-ছানিন। ১ 


লাঙল দিয়ে ধইঞ্চ। বোনার কোন বাধা থাকে না। 


8১ 


উদ্য়বাবুর মতে বর্ধমানে রবিতে ক্যানাল- 
সিঞ্িত বেশ কিছু জমিতে এভাবে সরষের চায় 
করে তারা নিজেদের ভোজ্য তেলের চাহিদা তো! 
মেটাতে পারেনই ; উদ্ধত্ত বাজারে বিক্তি 


করে নিজের আয়ও বাড়াতে পারেন। আবার 


বছরে দুটো ধান করবার ফলে, বর্ধমানের সবচেয়ে 
লাভজনক শস্য পর্যায় থেকেও বঞ্চিত হন ন; 
অধিকস্ত ধইঞ্চা করে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা 
বজায় রাখতে সাহায্য করা যায়। ৃ 

এখানে বলে রাখি, পূর্বেই বলেছি অবশ্য, 
তিনি শ্বেত সরষের (রাই ) চাষ করেন, বিঘে 
(৪* শতক) পিছু সার দেন ২০ কেজি ুফল! 
২০ £২০ £০ আর ১০ কেজি মিউরিয়েট অব 
পটাশ। ফলন পান ২কুইন্টাল বিঘে পিছু। 
তিনি সরষে ক্ষেতে নজর রাখেন যাতে পোকা 
মাকড় বিশেষ করে যাব পোক! আক্রমনের প্রথম 
লক্ষণ দেখা দিলেই তিনি ওযুধ দেন। তিনি 
সাধারণতঃ প্রতি লিটার জলে ১ মিলি রোগর 
মিশিয়ে ফসলে ছেটান। এ পোকার আক্রমণ 
দেখা দিলে, আপনারাও রোগর অথবা এই . 
ওষুধগুলির যে কোন একটি ব্যবহার করতে 
পারেন। যেমন ডিমিক্রুন বা ম্যালাথিয়ন ৫০% 


ই-সি বা থায়োডেন ৩৫% ই-সি বা মেটাসিড 


৫০% ই-সি। এগুলে! প্রতি লিটার জলে 
যথাক্রমে ১২ মি-লিঃ ২ মি-লি, ২ মি-লিঃ ও ১ 
মি-লি হারে ব্যবহার করবেন। 

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, যে ওষুধগুলির 
নাম করলাম তাদের মধ্যে থায়োডেন ও ম্যালা- 
থিয়ন বাদে প্রায় সব ওষুধই মৌমাছির পক্ষে ক্ষতি 
কারক। এজন্য আপনার! বিকেলের দিকে ওষধ 


বহগুদ্ধরা £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ সংখ্যা 





ছেটাবেন। উদয়বাবুও তাই করেন। 

এবার আসি উদয়বাবুর অন্য শঙ্ পর্যায়ে £- 
আউশ তারপর আলু--তারপরে তিলের চাষ। 
মনে রাখ। ভাল, সব শন্ পর্যায় সব জমিতে 
চলবে না। উদয়বাবু আউশ হিসেবে করেন 
রত্বার চাষ। রত্ন তুলে লাগান আলু । আলুতে 
তিনি এখনও বার্মা জাতের ভক্ত। শীঘ্র নতুন 
বীজ ন! পেলে, কুফরী চন্দ্রমুখীই আগামী মরস্ুমে 
চাষ করবেন জানালেন। 

এই শস্ত পর্যায়ে, উদয়বাবু জানালেন, রবিতে 


জমি জলে ডুবে থাকে না; তাই মাটি ভাল 
থাকে । তাছাড়া আলুতে দেওয়1 সারের অব্যবহৃত 
অংশ দিয়েই, তিল উঠে যায়। ফলনও 
পান ভাল। বিঘে (৪০ শতক) পিছু ৫-৬ 
মণ। 

ছোট কৃষক উদয়বাবু। তবে চাষই তার 
একমাত্র জীবিকা । তাই তার চেষ্টা কি করে 
জমি থেকে সব চাইতে বেশী লাভ হয়। কি 


করে উৎপাদন বাড়িয়ে অন্ত কৃষককেও উৎসাহিত , 


কর! যায় তার জন্যই তীর এ সব প্রচেষ্টা । 


৪২ 
















১ মাঠ থেকে ফসল তোলার পরই বীজ জমিতে 
_বোনার উপযুক্ত অবস্থায় থাকে না। কারণ 
এর সঙ্গে তখন খড়-কুটো, আবর্জনা, আগাছার 
বীজ বা অন্ত শস্যের বীজ মেশানো থাকে। 
অবস্থায় বীজ বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। 
যদি বীজের মান উন্নত করতে হয় তাহলে 
পদ্ধতিগুলি অনুসরণ কর! দরকার £ 
ড়াই খ) ঝাঁড়াই গ) শুকানে! ঘ) পরি- 
স্করণ উ) চালুনির সাহায্যে ছেঁকে বীজের মাত্রা 
বিস্তাস চ) ওষুধ মেশানো ছ) বস্তা বন্দী করা 
: ও ক্রমানুসারে সাজানো জ) গুদামজাত করা 
এ পদ্ধতিগুলির সাহায্যে বীজের মান 
উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বীজের অন্কুরোদগম 
__ ক্ষমতার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে । 

বীজ শুকানো 
বীজের অঙস্কুরোদগম ক্ষমতা কমার একমাত্র 
কারণ বীজের মধ্যে রসের আধিক্য । মাঠ থেকে 











শ্রডাকসান ম্যানেজার, সী এ্াঙ্রো 
কপোোবেশন।, 


নিখিলকৃষ্ণ ঘোষ 


ফসল তোলার সময় বীজে রসের পরিমাণ বেশী 
এমন কি ভাল মত শুকিয়ে গুদামজাত 


থাকে। 
করে রাখলেও বাতাসে আর্ততার ভাগ বেশী হলে 


বীজের রস বেড়ে যায়। সেজন্য শুক বীজ টি ৃ 


আর্ত! প্রতিরোধক পাত্রে রাখা উচিত |. 
কেন বীজ শুকাতে হবে 

আমাদের জানতে হবে বীজ কতটা কভার 
হবে। বীজ এমনভাবে শুকাতে হবে হাতে 
ছত্রাক রোগ না ধরে, আবার এত বেশী যেন 
শুকানো না হয় (অর্থাং রসের ভাগ অন্ততঃ 
শতকরা ও ভাগের নীচে ন চলে হায়) হাতে 
বীজে সুপ্তাবস্থা হীক্চ শুকিয়ে 
রসের পরিমাণ এমন অবস্থায় আনতে হবে হ'তে 
নিজের হাতে নল 
এর জীবনী নত 


এলে হায়। সুতরাং 


তে বীজের পরিচর্ছা 
bt কু হক্গাহ হাতে EE ; 
পরিনত হস বীজে থাকলে কার পক 


হাতি পারে ভা হালেডন: কক হা হল 








বনত : 8: রধদিশ ব্য: 8 ৰ সংখ্যা 
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শুকৃতির যুল নিয়ম 


বীজ তখনই ভাল শুকোয় যখন বীজের মধ্যে 


রসের ( অর্থাৎ জলীয় ভাগ ) চেয়ে পারিপার্দিক 


বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকে। 
বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বীজের মধ্যের 
রসের চেয়ে যত কম হবে বীজ তত বেশী তাড়া- 
তাড়ি শুকোবে এবং বীজের মধ্যের রস 
কমে যাবে। 
শুকানোর পদ্ধতি 

ছুই উপায়ে বীজ শুকানো! যায় যেমন £ 
ক) অকৃত্রিম উপায়ে বীজ গাছেই শুকিয়ে, পরে 
মাড়াই ঝাড়াই করে ত্রিপল ব! পাকা! খামারে 
ছড়িয়ে সূর্যের আলোয় শুকিয়ে নেওয়া যায়। এই 
প্রণালীতে শুকৌতে সময় বেশী নেয়, তবে খরচ 
কম পড়ে। অবশ্য শুকোতে যে দীর্ঘ সময় নেয় 
তাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কিছু ক্ষতি হওয়ার 
সন্তাবনা থাকে। 
খ) কৃত্রিম উপায়ে--এই পদ্ধতিতে বীজের 
আধারের মধ্যে একটি যন্ত্রের ( এই যন্ত্রের মধ্যে 
একটি হিটার ও পাখা লাগানে! থাকে) সাহায্যে 
গরম হাওয়া ঢুকিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই 
প্রণালীতে শুকোতে হলে সময় কম লাগে এবং 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। 
তবে প্রাথমিক খরচ একটু বেশী পড়ে এবং যন্ত্রটি 


ক চালাতে দক্ষ লোক লাগে। 


বীদ কত তাড়াতাড়ি শুকোবে তা নীচের 


৯ তাপ উৎপন্ হ হয়, | : EL 
রী ছত্রাক রোগ ধরে ও পোকার আক্রমণ বাড়ে, 


৮ ০ মধ্যে থাকলে আদ্রতা! প্রতিরোধক আধারে রাখা চলে। 


বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে যেমন ঃ 

ক) বীজের মধ্যের রসের পরিমাণ, ৃ 

খ) যে আধারে বীজ শুকানো হবে তার আকার, 

গ) বীজের পরিমাণ, 

ঘ) বাতাসের কে, 

ও) বাতাসের আপেক্ষিক আর্তরতা ও উষ্ণতা, 

চ) যে বাতাসের সাহায্যে বীজ শুকানো হবে 

তার উষ্ণতা । 

বীজের আধার ও গুদামজাতকরণঃ 
অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ও গুণাগুণ বজায় রেখে 

বীজ বহুদিন গুদামজাত করে রাখতে হলে শুকনো! 

ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে রাখতে হবে । একটি 

সাধারণ নিয়ম আছে যে, আপেক্ষিক আর্জতার 

শতকর! পরিমাণ ও উষ্ণতার ভাগ (ফারেনহাইট) 

যোগ করলে যেন ১০০ হয়। অর্থাৎ যদি আপে- 


ক্ষিক আদ্রতা শতকরা ৩০ ভাগ হয়, উঞ্ণতা ৭৭... 


ফারেনহাইট হতে হবে। এই রকম আবহাওয়ায় 
গুদামজাত করলে সাধারণতঃ বীজ ভাল থাকে । 
অবশ্য এও সাধারণভাবে লক্ষ্য কর! গেছে 


যে, যদি বীজের মধ্যের রস শতকরা এক ভাগ ৃ 
কমিয়ে আনা যায় অথবা গুদাম ঘরের উ্ণতা১* 
ফাঃ কমিয়ে ফেলা যায় তবে বীজের জীবনীশক্তি 


দ্বিগুণ সময় বজায় রাখা যায় । 
বেশীদিন বীজ ভালভাবে রাখতে হলে কি কি 
বিষয়ের ওপর নজর দিতে হবেঃ... 


ক) শুদ্ধ আবহাওয়ায় রাখলে ভাল থাকবে; ৫ 


88 





খ) ঠাণ্ডা ঘরে রাখলে ভাল থাকতে; 

গ) আদ্রতা প্রতিরোধক আধারে রাখলে 
ভাল থাকবে। . 

উদাহরণ 


শতকর! ৭৫ ভাগ অন্তুরোদগম ক্ষমত। সম্পন্ন 











বসুন্ধরা! £ ভাঙ্র-আস্বিন £ £ ১৩৮২ ৯ র্ 


পেঁয়াজ বীজ যার মধ্যে রসের ভাগ শঙ্ষরা 
১১ ছিল; সেই পেয়াজ বীজ ৬ মা যিদ্ধি প্রকার 
আধারে, বিভিন্ন আবহাওয়ায় রাখা হয়েছিল। 
৬ মাস পর সেই বীজের কি পরিণাম হয়েছিল 
তা নীট দেখানো হলো 





মুর ne অঞ্চল 


বিচ লক আথ সাস (উঞ্চত৷ ও (উষ্ণতা বেশী (উষ্ণতা ঠাণ্ডা কিন্তু ৷ 
LL ET) বিল গার) 
কাপড়ের বস্তা ০ ৭৮ ২৮ 

কাগজের বস্তা ০ ৭৭ ৩৮ 
অনেক ভাজ বিশিষ্ট আলকাতরা মাখানে বস্তা ০ ৭৬ ৭২ 
পলিথিন চাদর মোড়া বসত ০ ৬৫ ৭৪. 
এাালুমিনিয়াম চাদর মোড়া বস্তা ০ ৪৫ ৭৫ 







মধ্যের রস বেশী থাকলে এবং উষ্ণত! বেশী 
থাকলে যে কোন আধারেই বীজ রাখা যায়, 
এর অস্থুরোদগম ক্ষমতা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে 
যায়। যেমন দেখ যাচ্ছে বিুব অঞ্চলে বীজের 
অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৬ মাসের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। 

কিন্তু মরুভূমি অঞ্চলে যে সব আধারের মধ্যে 
বীজে জলীয় ভাগ, বাইরের কম আক্তার 
সংস্পর্শে এসে কমে যাচ্ছে, সেইসব বীজের অঙ্কু- 
রোদগম ক্ষমত! ঠিকমত বজায় থাকছে। অথচ 
যে সব আধারের জলীয় বাষ্প প্রতিরোধ ক্ষমতা 
_ আছে, সেই সব আধারের বীজের অঙ্ছুরোদগম 
ক্ষমতা কমে যাচ্ছে । 








এই সমীক্ষা! থেকে দেখ! যাচ্ছে যে, বীজের 


আবার শীত প্রধান অঞ্চলে দেখা বাচ্ছে 
যে সব আধারের বীজ বাইরের আবহাওয়ার 
সংস্পর্শে এসে আরও জলীয় বাষ্প টেনে নিচ্ছে 
সেই সব বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, 
অথচ যে সব জলীয় প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন 
আধারের বীজ বাইয়ের আবহাওয়ার সং্পর্শে 
আসতে পারছে ন! সেই বীজগুলির অক্ুরোদথম 
ক্ষমত| বজায় থাকছে । 
কৃত্রিম বা অকৃত্রিম উপায়ে বীজের মধ্যের 
রসের ভাগ কমিয়ে এনে অনুকূল ব্যবস্থায় গুদাম- 
জাত করে রাখতে পারলে বৌনার সময় ছাল 
অবস্থায় বীজ পাওয়া যাবে। | 


৪৫ 





জলাজমি ব! এটেল মাটি ছাড়া অন্যসব উঁচু 
জমিতে আলুর চাষ কর! চলে। তবে উর্বর বেলে 
দোআশ বা দোআশ মাটি বেশী ভ।ল। 
জাত 

(১) জলদি (ক) সাদ1ঃ কুফরি চন্ত্রমুখী. 
কুফরি অলংকার ও আপ-টু-ডেট। 

(খ) লালঃ দাঞ্জিলিং লাল গোল। 

(২) মাঝারি ও নাবি (ক) সাদ! ঃ কুফরি 
চমৎকার; রয়েল কিডনি (রেঙ্গুন ), কুফরি জ্যোতি 
ও একার সেগেন্‌। 

(খ) লাল : কুফরি সিন্দুরী ও পিম্প।রনেল্‌। 

জলদি জাতের আলু মাঝারি ও নাবি চাষেও ' 
ব্যবহার কর! চলে। কুফরি সিন্দুরী জাতের আলু 
পাকতে দেরী হলেও তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাই 
জলদি চাষেও ব্যবহার করা যায়। 
জমি তৈরি ও সার দেওয়া 

গভীর করে ৮-১০ বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে 
মাটি ঝুরঝুরে ও সমান করুন। চাষের সময়ে 
একর পিছু ১০ টন (২০-২৫ গাড়ী) গোবর ব! 


৪৬ 











কম্পোষ্ট সার দিন। জমিতে উইপোকা, কাটুই- 
সারি ১০ ফুটের বেশী লম্বা না হওয়াই ভাল। 
নালীতে সার দেবার পর তার ওপর অল্প মাটি 


পোক! বা ঘুরঘুরে পোকার উপদ্রব থাকলে 


শেষবার চাষের আগে একর পিছু ১৫-২০ কেজি 


আনান ৫% বা ছেলীডোর ৫% বা জোরে 
৫% ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রাথমিক সার হিসাবে 
১ নালীর মধ্যে একর পিছু ৪২ কেজি নাইট্রোজেন, 
__৪* কেজি ফসফেট ও ৪* কেজি পটাশ মাটির 





-_ একর পিছু ৬-৮ কুইন্টাল ( ১৫-২* মণ )। 

২২-৪ সেমি, (১-১৫ ইঞ্চি) গোট| আলু, 
ওজন হবে মোটামুটি ১৫-২* গ্রাম। বড় আলু 
কেটে লাগালে প্রতি টুকরোয় ২-৩টি চোখ থাক! 
দরকার । কাটার সময় আলুর ভেতরে রোগের 
_ চিছু দেখলে সেগুলে| বাতিল করুন এবং বটি, 

ফিনাইল বা পটাশ পারমাঙ্গীনেটের জলে বা 

মেধিলেটেড স্পিরিটে, প্রতিবার মুছে শোধন 
করে নিন। 
বীজ শোধন 

৯০ লিটার (৫ কেরোসিন টিন) জলে 
১** গ্রাম এ্যারেটন-৬ বা ট্যাকাসন-৬ বা 
এযাগালল্‌-৬ ব! ডায়খেন-এম্-৪৫ মিশিয়ে তাতে 
১২-২ কুইন্টাল (৪-৫ মণ) বীজ আলু ১-২ 
মিনিট ডুবিয়ে তুলে ছায়াতে শুকিয়ে নিন। 
আলু বসানোর সময় ও পদ্ধতি 

কার্তিকের মাঝামাবি থেকে অগ্রহায়ণের 
মাঝামাঝি (নভেম্বর )। সারি থেকে দাবির 
দূরত্ব হবে ৪৫-৫০ সে; মি, ( ১৮-২০ ইঞ্চি ) এবং 
সারির মধ্যে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ১৫-২০ 
সে, মিঃ (৬-৮ ইঞ্চি । সেচের জল যাতে ভেলীর 


বসুন্ধরা £ ভা্র-আহ্বিন : ১৩৮২ 
শেষপ্রাস্ত পর্যন্ত সহজে যেতে পারে তাই প্রতি 


ছড়িয়ে দিয়ে বীজ বসাতে হবে এবং বাকী মাটি 
নিয়ে নালী ঢেকে দিতে হবে যাতে বীজ আলু 
৫-৭ সে, মি, (২-৩ ইঞ্চি) মাটির নীচে চাপা 
পড়ে। ৃ 
নগর যখন আলু 
গাছ ১০-১৫ সে, মি, (৪-৬ ইঞ্চি) লম্বা হবে 
তখন একর পিছু ১৪ কেজি নাই চে ম দিয়ে 
ভেলী বেঁধে দিন। এর মধ্যে দরকার মত 
আগাছা মারা ও মাটি ঝুরঝুরে করার জন্য ২-৩ 
বার নিড়ানি দিন। বীজ বসানোর ৬ সপ্তাহ পরে. 
দ্বিতীয় বার ভেলীতে মাটি ধরিয়ে দিন। ৃ 
সেচ 





চারা বেরোবার পর থেকে ৩-৪ দিন অন্তর, 
প্রথম কানিমাটি ধরানোর ২-৩ দিন আগে 
পর্যন্ত, জলের ঝাপটা দিন। প্রথম বার মাটি 
ধরানোর পর সপ্তাহে একবার এবং দ্বিতীয়বার 
মাটি ধরানোর পর ১০ দিন অস্তর আরও তিনবার 
সেচ দিন। এরপরে ১৫ দিন অস্তর আরও দুবার 
সেচের দরকার হবে। অবশ্য জমির অবস্থা 
বুঝে কমবেশী সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। 
লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সেচের জলে ভেলীর 
অর্ধেকের বেলী না ডোবে। 
রোগ ও কীটশত্র দমন 

ধসা রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রথমবার 
কানিমাটি ধরানোর পর একর পিছু ছ কেজি 
৫০% তামাখটিত ওষুধ, যেমন রাইট, ফাই- 
টোলান, কোপেক্স বা এক কেজি দস্তাঘটিত ওষুধ, 
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যেমন হেক্সাথেন, জিনেব, লোনাকল, ডায়থেন, 
জাইরাইড, ব| ৭০০ গ্রাম ক্যাপটান ৮৩% বা 
৩০০ গ্রাম ডাইফোলাটান, ২৫০-৩০০ লিটার 
জলে গুলে পাতার হুদিকে এবং ড'টায় ভালভাবে 
ছেটান। তারপরে ১৫-২০ দিন অন্তর আরও 
তিনবার ছেটাতে হবে। 

জাবপোক! প্রতিরোধের জন্য রোগর ৩০% 
ব! মেটাসিসটক্স ২৫% প্রতি লিটার জলে এক 
মিলি লিটার অথবা ডিমেক্রন ১০০% প্রতি লিটার 
জলে আধ মিলি লিটার হিসাবে গুলে পাতায় ও 
ডাঁটায় ছেটাতে হবে। এইসব কীটনাশক 
ওষুধ রোগ প্রতিষেধক ওষুধের সঙ্গে মিশিয়েও 
ছেটানো যায়। রোদ ঝলমলে দিনে ওষুধ 
ছেটাতে হবে ওষুধ ব্যবহারের নিয়মবিধি মেনে। 
মেঘল! ও বেশী আ্রতার অবস্থায় ধস! রোগ 
তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ধস 
রোগ প্রতিষেধক ওষুধ ছেটাবেন। 


গাছ একটু বড় হওয়ার পর একবার এবং 
আরও এক মাস পরে আর একবার আলুর জমি 
থেকে রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে বা দূরে 
মাটিতে পুতে ফেলুন। রোগাক্রান্ত গাছের 
আলুগুলোও তুলে সরিয়ে দেবেন। ঢলে পড়া 
রোগ বেশী দেখা! গেলে সেই জমিতে ২-৩ বছর 
আলু; টমেটো! বা বেগুনের চাষ কর! উচিত নয়। 
যারা নিজের! বীজ রাখেন তাদের অবশ্যই এগুলে। 
মেনে চলা দরকার । উপরস্ত আলুর বীজ 
বসানোর সময় নালীতে এবং প্রথমবার কানিমাটি 
ধরানোর সময় সিসটেমিক কীটনাশক এবং পুষ্ট- 
ভাবে অংকুরিত গোট! বীজ ব্যবহার কর1উচিত। 
ফসল তোলা 

গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে নুরু করলে 
কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে সাবধানে আলু তুলতে 
হবে যাতে আলু কেটে না যায়। ফসল তোলার 
অন্ততঃ ৮-১০ দিন আগে সেচ বন্ধ কর! উচিত। 


৪৮ 


Jah 


ভুট্টার উন্নত জাত কিষাণ ক্লুষকের ভরসা 


তুল জাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে কৃষি গবেষণার 
একটি উজ্জল অবদান ভুট্টার উন্নত জাত কিযাণ। 
উচু বা মাঝারি জমির জন্যো এই জাতের ভুট্রার 
ফলন একরে ১০-১২ কুইণ্টাল। এর মোচা 
লম্বায় প্রায় এক ফুট । গোড়া থেকে ডগ! পর্যন্ত 
মোচার প্রতিটি দানাই পুষ্ট ও সাধারণ জাতের 
দানার চেয়ে অনেক বড়। পাকতে সময় লাগে 
১১* থেকে ১১৫ দিন। 

খরিফ মরসুমে যেসব ডাঙ্গা বা মাঝারি 
জমিতে জলের অসুবিধায় ধান চাষ কষ্টকর 
সেখানে উন্নত জাতের ভুট্া কিষাণের চাষ আশ্চর্য 
লাভজনক বলে দেখ! গেছে। বেলে বা দোআশ 
মাটি কিংবা ঝাকুড়ে মাটিতে এ জাত কৃষকের 
অভাবনীয় লাভের উৎস বলে কষকঝর! ইতিমধ্যেই 





ই পুরস্কার বিতরণ কর! হয়। 
_. আবর্জন! সারের ব্যাপক ব্যবহার বাড়িয়ে তোলার 








ll | বাজ লাগে। বনে ইনাম বাজার, মহম্মদ 
বাজার, মোল্লারপুর এবং নলহাটির সরকারী 


কৃষি খামারে কিষাণের বীজ পাওয়া যাচ্ছে। 
রঃ জেল কৃষি কর্তৃপক্ষ বীরভূমের কৃষকদের দেশী 
ভুট্টার বদলে কিষাণের লাভজনক চাষ করতে 


নি ৰ জারানি বি f | সার তৈরি প্রতিযোগিতায় পুরন্ধার 


গত ২১শে জুন বৰ্ধমান জেল! বী্ খামারে 
_ গত বছরের আবর্জন! সার তৈরি প্রতিযোগিতার 
গোবর সার ও 


উদ্দেশ্যে এই উত্চোগ নেয়া হয়েছে। এতে অংশ 
গ্রহণ করেন জেলার ১৮টি ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত 


এবং বছ কৃষক । পূর্বস্থলী ১নং ব্লকের নওয়াপাড়া 


খাম পঞ্চায়েত এবং কাটোয়! ২নং ব্লকের কৃষক 
দেব প্রসঙ্গ বসু যথাক্রমে ৪৫০* টন এবং ১০০ 


ls ' টন সার তৈরি করে জেলার প্রথম ও দ্বিতীয় 


পুরস্কার পেয়েছেন। তাছাড়। প্রতি ব্লকেও 
প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দেয়৷ হয়েছে। অনুষ্ঠানে 


পুরস্কার বিতরণ করেন জেলার যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা 


ডঃ গোগী নাথ দাস। কম্পোস্ট সারের মূল্যবান 
হমিক। সম্বন্ধে ডঃ দাস এবং বিভিন্ন কৃষক 
আলোচনা করেন। 







গত বোরো মাহমেপা্ম! 
অধিক ফলনশীল ধানের উল্লেখযোগ্য ফল 
সংবাদ পাওয়া গেছে। . জেলার বংশীহারী 
ব্লকের বাতাসকুরি অঞ্চলে গ্রীসতীশ চন্দ্র রায় 
চৌধুরী এবং শ্রীবিমল রায় চোঁধুরী পুলা ২-২১ 
অধিক ফলনগীল জাতের ধান চাষ করে একরে 
৪১ কুইন্টাল ফলন পেয়েছেন। উল্লিখিত কষক- 
দের এই অবদান একদিকে যেমন পশ্চিম দিনাজ- 
পুর এবং সঙ্নিহিত অন্যান্য জেলার কৃষকদের উৎ- 
সাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে তেমনি বোরো. 
মরন্থমে অধিক ফলনশীল জাতের ধান চায়ের 
প্রতি কৃষকদের উৎসাহ ও নট যা 
বাড়িয়ে তুলবে। ৃ 0 





a 











কষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 

কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গত বছরে সর্বপ্রথম 
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় চালু হয়। উক্ত বছরে 
১৭টি পাঁচদিনের ক্যাম্পে ৪১৯ জন কৃষককে 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর তিন দিনের ক্যাম্প 
অনুষ্ঠিত হয় ৭টি। তাতে ৮৪. জন কৃষককে 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জেলার মুখা কৃষি 
আধিকারিক গ্রীবিধু ভূষণ ব্যানাঞ্জি জানান যে এ 
বছরেও কৃষক প্রশিক্ষণের জন্য অনুরূপ ্ টে 
নেওয়া হয়েছে। ১ 

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এ ধরণের উজ : 
কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষকদের ষে বাস্তব অভিজ্ঞতা 
জন্মায়, তার ফলে উৎপাদনে উৎকর্ষ ঘটে । 






















 খাঞ্ঠোৎপাদন বাড়াতে হলে সেচের সুযোগ 
'বাড়ানে! দরকার। চলতি আধিক বছরে বিভিন্ন 
ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে আনুমানিক ১ লক্ষ 
৯ হাজার একর জমি সেচের আওতায় আনার 
জন্য একটি জরুরী প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। 
আমন, গম। বোরো ও আউশ ধানের মরস্ুমে 
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বিভিন্ন উন্নত জাতের 
জ নিজের জমিতে চাষ করে জান! দরকার যে 
ক কোন জাতের বীজ বিভিন্ন মরস্থুমে তাদের 
লাকায় সবচেয়ে বেশী ফলন দেয়। এই উদ্দেশ্যে 
এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও 
_ কীটনাশক ওষুধ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ 
করা হবে। 
৯] মিনিকিট প্রদর্শন 
.. পীচলক্ষ মিনিকিট কৃষকদের মধ্যে বিতরণ 
করা হবে এই কর্মনুচীতে। এরজন্য প্রয়োজনীয় 
বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি বিনাখুল্য 
. কৃষকদের বিতরণ করা ছবে। এতে যোগদানকারী 
কৃষকদের প্রত্যেকের ১০ শতক ধানের জমি এবং 
শতক গমের জমিতে এক একটি প্রদর্শন 











জনসংযোগ আধিকারিক. পশ্চিমবঙ্গ 





নীলমণি মিত্র 
কর] হবে। টে 8 
রাজ্যের বিভিন্ন মেলায় ৫ লক্ষ কৃষে 
জমিতে এই প্রদর্শনক্ষেত্র হবে।, ্‌ 
ছোট চাষী এবং প্রান্তিক চাষীদের এ ব্যাপারে রি 
অগ্রাধিকার থাকবে। প্রত্যেক কৃষক ২ কেজি 


বীজ, ৪ কেজি ইউরিয়া এবং ২ শত গ্রাম কীট-. রর 


নাশক ওষুধ বিনামূল্যে পাবেন । রি রে 
চলতি আমন ধানের মরস্মে ইতিমধ্যেই রর 


২ লক্ষ মিনিকিট প্রদর্শন সুরু হয়ে গেছে। এর... 
জন্যে বহু রকম অধিক ফলনশীল জাতের বীজধান টা 
হয়েছে যাতে তীর জমির 
স্বাভাবিক অবস্থায় মিনিকিট গ্রদর্শন চালিয়ে 


কৃষকদের দেয়া 


বুঝতে পারেন কোন বিশেষ জাঁতটি ফলন 
বাড়িয়ে তুলতে তাদের জমিতে সবচেয়ে বেশি ৃ 
উপযোগী হবে। 

মিনিকিটের বাকি ৩ 
সালে গম এবং 
আউশ ধানের ক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্যে চালানো 
হবে। এর জন্যো খরচ পড়বে মোট এক কোটি 
টাকা । i 


লক্ষ i ১৯৭৫ 





প্রগতিশীল 


সামনের বছরে বৌরোধান ও 


সেচের সুযোগ হবে। 





প্রতিটি মিনিটের দা দাম ৷ গড়ছে নু টাকা। 1 
৫ লক্ষ মিনিকিটের জন্য মোট খরচ হবে ৭৫ লক্ষ 


টা  টাকা। আর মিনিকিট বিতরণ করার জন্যে 
নি সম্প্রসারণ কাজ বাবদ খরচ পড়বে ২৫ লক্ষ 


জা ১. 
২। কুপ প্রকল্প 
৮ থেকে ২০ ফুট ব্যাসের ৬২৫টি কুয়ো 


.. খোঁড়া হবে। এর প্রতিটির জন্ত গড়ে ৮,০০০ টাকার 


বেশী খরচ কর! হবে না। সেচের জন্যে কৃষকরা 
নিজেরাই কুয়ে! খুঁড়ে নেবেন খণ এবং অনুদান 
হিসেবে আর্থিক সাহায্য পেয়ে। ক্ষুদ্র চাষী ও 
__ প্রান্তিক চাষীদের কুয়ো৷ খোঁড়ার যথার্থ ব্যয়ের 
যথাক্রমে শতকর! ৭৫ ভাগ এবং ৬৬৪ ভাগ টাকা 
সরকার খণ বাবদ অগ্রিম দেবেন। আর অনুদান 
বাবদ. যথার্থ ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ ও ৩৩৪ 


ভাগ পাবেন যথাক্রমে ক্ষুদ্রচাষী ও প্রান্তিক চাষী। 


যৌথভাবে কৃষকরা কূপ খনন করলে শতকর! ৫০ 
ভাগ সরকারী অনুদান পাবেন যদি উপকৃত কৃষক- 
দের শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক 
হন। এই বাবদ মোট খরচ পড়বে ৫০ লক্ষ 


্ টাক । এবং এর ফলে সর্বমোট প্রায় ৯০০ একর 
জমি সেচ পাবে। 


৩। পাম্পসেট সহ ৪১৬৬টি অগভীর নলকুপ 
পত্তন 
এ বাবদ খরচ হবে ৩৭৫ কোটি টাকা এবং 
বোরো” গম ইত্যাদির জম্যে ৩০,০০০ একর জমিতে 
পাম্পসেট, পা্পঘর, 


৫২ 








বা ইত্যাদি ০১ বে সরকার 
খণের মাধ্যমে গুচ্ছ প্রকল্পে অগভীর 
বসাবেন। প্রত্যেকটির জন্যে এবা 
পড়বে প্রায় ৯*০০ টাক! I 
৪। পুকুর খোঁড়া. 
প্রতিটি পুকুরের জম্যো গড়ে ২০,০০০ টাকা 
খরচে ৫০০ পুকুর খনন ব! সংস্কার করার প্রস্তাব টা 
নেয়া হয়েছে। তারজন্তে মোট খরচ পড়বে এক 
কোটি টাকা এবং ফলে প্রায় ৫১০০০ একর 
বাড়তি জমি সেচের আওতায় আসবে 11, 
৫। অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প টা 
সর ইস গেট তৈরি, খাল খনন, নালা * বা র রঃ 
জল নিকাশী প্রকল্প গভীর নলকৃপ এবং নদী সেচ. 
প্রকল্প বাবদ ৭৫ লক্ষ টাক! বিনিয়োগ করাহবে। 
ফলে বাড়তি ২০,০০০ একর জমি সেচের সুযোগ 
পাবে। 
এই সব স্থযোগ অবশ্যই কৃষক সমাজের 
অনুন্নত সম্প্রদায়কেই দেয়া হবে। খাঁ 
উৎপাদনের জরুরী কর্মস্বচীর ফলে যে সেচ সুযোগ 2 
সৃষ্টি হবে, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেও সরকার বা 
দৃঢ় পদক্ষেপ নেবেন। তাছাড়া আর্থিক সাহায্য- 
প্রাপ্ত কৃষকর! প্রস্তাবিত অর্থ বিনিয়োগ করে 
যাতে স্যায়সঙ্গতভাবে আর্থিক লাভ করতে পারেন ৃ 
সরকার তার জন্যেও যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। 
উল্লিখিত কার্ধনুচীর ফলে মোট বাড়তি 
উৎপাদন বাৰিক এক লক্ষ টন আঁশ! করা যাচ্ছে, 
যার মূল্য হবে ১০২৮ কোটি টাকা। 













তিল চাষ সম্বন্ধে 
কয়েকটি কথা 


\ কল্যাণ সেনগুপ্ত ও বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য 


পশ্চিমবঙ্গে তিলের চাষ অতি প্রাচীনকাল 
থেকে হয়ে আসছে। প্রধানতঃ বীরভূম, হাওড়া, 
হুগলী ও বাঁকুড়া জেলায় তিলের চাষ বেশী 
হয়ে থাকে । 

বিভিন্ন জাতের তিল বছরে বিভিন্ন সময়ে হয়ে 
থাকে। এই ভিত্তিতে ছু জাতের তিলের উল্লেখ 
করা যায়। (১) গরম কাল অর্থাৎ প্রাক খরিফ ও 
খরিফ খন্দের তিল এবং (২) শীতকালীন ব! 
মাঘী তিল। j 

এ রাজ্যে তিল চাষের প্রয়োজনীয়তার কথ! 
ভাবতে গেলে রাজ্যে তেলের ঘাটতির কথ! মনে 
রাখতে হবে। প্রয়োজনের মাত্র ৫ শতাংশ 
তৈলবীজ এ রাজ্যে বর্তমানে উৎপন্ন হয়। এই 
বিরাট ঘাটতি শুধুমাত্র সরষের চাষ বাড়িয়ে 
মেটানে! সম্ভব নয়। অন্তান্য তৈলবীজের কথাও 
ভাবতে হবে। | 

তিল চাষের একটি প্রধান স্থুবিধ! হলে! যে 
এই শস্য বছরের তিনটি বিভিন্ন সময়ে চাষ করা 





ভালশস্ত ও তৈলবীজ গবেষণা কে, বহরমপুর । 


৫৩ 













_ যায়। সুবিধা বুঝে শস্য হাল মধ্যে এর চাষ 
যোগ করে নেওয়। চলে। ফলনের দিক থেকে 
টা অবস্থা আলুর জমিতে প্রাক খরিফ মরম্থমে তিলের 
চাষ সবচেয়ে বেশী লাভজনক । 
গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ ন! করে উন্নত 
_ প্রথায় চাষ করে কিভাবে তিলের ফলন বাড়ানে। 
যায় সে সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য মনে রাখতে হবে। 
.. জমি নির্বাচন ও তৈরি-_তিল চাষের জন্য 
_ উঁচু বা মাঝারী উচু জমি যেখানে জল দীড়ায় না 
খুব উপযুক্ত। কারণ গোড়ায় জল দাঁড়ালে তিল 
. গাছ পচে যায়। এ ছাড়া জমিতে জল নিকাশের 
ব্যবস্থা থাক। দরকার। বেলে দোজাশ বা 
__ দোআীশ মাটি তিল চাষের পক্ষে উপযোগী। 
ভালভাবে কল বার হওয়ার জন্য মাটি মিহি 
_ করে তৈরি কর! প্রয়োজন। এর জন্য ৪-৫ বার 
লাঙ্গল দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। 
মই দিয়ে জমি ভালভাবে পাট করে নিতে হবে 
কেননা তাতে পরে সেচের ও জল নিকাশের 
ব্যবস্থা করতে সুবিধা হ্বে। 
. সার-জমি চাষের সময় একর প্রতি 
৩০ কেজি আযামোনিয়াম সালফেট বা৷ ১৩ কেজি 





ইউরিয়া, ৫০ কেজি স্ত্পার ফসফেট ও ১৪ কেজি 


মিউরিয়েট অফ পটাশ সার ছড়িয়ে দিতে হবে। 
আরও ৩০ কেজি আযমোনিয়াম সালফেট বা 
১৩ কেজি ইউরিয়া ফসলের ফুল আসার সময় 
... চাপান সার হিসাবে দিতে হবে। 

.. বোনার সময় ও পদ্ধতি__নানা রকম 
_ পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে বছরে তিনবার 


তিল চাষ কর! সম্ভব। যে সব জেলায় অতিবৃষ্টির 


: জন্য বর্ষাকালে তি ওৰ নয় সে সব 





শটে নষ্ট হয় না এবং রা গ পে 


আক্রমণও এই সময় অনেকাংশে কম।, 


সারিতে বীজ বুনলে ফসলের পরবর্তী 


পরিচর্যার স্তব্ধ! হয় এবং একর প্রতি বীজের 
হারও কম লাগে। এইভাবে বুনলে প্রতি একরে 
২২ কেজি বীজ যথেষ্ট। সারিতে বীজ বুনলে হুই 
সারির মধ্যে দুরত্ব ৩০ সেমি, বা ১ ফুট ও সারিতে 
দুটি গাছের দূরত্ব ১* সেমি, বা ৪৮ রাখতে হবে। 


বোনার আগে বীজ শোধন কর! একাস্ত প্রয়োজন ২ 
এবং এর জন্য প্রতি কেজি বীজকে ২-৩ গ্রাম 1 
এগ্রোসেন জি,এন, ব| সেরেসান দিয়ে শোধন 
করে নিতে হবে যাতে গাছের চার! অবস্থায় গা ৬ 


ছত্রাক জাতীয় রোগ না৷ লাগে। 

প্রাকখরিফ মরস্থুমে বীজ বোনার সময় 
খেয়াল রাখতে হবে যাতে বীজ ২২ বা ৩ সেমি, 
এর বেশী গভীরে না যায়। 

সেচ--স্বাভাবিক ফলন পেতে হলে একর 


প্রতি পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছ চাই। এইজন্য বিশেষ 


করে ফাল্তুন-চৈত্র মাসের ফসল লাগাবার আগে 


জমিতে রসের মাত্র! দেখে প্রয়োজনমত সেচ A 
দিয়ে বুনতে হবে। এরপর ফুল ফোটার সময় 
অর্থাৎ ৩০-৩৫ দিন পর একবার ও দানা বাধার 


সময় অর্থাৎ ৫০-৫৫ দিন পর আর একবার সেচ 


দিতে হবে। অবশ্য এই সেচ ফান্ধন-চৈত্ৰ মাসের 


ফসলের জন্যই প্রয়োজন হয়। বর্ষাকালে বা 
খরিফ খন্দে চাষ করলে সেচের কোন প্রয়োজন 
হয় না 

পাকার সময়_-জাত ভেদে in পাকতে 
৭৫-৯০ দিন সময় লাগে। গাছের কাণ্ড, পাতা, 


_ শুঁটি ও অন্যান্য অংশ যখন হলুদ হয়ে যায় এবং 

















পপ রাই 


| ৃ বি-৯ ” 


এই তিন জাতের তিলের মধ্যে অধিক 
ফলনশীল হিসাবে বি-৬৭ জাতটি এই রাজ্যে 
চাষের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এই 
জাতটিতে খানিকটা রোগপোকার আক্রমণ 
. প্রতিরোধ ক্ষমত| রয়েছে। 
.. শশা রল্গা-_তিলের প্রধান রোগ 'কাগুপচ। 
রোগ'। এই রোগ দমনের জন্য ব্রাসিকল একর 
প্রতি ২-২২ কেজি হারে ৩০০-৩৫০ লিটার জলে 
গুলে বোনার আগে মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিলে 
উপকার পাওয়! যায়। আক্রমণ দেখা দিলে 
- কোন তাম! ঘটিত ওষুধ যেমন ব্লাইটক্স একর প্রতি 
১২২ কেজি হারে ২৫* লিটার জলে গুলে গাছে 
_ ছিটিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়! যায়। 
.. ফাইলডী তিলের আর একটি প্রধান রোগ। 
এই রোগে গাছের কাণ্ড উপরের দিকে চেগ্টা হয়ে 





পাকবার সময় টিন ঈদ 





৭৫-৮০ দিন 


৮৫-৯* দিন 
৮৫-৯০ দিন 





রা: ধন £ :১ 


ৃ রন বির রঙ ধরে শক্ত হয় তখন রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। 82 
ফসল কাটার সময়। ফসল কাটতে দেরী হলে জাত-বহরমপুর ডালশন্ত ও সা 
শু'টি ফেটে বীজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে। কাটার গবেষণা বেজ থেকে কয়েকটি উন্নত জাতের 
'৪ দিন ‘জাগ’ দিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তিলের উদ্ভাবন হয়েছে। নীচে না 
lh বার করে নিডে হবে। পরে ভালভাবে বিবরণ দেওয়া হল। রা র 




















প্রতি(কেনি) 
শিঞ ০৮০০... লচষাদমী eb 
Bro-tae | ৩ Lo 
80০০-৫০০১ বাদামী ১ 







যায় এবং ফুলগুলে! পাতার মত হয়ে যায়। 
রোগের কারণ একরকম ভাইরাস জাতীয় বি 
যা এক জাতীয় জাব পোকা বা শ্যাম! ৫ কার 
মাধ্যমে এক গাছ থেকে আর এক গাছে ছড়িয়ে 
পড়ে। এই রোগ দমনের জন্য থায়োডান বা | 
মেটাসিসটক্স ১ মিলি, এক লিটার জলে গুলে 
২৫০-৩০০ লিটার জল একর প্রতি ছিটালে এই 
পোকার আক্রমণ দমন হবে এবং সেই: লৰে 
রোগের আক্রমণও কম হবে। 7 

তিলের প্রধান ছুটি কীটশক্র হল বিছা পোকা: ূ 
এবং লেদা পোকা । এই পোকাগুলি গাছের কচি 
পাতা ও কাণ্ডগুলি খেয়ে নেয়। এদের হাত 
থেকে ফসল রক্ষা করতে হলে ১ মিঃলি, ফলিডল 
এক লিটার জলে গুলে একর প্রতি হি 
লিটার ছিটাতে হবে। , 7 








৫৫ 













গত ২৫শে অগা হরিণঘাটার বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে অয়ুষ্ঠ 
চতুর্শি সর্বভারতীয় গম শিক্ষণ শিবির। এই শিবির চলে ছয়দিন ধরে। এতে যোগ দেন ভ 
বিভিন রাজ্য ও নেপাল থেকে আসা প্রায় ২০০ জন বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি । পূর্বাঞ্চলে এই ধ' 
শিবির বর এই প্রথম হলো। এই শিবিরে নানা সমস্যা ও গবেষণা ভিত্তিক আলোচনা হয়। 
শিবিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার পশ্চিমবঙ্গে গম চাষের ডু 
অগ্রগতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন যে, গম ভারতবর্ষের প্রধান শস্তাগুলির অন্যতম এবং 
দ্বিতীয় প্রধান খান্ভ। শুধু তাই নয় গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক এ 
ই গমোৎপাদনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। গম চাষের এলাক! ক্রমশঃই বাড়ছে এবং গত বছা 
১৯৭৪-৭৫) ১'১ মিলিয়ন গম চাষের লক্ষমাত্র। ছিল। এবছর সেচের ব্যবস্থা আরও বেড়েছে এবং 
২ করা যাচ্ছে গম চাষের এলাকা! আরও বাড়বে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর! যাতে গম চাষে 
হী হন সেজন্য এই রবি মরম্ুমে মিনিকিট স্বীমে তাদের ২ কেজি গমবীজ সঙ্গে চার কেজি 
য়া ও রোগপোক! দমনের ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। OY 
ভারতীয় কৃষি গবেষণ! পরিষদের ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ এম, এস, স্বামীনাথন বলেন, ন যে গা 
: দেশে { খাাবন্থার ক্রমোন্নতি আজ যথেষ্ট নুস্পষ্ট এবং এই উন্নতিতে গমের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
গমের উৎপাদন সমস্ত দেশে যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে গমকে আজ জাতীয় শস্ত হিসাবে উল্লেখ 
করা যায়। গমের উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্য ডঃ স্বামীনাথন সমস্বয়মূলক গবেষণার ওপর ২ 
বিশেষ গুরুত্ব দেন। গমের ক্ষেত্রে গবেষণার এখনও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে বিশেষ করে গমের 
_ রোগপোকা দমন করা সম্বন্ধে । সেজন্য নতুন নতুন জাত গবেষণার মাধ্যমে বার করার জন্য গবেষণার 
: কাজ আরও ভালভাবে করে যেতে হবে--যাতে কৃষকরা তাদের মনের মত জাতটি চাষের: ভম্য পান 1. রা 
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ভাত্র-আস্িন : ১৩৮২... 





টিভিও পান)? 





আধুনিক প্রথায় চাষ ও ৃ 
আরো বেশী ফলনের জন্য পাবেন $ 


রাসায়নিক সার ঘর গৃহস্থালীর 

জৈব সার 

রোগ ও কীটনাশক উঁষধ টু 

মাটি সংশোধন করার সরঞ্জাম 

- জেটর ভ্রাকটর 6 তিলের তেল 

কিউ বোটা পাওয়ার টিলার 

স্ুজলা পাম্প 

"€@ হত চালিত বেনাগ্রো শ্রেয়ার 
B বেনাগ্রো পাওয়ার প্রেসার 















পৌধ-মাঘ--১ ৩ ৮ ২ 


| কৃষি তপাদনে রাষ্ট্রীয় খামার 


বীজ পরীক্ষা এবং এর গুরুত্ব 
স্জিং কুমার রায় 
একট বারমেশে সবে 
কৃমি উৎপাদ দৃদধিতে এছিকণ ও 
পরিদর্শন প্রকল্প + 
নীলমণি মিত্র 
ভাল ফলনের জ্ সঠিক নিম গাছ 





। বন্ুন্ধরা ॥ 








পয়রা শস্য + SBE 
_ কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 
চারা ছিদ্রকারী পোকা থেকে আখকে 
রক্ষা করুন Be) : 
অমল কৃষ্ণরায় 
পৃষ্ঠ জনক একটি উচ্চ ফলনশীল গমের নাম ২৫৩ 
অনিল কুমার মগুল 
৩-৪ | শন্ভ পর্যায়ে সবুজ সারের ব্যবস্থা 
রাখুন - 
৫-৭ যুধিষ্ঠির ঘোষ 
৮১১ 
১২-১৪ 
১৫-১৭ 
১৮-২৫ 
২৬-২৮ 
২৯-৩২ 
উঠার Lm iim minh mie one 
সম্পাদিকা ; স্থলেখ! ঘোষ 
৩৯-৪২ কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সস্থা র 


কর্তৃক প্রকাশিত । 


+ eg ২ 


এক 


সি 


১১০ 


Bank of india welcomes 
the opportunity to help you 
increase your farm 
production. Go ahead: 


0. 


 Modernise your 
irrigation systems 


Provide chemical 
fertilisers and 
improved seeds 


with tractors, 
Power tillers etc. 


m Diversity into 
try farming, 
horticulture etc. 


|] Develop facilities. রি 
‘like warehousing... 
transportation etc. 











মৃতুন ধান কেটে কৃষক ঘরে তুলেছেন, নবাস্ন 
উৎসবও শেষ ৷ এ বছর নবার্ের আনন্দ নিশ্চয়ই 
অন্ত বছরগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে। কারণ এ 
বছর কৃষক ধানের যেমন ফলন পেয়েছেন, এমন 
পরিমাণ ফলন সম্ভবতঃ অনেকদিন তাঁর পাননি। 
এই ভাল ফলনের জন্য তিনটি বিষয় বিশেষ 
__ করে উল্লেখ্য । প্রথমতঃ এ বছরে ছিল অনুকূল 
. প্রাকৃতিক পরিবেশ । সার! বছর সুন্দর নিয়মিত 
বৃষ্টির ফলে কৃষকর! ভাদের প্রয়োজনমত জল 
পেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ আমন মরন্থুমে বোনার 









__ ধান চাষের সুবিধা আছে ভারা তার চাঁধ করেছেন 


॥ বসুন্ধরা ॥ 
২শ বর্ষ £ ১ম-১*ম সংখ্যা এ 
পৌঁষ-মাঘ ১৩৮২ ১৮৯৫ শা | 


চিরন্তনী দেশী জাতের জায়গায় । তৃতীয়ত, 
কৃষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা । ফলন বাড়ানোর 
ঘৃঢ় সংকল্প এই সাফল্যের জয়মাল্য তাদের এনে 
দিয়েছে। 
খাগ্োৎপাদন বাড়ানোর জরুরী বারী 
হিসাবে যে কয়টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে তারমধ্যে সেচের ব্যবস্থা বাড়িয়ে একই 





জমি থেকে বছরে একাধিক শস্ত উৎপন্ন করা। 


দ্বিতীয়তঃ ধান ও গমের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল 
জাতের শস্যের চাষ ক্রমশঃ আরও বাড়ানো! । 
এই পর্যায়ে মিনিকিট প্রকল্পের কথা বলতে 
হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চ 
ফলনশীল বীজের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোই ছিল 
আসল উদ্দেশ্য । বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
চাষীদের মধ্যে। এ বছর আমন মরস্থমে ২ লক্ষ 
মিনিকিট ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিলি 
করাহয়। মিনিকিট ব্যবস্থায় এইসব কৃষকদের 
মধ্যে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। কৃষকর! নিজের! 
চাষ করে দেখেছেন। হাতেনাতে ফল পেয়েছেন 
কতটা! বেশী ফলন তার! চলতি জাতের জায়গায় 
এইসব ধানের চাষ করে পেতে পারেন। তারা 


আশা করছেন আগামী বছর আরও বেশী জমিতে 


এবং ফলনও আরও বাড়াতে পার্বেন। 











ধরা সব বর্ষ: _৯ম-১০ম সংখ্যা 
_ শস্য কাটা, ঘরে তোল! ও নব পরের: সঙ্গে 


টি পোঁষ মাস বিদায় নেয়। কিন্তু এখন আর 
__ পিছনে রেখে যায় ন| আদিগন্ত রুক্ষ শুক চাব- 


সুমি । এখন মাঘে কৃষকের ক্ষেতের রঙ সবুজ। 
শীতের শস্ত রবি ফসল আলু, গম ইতিমধ্যেই 
ক্ষেতে তাদের নিজন্ব জায়গ! করে নিয়েছে। গমের 
_ ভূমিকাই এই মরস্থমে প্রধান । গমের গড় ফলনে 
.. আমাদের রাজ) আজ পাঞীব, হরিয়ানার সমকক্ষ 
হয়ে উঠেছে। গম চাষের এলাকা বেড়েছে। 
গমের ফলন আরও বাড়ানোর জন্য এ বছর বর্ধিত 
লক্ষ্সীম। ধর! হয়েছে। যদিও কৃষকর! এখন 
প্রায় শতকর! ৯০ ভাগই অধিক ফলনশীল জাতের 
চাষ করছেন, তবুও এখনও যেসব কৃষক অধিক 
ফলনশীল জাতের চাষ করছেন ন! ৰা করতে 


ও পারছেন না তাদের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল জাতের 








চাহ রে দেওয়ার জন গমেও। বমনিকিট 
রদ্শী চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রা ও 
এ বছর খান্তশস্ত উৎপাদনের সারা বছরের 
লক্ষ্যসীমা যা ধর! হয়েছে তার প্রায় শতকর1 ৩০ 
ভাগ উৎপন্ন করতে হবে এই রবি মরসুমে। রা 
রবি মর্মে চাষের একটি বড় স্ববিধ। 
প্রাকৃতিক হর্যোগের সম্ভাবনা এই সময়ে খুবই. টা 
কম থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সুবিধা ও 
সেচের সুযোগ নিয়ে কষকর! যদি উরতীল 
জাতের গম, ধান, রবিশস্ত ও অন্তান্ শস্যের চাষ 
করেন--তাহলে এই মরস্ুমে চাষের লঙ্ষ্মাত্রায়.. 
সহজেই পৌঁছাতে পারবেন বলে আঃ 






আমাদের অচীরেই খা স্তর; 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। 











ভাগ রাষটীয় খামার করপোরেশনের 
_ পরিচালনাধীনে বিভিন্ন রাজে বর্তমানে ১২টি 


বড় ধরণের কৃষি খামার রয়েছে। এই কৃষি 
খামারগুলি হুরাটগড়, জেট্সার, হিসার, লাধো- 


_ ওয়াল, কাক্সানোর, রাইবেয়িলি, রায়চুর, খান্মাম, 


আলারাম, চেন্গাম, কোকিলাবাড়ী এবং 
মিজোরামে অবস্থিত । এ'সব স্থানে খামার 
স্থাপনের জন্য জমি পাওয়া গেছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য 
সরকারগুলির কাছ থেকে। 

এ'সমস্ত খামারের অন্তর্গত জমির মোট 
পরিমাণ ৩৮,৫৯৯ হেক্টর । তারমধ্যে ১৯৭২-৭৩ 
সাল পর্যন্ত মোট ৩১,৪৫৬ হেক্টর জনি খামার- 
গুলির প্রকৃত দখলে এসেছে। খামার কর্তৃপক্ষের 
হাতে স্যপ্ত জমির মধ্যে চাষ হয়েছে ২১,৩১৩ 
হেক্টর জমিতে । এর মধ্যে আবার নিয়মিত 


_ সেচের ব্যবস্থা আছে মাত্র ৬৮৩৭ হেক্টর জমিতে । 


_বাদবাকী জমির চাষ প্রধানতঃ বৃষ্টি নির্ভর । 
চাষ-বহি ভূত যে পরিমাণ জমি রয়েছে তারমধ্যে 
৪৪০৭ হেক্টর জমি পর্যায়ক্রমে চাঁষযোগ্য করে 
তোলার কর্মনূচী হাতে নেওয়া! হয়েছে। বাসী 
খামারগুলিতে ১৯৭২-৭৩ সালে খরিফ ও রুবি 
শস্ত উৎপন্ন হয়েছে যথাক্রমে ৯*১৪৪৫ কুইন্টাল 
এবং ১৩৯,৪০২ কুইন্টাল। এর আগের বছর 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৬,৬০৬ এবং 
১১৯,৭৭৩ কুইন্টাল। 

১৯৭২-৭৩ সালে খামারজাত ১৭৪ লক্ষ 


.. কুইন্টাল ফসল ও অন্তান্য উৎপন্ন সামগ্ৰী বিক্রি 


করে করপোরেশন ২৯৭ লক্ষ টাকা পেয়েছে এবং 
নীট লাভ হয়েছে ৬৪*১৯ লক্ষ টাকা । 


সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যোজনা পর্ধদ। 


সমীক্ষায় দেখ! গেছে কর্ণাটকের রায়চুর 


কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় খামারে “বিভ্য়লক্ষ্মী জাতের 


তুলার চাষ খুব লাভজনক হয়েছে। হেক্টর প্রতি 
সর্বোচ্চ ৩৭ কুইন্টাল তুল! উৎপন্ন করে এই খামার 
আলোচ্য বছরে অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ সালে ১৪৮ 
লক্ষ টাকা নীট লাভ করেছে। ৃ 
উত্তরপ্রদেশের বাইবেরিলি খামারের জন্ত 
রাজ্য সরকার করপোরেশনকে ১১০১২ হেক্টর 
জমি দিয়েছে। এর মধ্য থেকে ৯০ হেক্টর 
নোনা এবং ক্ষারযুক্ত জমি আধুনিক গ্যুক্তি- 





নরেন্দ্র নাথ সেন 





বরা : বিশ বধ : ১৪-১০ সংখ্য 
ব্যয়ে বেশ সাফল্যের সঙ্গে আবাদযোগ্য করে 
.. তোল! হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের 
.. খান্মাম খামারের ২৪২৮ হেক্টর অনাবাদী জমি 
১৯৭৩ সালে আবাদযোগ্য করে তাতে খরিফ 
ফসল ফলানে! হয়েছে। 
আসামের কোকিলাবাড়ী খামার স্থাপিত 
হয়েছে ১৯৭১ সালে। কিন্তু এই খামারে এ 
পৰ্যন্ত কেবল লোকসানই হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ 
সালে লোকসানের পরিমাণ ছিল ৩৭৬ লক্ষ 
__ টাকা। চেঙ্গাম এবং কেরালার আলারাম 
. খামারও এখনও লাভ দেখাতে পারেনি, যদিও 
__ লোকসানের পরিমাণ সামান্য এবং খামারতুক্ত 
অধিকাংশ জমি এখনও চাষযোগ্য হয়ে ওঠেনি 
_ এসব রাষ্ট্রীয় খামারের মধ্যে রাজস্থানের 
স্থরাটগড় খামার সবচেয়ে বড়। ১৯৭২-৭৩ 
সালে এই খামারে খরিফ মরহ্থমে ২১৮৬ হেক্টর 
এবং রবি খন্দে ৭৮৫৪ হেক্টর জমিতে চাষ করা 
হয়েছিল । ওই বছর এই খামারে নীট লাভ 
হয়েছে ৫৬৭৩ লক্ষ টাকা। খামারের 
রি _ পরিচালক-মওলী খামার কয়িদের ২* শতাংশ 
বোনাস দেওয়ারও সুপারিশ করেছেন। 
. স্থুরাটগড়ে পতিত জমি চাষযোগ্য করে 
তোলার পথে একট প্রধান অস্তরায় হলে! সেচ 
 স্থবিধার অভাব। এখানে একটা কৃষি যন্ত্রপাতি 
. ও যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। 
এই কারখান! করপোরেশনের প্রয়োজনীয় কৃষি 
যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের মোট চাহিদার ২৫ থেকে 
৩* শতাংশ মিটিয়ে থাকে। 
| রাজস্থানের জেটসার খামারের কথাও এ 


















প্রমঙ্গে উল্লেখ ক্র! যেতে পারে। এই খামারে 


৩৮৯৯ হেক্টর জমিতে নান প্রকার ফসল hes 
করা হয়ে থাকে । সুরু থেকে ফি বছর লোকসান 
যাওয়ার পর ১৯৭২-৭৩ সালে এই খামার ৯লক্ষ 


টাকা মুনাফা করেছে। 

পাঞ্জাবের হিসার খামারে ১৯৭২-৭৩ সালে 
১৪৯৩ এবং ১৪২৭ হেক্টর জমিতে যথাক্রমে 
খরিফ ও রবি ফসলের চাষ হয়েছে। তাতে 
মোট লাভের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৯'৬১ লক্ষ 
টাকা । তাছাড়া সকল শ্রেণীর কর্মিদের শতকর! 
২০ টাকা হারে বোনাসও দেওয়া হয়েছে। 

গত কয়েক বছর ধরে করপোরেশনের কাঁজ- 
কর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে এবং নতুন নতুন 


খামার স্থাপিত হয়েছে । এদিকে খামারগুলিকে 


নান! দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা 
চলছে। এর ফলক্রতিস্বরূপ ১৯৭১-৭২ সালে 
যেখানে খামারগুলিতে “কাষ্টম্‌ ওয়ার্ক এর 
মাধ্যমে ১৮৪৫ লক্ষ টাক! আয় হয়েছিল, ১৯৭২- 
৭৩ সালে সেখানে এ বাবদ আয়ের পরিমাণ 
দাড়িয়েছে ৩৮৩৯ লক্ষ টাকা । ওই বছরে 
খামার জমির উন্নয়নে এবং খামার জমির অংশ 
বিশেষে বন স্ষ্টির কাজে ৩১৩৯ লক্ষ টাকা 
খরচ হয়েছে। আগের বছর এই খাতে করপো- 
রেশনের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৮:৪৪ লক্ষ টাক!। 

ফলিত গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার জন্য প্রত্যেক খামারে ২০ হেক্টর জমি | 
আলাদা করে রাখা হয়েছে। 

জমির পরিমাণ এবং প্রকার অস্থসারে 
খামারগুলিতে কৃষি ছাড়াও কৃষিভিত্তিক শিল্প, 
পশুপালন, মত্ম্তচাষ প্রভৃতি প্রকল্পও নেওয়া 
হচ্ছে। এসব প্রকল্প রূপায়ণের জন্য খামার 


করপোরেশন এ্রিকালচারাল ফিনান্স, করপো- 








রেশন থেকে প্রয়োজনীয় খণ পেতে পারে। 
করপোরেশন আরও একটি প্রকল্প চালু করেছে 
যার মাধ্যমে কৃষি কলেজের ছাত্রের ছুটির সময় 
খামারে কাজ করে হাতেকলমে কাজ শিখতে 
পারবে এবং সেই সঙ্গে লেখাপড়ার খরচও 
কিছুট। মেটাতে পারবে। 

করপোরেশন কম খরচে উন্নত মানের বীজ 
_ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের সর্ববৃহৎ সংস্থ।। 
করপোরেশন রাজ্য সরকার এবং অন্তান্ত বীজ 


বিপণন সংস্থাগুলির কাছে উচ্চ ফলনশীল বীজ 


বিক্রি করে থাকে। উল্লেখ কর! যেতে পারে যে 
১৯৬৯-৭০ সালে করপোরেশন পরিচালিত 
খামারগুলি ৩৭,৬৫২ কুইণ্টাল বীজ উৎপন্ন 
করেছিল।  ১৯৭২-৭৩ সালে উৎপন্ন বীজের 
পরিমাণ ছিল ১,০২,০০০ কুইপ্টাল। ১৯৭৩-৭৪ 
সালে বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ১,৬৫,০০০ 
_ হবে বলে অনুমান কর! হচ্ছে। 

রাষ্ট্রীয় খামার করপোরেশন কৃষির ক্ষেত্রে 


অনেকটা পাবলিক সেক্টরের ভূমিক! নিয়েছে - 
করপোরেশন পরিচালিত রাষ্ট্রীয় 


বল৷ যায়। 
খামারগুলি হচ্ছে “মডেল” খামার যেখান থেকে 


কৃষকেরা অনেককিছু শিখতে পারবেন এরং 
কৃষির ব্যাপারে নান! রকমের সাহায্য এবং: 


_প্রাযুক্তিক নির্দেশ পেতে পারেন। : 


রি প্রত্যেক রাজ্যে অন্ততঃ: একটি করে রাষ্ট্রীয় . 
খামার স্থাপনের পরিকল্পন। করপোরেশনের 


আছে উত্তরপ্রদেশের বাহরাইক্‌ জেলায় ১৫ 

হাজার একর জমি নিয়ে : করপোরেশনের ত্রয়োদশ 
এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম খামার: প্রতিষ্ঠিত হতে 
চলেছে। এই কৃষি খামারটি হবে বহুমুখী । 
এখানে প্রধানত; ধান, ভুট্টা, পাট, গম, ডাল, যব, 


বস্ুন্ধর| £ পোঁয-মাঘ £ ১৩৮২ 


_স্রযে, সূর্যমুখী, ছোলা, বাদাম এবং আখ উৎপাদন 


করা হবে যার মূলা হবে এক কোটি টাকার মত। 


এখানকার ২০০০ একর জলবন্দী জমিতে নানা 


জাতের মাছ চাষ করা! হবে। আর থাকবে উন্নত 
জাতের গরু, ছাগল এবং মোষ পালনের ব্যবস্থা । 

পঞ্চম পঞ্চ বাধিকী যোজনাকালে বিহার, 
মধ্যপ্রদেশে, নাগাল্যাণ্ড এবং গুজরাটে একটি করে 
খামার করার পরিকল্পনা করপোরেশন নিয়েছেন। 

দেখা যাচ্ছে কোন রাজ্যে রাষ্ট্রীয় খামার 
স্থাপনের জন্য যে জমি দরকার করপোরেশন তা 


পাচ্ছে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। এটাও 
লক্ষ্য করার বিষয় যে এপর্যন্ত খামার স্থাপনের জন্য 


যে জমি রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে পাওয়। . 


গেছে তার অধিকাংশই পতিত এবং অনাবাদী le 
করপোরেশনের অর্থে এবং তত্বাবধানে এ সব. 


জমি পরিকল্পিতভাবে চাষযোগ্য জমিতে 
রূপান্তরিত হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এসব খামার 
থেকে বিস্তর সুফল পাওয়া! যাচ্ছে। ৃ 
.. আপাতত: পশ্চিমবঙ্গে এ রকমের কোন 
রাষ্ট্রীয় খামার স্থাপনের পরিকল্পন! করপোরেশনের : 


আছে বলে মনে হচ্ছে না। ভার একট প্রধান 


কারণ হতে. পারে যে করপোরেশন এই রাজ্যে 


খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ, 


করার চেষ্টা করেনি বা জমি পাওয়ার প্রতিশ্রুতি 
এখনও পাঁয়নি। এারাজোও কোন কোন, 
জায়গায় যেমন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার 


ইসলামপুরে-_এক লপ্তে বা কাছাকাছি একাধিক নর 


লপ্তে বিস্তর জমি অনাবাদী গড়ে আছে। এ 
ধরণের জমি নিয়ে করপোরেশনের অর্থে ও পরি- 


চালনায় এক বা একাধিক রাষ্ট্রীয় খামার স্থাপিত 


হলে পশ্চিমবঙ্গও নিঃসন্দেহে লাভবান হবে। 












৷ কিভাবে চালু কর! হবে 

প্রথম পর্যায়ে ২৩টি বাছাই কর! গ্রামে 
শল্কবীয়া চালু কর! হবে বলে প্রস্তাব করা 
হয়েছে। যেমন ৫০* একর আলুর জমি অথবা 
পাটি, আখ বা তামাকের জমি বা সেই কৃষকদের 


ব্যবস্থা হবে। এটা অবস্ঠ প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষা- 
মূলকভাবে করা হবে। পরে ভালভাবে চললে 
যায়ী করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 


ফসলের চাষ হয়ে থাকে চার ব! ছয় মাস 
ময়ের মধ্যে । আখকে অবস্য ১২ মাসের 


লা ৰলে ধরা হয়। শস্তৰীমার জন্য একজন 


সুধীর চক্র নাগ বিশ্বাস 


কৃষককে তিন ব! পচ বছরের জন্য সেই ফসলের _ 


জন্ত বীম! করতে হবে। এই সময় নির্ভর করবে 
ভাল বা খারাপ ফসলের সময় পর্যায়ে ওপর। .. 
এই ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন--চায ... 
পদ্ধতি, ফসলের ফলন, ফসলের ক্ষতিকারক 


প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঠিক হিসাব ইত্যাদি কয়েক 


বছর ধরে রাখা যাবে। এতে চাষের খরচের 


পরিমাণ নির্ণয় করার সুযোগ থাকবে এবং কয়েক 


বছরের চাষের কাজে খরচ ও লাভলোকসানের এ 


সঠিক খবর থাকবে । 
কিন্তু এই দীর্ঘ দিনের মেয়াদ লাক ২ করতে 


হলে চাষের মালিকাঁন। ও সর্ভাদি কয়েক বছরের ই ক 
জন্য একই ধরনের রাখতে হৰে EE 










সঙ দেবে এই হিসাব ঠিক করা হয় 





দিতি গলালার জার কলন এবং শতকরা ক্ষতি- 


দি কোন কারণে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফলন না 
তরে বেক তি পড়েছে তার দাম ৭ 


রা কত ফলন কম হয়েছে তাঁর ভিত্তিতে। - 


- অবহেলা করলে ( কৃষিকাজে সময় স 


| হয় না। কৃষকের একই রকম ফসলের সম- = 


পর্যায়ের যত প্লট আছে সব প্লটের বীম! কর! 
এই প্রথায় ক্ষতির পরিমাণ ও বীমার 
ঠিক করতে স্থবিধা হয়। এক এলাকায় 
চ বীমাকারী সংস্থার খরচ কম পড়বে, 
স্তির হারও কম হবে। এমন হতে পারে 
) রি একই অঞ্চলে কিছু জায়গায় প্রাকৃতিক 
এলাকার কোন ক্ষতি হয়নি। তা হলে এই 













(শিক ক্ষতির জন্যও সর্ত. অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ' 


দেওয়া হয়। 
. বীমার কিন্তির পরিমাণ ( প্রিমিয়াম ) 
বীমাকারী সংস্থাকে যদি কিস্তির টাকার 
ওপর নির্ভর করে, (ক) ক্ষতি পূরণ, (খ) বীম! 
সংস্থার খরচ, (গ) পরিচালনার খরচ তুলতে হয় 
বে কিন্তির পরিমাণ খুব বেশী হবে। তাই সব 
দেশেই প্রথমাবস্থায় শস্তবীমা সংস্থাকে সরকার 
অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। আমাদের দেশেও 
তাই করতে হবে। পরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত 
হলে সাহায্যের পরিমাণও কমে যাবে। কিন্তু 










সম্ভব নয়। আমাদের ধীরে ধীরে সাবধানতার a 
এজন্য একদল সুদক্ষ. 


৯ 








(ক) সাধারণ কারণের জন্ত শাহ 


থাকে 0 তার সমস্ত দায় কৃষককে 


করতে হবে।-(খ) রিশেষ কারণবণতঃ এ ‘| 


ঘটলে তা হারাহারিভাবে কৃষক ও es oo 
শস্তহানি (গ) অতি বিশেষ কারণ: 

বশতঃ ঘটলে তার সম্পূর্ণ দায় সরকারকে 

বহন করতে হবে। যেমন ব্যাপক বন্যা, অতি 

বৃষ্টি, শিল বৃষ্টি ঝড়, তুফান? প্লীবন; মহামারী th 


বহন করতে হবে। 


আকারে পোকা বা রোগের উপজ্রব ইত্যাদি। 


দেশে এখন. ব্যাপক নিরক্ষরতা, কৃষকদের 


আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং নতুন 


কিছু শেখার ব! জানার জন্ত অনগ্রসরতা, শস্ত- 
বীমার অর্থ আদর্শ ও পদ্ধতি প্রচারের পক্ষে 
বাধা হয়েছে। তার! বীমা-সচেতন. নয়। 
প্রচণ্ড অভাবে চাষের কাজে উদ্বত্ত টাকা এখন 
কম থাকে। তাই কিস্তি বা দক্ষিণার টাকা 
তাদের পক্ষে দেওয়া কষ্টসাধ্য | সেজন্য শস্ত- 

বীমা প্রকল্পের ব্যাপক প্রচার বা গ্রহণ এখন 


সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। 


কর্মীর একান্ত দরকার। ' কৃষি 





্ হব নদে 










: অপ্তবিংশ বৰ্ষ : ; ৯ম-১০ম সংখ্যা 
দে ভেতর ( থেকে বেছে বেছে একদল 


_ প্রথম দিকে সরকারের পক্ষে সব টাকাটাই 
বিনিয়োগ করতে হবে। এখানেও টাকার অভাব 


_ আছে। তাই একসাথে ব্যাপকভাবে শস্তবীমা 


__ প্রকল্পের বিস্তার সম্ভব নয়। 
| আগেই বলা হয়েছে যে এইসব কারণে প্রথম 
: দিকে "৪টি জেলায় ২-৩চি গ্রামে কয়েকটি ফসলে 








বীর দৰব ফসলেই কর। যায়। তবে 


__. প্রথম দিকে কাজ আরম্ভ হবে আলু, পাট, আখ 
ও তামাক নিয়ে । প্রত্যেকটি ফসলের ৫০* একর 


_ অর্থকরী ফসলে শস্তবীমা করতে সকলে এগিয়ে 
. আসেন। এইসব ফসলে চাষের খরচ বেশী 
এবং শস্তহানি হলে ক্ষতির পরিমাণও বেশী হয়। 
তাছাড়। শস্যবীমা পরিচালনা করার সুবিধা 
এবং ফসলের রোয়ার বা বৌনার সময় এবং ঝুঁকি 
যেন সমান পরিমাণে বণ্টন হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রেখে স্থান ও ফসল ঠিক করতে হবে। 

_ কয়েক বছরের ফলনের সঠিক হিসাব, শস্য 
হানির বিবরণ, পরিদর্শন, পরিচালন ব্যবস্থা! এবং 
শস্য পর্ববেক্ষণ করার সুযোগ সুবিধা থাকা 
দরকার । 


শস্কাবীম! কর! থাকলে কৃষককে ফলন সম্বন্ধে 


নিশ্চয়তা দেবে। ভাই সব পকম ক্ষতিকারক 


কারণ বা যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন 


_ থাকতে হবে । সব ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা 





দিতে পারলে শস্থরীমা বাঘক ও সফল হবে | ত 
বীমা সংস্থাকে এবং সরকারী প্রয়াস প্রথম 
থেকেই এর সাথে যুক্ত থাকতে হবে এবং প্রথম 
দিকে পরীক্ষামূলকভাবে কাজের সময় সমস্ত ক্ষতি 
সরকার ও বীম! সংস্থাকেই নিতে হবে। এইজ 


প্রয়োজনীয় আইন ও জাগা করা দরকার oN ট 





যুক্ত থাকলে এবং প্রাদেশিক সরকার রাড নিলে, না 
গ্রামের সমবায় সমিতি ও কৃষকদের সংস্থা বা 
পল্লী মঙ্গল সমিতিসমূহ এই কাজে বেলী আারহ রে 
নেবে এবং কাজের অগ্রগতি হবে । 7 

অনেকেই এর পর প্রশ্ন করবেন, নল 
প্রশ্ন, যে এতে কৃষকের কি খরচ পড়বে? 

এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার দরকার। 
ধরুন, আলু ফসল; আলু চাষে খরচ এক এক 
জেলায় বা এক জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন 
রকম বা একই গ্রামে বিভিন্ন কৃষকের খরচ বিভিন্ন... 
রকম। সঠিকভাবে এই খরচের পরিমাণ ঠিক 


করতে হবে। ধরুন একরে কলন ১৫০ মণ। 


এই পরিমাণ ফসলের চাষে ১২০০ টাক! থেকে 
২০০০ টাকা খরচ হয়। প্রতি গ্রামের জন্তু 
একট! গড় খরচ এখন ধরা যাক। ধরুন ১৬০০. 
টাকা। কিস্তি বা শ্রিমিয়ামের টাকা সাধারণতঃ 
শতকরা ছুই বা তিন ভাগ হয়ে থাকে। ব্যাপক 
বিস্তার হলে পরে এক বা হুই শতাংশ কর! 
যাবে। এখন ছুই শতাংশ ধরলে এক একরের 
আলু চাষীকে ৩২ টাকা কিস্তি দিতে হবে। বীমা 
চুক্তি করবার সময় এক কিস্তিতে সম্পূর্ণ টাকা 
আগেই দিতে হবে। জমির পরিমাণ কম হলে 
সেই হারে টাক! কম হবে। 
















জমি তৈরি, বীজ বাছাই, সার প্রয়োগ, পোকা 
ও রোগ দমনের ওষুধ, সেচ ও অন্তান্ত চাষের 
কাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়! 
হয় এবং কাজের সময় সাহায্য কর! হয়। যাতে 
চাষে খণের টাক! এবং চাষের জিনিস হাতের 
__ কাছে পাওয়া যায় তার দায়িত্ব বীম! সংস্থাকে 
নিতে হয়। সাধারণতঃ স্থানীয় সমবায় সমিতি 
অথবা! সমবায় সাঁভিস সেন্টার এইসব দায়িত্ব 
নিয়ে থাকে। স্থানীয় ব্লক কৃষি কর্মচারীদের 
সঙ্গে পরামর্শ করে চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ 
দেয়! হয়) সে সব নির্দেশ যাতে বীমাকারী কৃষক 
যথাযথ পালন করে তারজন্ত বারবার পরিদর্শনের 
(ব্যবস্থা আছে। চাষের টাকা; বীমার কিস্তির 
টাক। ইত্যাদি সমবায় সমিতির সভ্যদের সমবায় 
ণ থেকেই দেওয়। যাঁবে। 
কৃষকের চেষ্টা সত্বেও যদি আলুর ফলন 
১০০ মণ হয় তবে কৃষক ৫* মণের জন্য বাজার 
দরে ক্ষতিপূরণ পাবে। যদি কৃষক নির্দেশসমূহ 
পালন না করে থাকে এবং তারজন্য যদি ফলন 
কম হয় তবে কোন ক্ষতিপূরণ পাবে ন|। যদি 
কোন কারণে, ধরুন ধস! রোগের ব্যাপক 
আক্রমনে আলুগাছ সব মরে গিয়ে থাকে এৰং 
কোন ফলন না হয় তবে ১৫০ মণের জন্যই ক্ষতি- 





















_ তারপর বীমাফারী কৃষককে বীমা সংস্থার 
নির্দেশ অন্ুষারে চাষের কাজ করতে হবে। 


পূরণ পাবে। সা ধসা রোগ অনেক 
সময় রোগনাশক ওষুধ শ্র্রে করা সত্বেও দমন 


করা যায় না। তাই বীমাকারী সংস্থা নিবারক 


হিসাবে, রোগ বা পোকা দেখা দেবার আগেই 
ওষুধ দেবার নির্দেশ দিয়ে থাকেন 

শস্ত পরীক্ষা করার বিস্তারিং ব্যবস্থা আছে। 
শস্য তোলার ও ফসল ওজন করারও ব্যাবস্থা 
জাছে। যাতে ফসলের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন ও 
বাদানুবাদ ন! হয় সেজন্য কিছু স্থানীয় লোকের 
উপস্থিতিতে ওজন করতে হয়। এ 

এই সংক্ষিপ্ত আলোচন! থেকে বোঝ! যাবে 
শস্তবীম। কৃষকের প্রভূত উপকার করবে। 
কৃষককে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ শিক্ষা দেওয়ার 
(কাজ করে শিক্ষ।) চেয়ে আর সহজ কোন পথ. 
রে থি 
পাবে, কৃষিথণ ইত্যাদিও পাবার ব্যবস্থা 





থাকবে। সুতরাং কৃষক ফলন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত i 





থাকতে পারবে। ত! সত্বেও যদি কোন দৈব- রি ্‌ 
ছুবিপাকে ফসলের হানি হয় তাহলে বীমা সংস্থ 
কৃষককে ঘাটতি মেটাবার জন্য ক্ষতিপূরৎ কি 
এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে! 
শীঘ্রই যাতে শস্তবীম! পশ্চিম বাংলায় চালু হয় 


তাঁর চেষ্টা হচ্ছে। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে... 
৩৪টি জেলায় ২-৩টি গ্রামে কাজ করা ইরে।:..... 
ক্রমশঃ সব জায়গায় ছড়িয়ে যাবে। CES 


স্পা সপ পপ সপ 


১৯ 


চাষের সাজ-সরঞ্জাম হাতের কাছে 








স্থপ্রভ গুপ্ত 


. পশ্চিমবঙ্গ কন্দমূল জাতীয় ফসলের মধ্য 
কচু ও ওলের চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতে 
প্রচুর পরিমাণে খান্তপ্রাণ, বিশেষ করে ক্যালসিয়াম 

' ঘটিত লবণ থাকায় শরীরের পক্ষে এই সবজি 
ৃ বিশেষ উপকারী। 
সাধারণতঃ গরম ও স্যাতসেতে আবহাওয়ায় 
ৃ এই ফসলের চাষ ভালে! হয়। যদিও প্রায় সব 
২ মের জলবায়ুতে কচুর চাষ হয়, কিন্তু ওলের 
চাষে জন্য গরম আবহাওয়া খুবই দরকার। 
ন সাবার পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের চাষ গ্রীষ্ম 
কালের শুরুতে অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ মাসে 
ৃ অথবা জো মাসের মাঝামাঝি সময়_ বৃ সুরু 
হবার ঠিক আগে করা হয়। 
কচু ও ওল চাষের জন্ত প্রচুর পরিমাণ জল 
বং গ্রাছের খাবারের প্রয়োজন । সুতরাং যেসব 

















| a বীজ খামার, ফুলিয়াঃ নদীয়া। 








জমি সাধারণতঃ উর্বর, সেই সমস্ত জমিতেই এই 


ধরণের চাষ হয়ে থাকে। এঁটেল অথবা এটেল 
দোআশ মাটি যা প্রচুর পরিমাণে জল ধারণ 


করতে পারে; সেই সব জমিতে এর চাষ বেশী 


হতে দেখ। যায়। সেজন্য পুকুরের পারে কিংবা 


নালার ধারে কচু চাষের প্রচলন খুব বেশী। 
কারণ এ সব জমিতে অনেকদিন ধরে জল ধরে 


রাখার ক্ষমতা থাকে। 
জমি তৈরি : 
১৫ থেকে ২০ সে্টিমিটার গভীর করে জমি 
ভালোভাবে তৈরি করা দরকার। খুব মিহি. 
করে চাষ করার জন্য চার থেকে ছয়বার লাঙল 
দিয়ে চাষ কর! প্রয়োজন। 
সার প্রয়োগ 
সাধারণত: দেখা গেছে ষে প্রতি হেক্টর 


১২ 


নাইট্রোজেন প্রয়োজন। 


ধরণের ফসল বোনা হয়েছিল, তাতে - কতটা 
পরিমাণ নাইট্রোজেন.সার দেওয়া হয়েছিল এবং 
জমিতে কতটা পরিমাণ সার আছে তার হিসেব 
রাখা দরকার । ১২০ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন 
সাধারণতঃ ১২ থেকে ২০ টন জৈব সার বা 
গোবর সার ১৪০ কিলোগ্রাম ইউরিয়া! বাঁ ৩০০. 








কিলোগ্রাম “সোন1? (CAN) সার থেকে পাওয়া 
ষেতে পারে। 


সাধারণতঃ মাটিতে প্রচুর পরিমাণে পটাশ থাকাতে 

বাইরে থেকে পটাশ সারের প্রয়োজন হয় না। 
প্রতি হেক্টরে বীজের পরিমাণ ৩০ থেকে 
৫০ কুইন্টাল। সচরাচর ৬০ সেন্টিমিটার অন্তর 
সারি তৈরি কর! হয় এবং প্রতি সারিতে ৪৫ 
সেন্টিমিটার অস্তর অন্তর ৬০ থেকে ১৫* গ্রাম 
কন্দ মাটিতে বোনা হয় । - 





' বোনার পদ্ধতি 
যে সমস্ত জমিতে জল দা নং স জার 
ভালোভাবে তৈরি করে কাঠের প্টকড়া দিয়ে ৫ 


সেন্টিমিটার গভীর করে ৬০. সেরটিিটাহ 


বীজ বুনতে হয়।  বাঁজ বৌনার পময় মাটিতে 
- যথেষ্ট পরিমাণে রস আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য 





আগে সেচ দিয়ে জো এলে তারপর জমিতে কন্দ 


জমিতে. রি ফসলের জন্য ১২০ : কিলোগ্রাম 
প্রয়োগ করতে হলে ts জিতে আগে কি 


কিলোগ্রাম এমোনিয়াম সালফেট অথবা ২৪০: 
দিও এই জাতের ফসলের 


কিছুটা পটাশের প্রয়োজন তবুও আমাদের দেশে 
‘যে সমস্ত জমিতে এর চাষ করা হয় তাতে 


অন্তর লাইন টেনে ৪৫ সেষ্টিমিটার: অস্ত অন্তর - 


রাখতে হবে। জমিতে যদি রস. কম থাকে, তবে 


_ বসুন্ধরা £ কমাৰ a ১১৩৮২; 
বোনা উচিত। জমিতে আগে বুনে পরে সেচ. দিলে 
কন্দ পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে 1. নত 

আরেকটি পদ্ধতিতে ৬০ সের্টিমিটার- অন্তর 
আলুর জমি তৈরি করার মত ভেলি তৈরি 
করে নিচে নালায় ৪৫: সেন্টিমিটার অন্তর : 
বীজ বোনা হয়। এক থেকে দেড় মাঁস পরে 
চারা উঠলে ভেলি ভেঙ্গে দিয়ে ভেলির মাটি 
গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। বেনার আগে 
নালাতে সমস্ত জৈব সার এবং অর্ধেক পরিমাণ 
রাসায়নিক সার দেওয়া হয়। : এবং বাকী সার. 
গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেবার সময় দেওয়া হয়। 
-এতে একটা সুবিধা হল যে এভাবে জমির রস 
অনেকদিন পর্যন্ত ধরে রাখ! সম্ভব । গ্রীষ্মকালে 
যাঁর! এই ফসলের চাষ করেন তাঁদের পক্ষে এই 
ধরণের বীজ বোনার পদ্ধতি খুব ভালো । -- 
যে সমস্ত জমিতে জল দীড়ায় এবং বর্ধা- 
কালের আগে ধার! এ ফসলের চাষ করেন তাদের 
পক্ষে মাটিতে ৬* সেন্টিমিটার অস্তর ভেলি তৈরি: 
করে ভেলির ছুই পাশে ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার 
নিচে ৪৫ সেন্টিমিটার অন্তর কন্দ বোনা ভালে! 
পরিচর্যা এবং সেচ 
" যখন কন্দ থেকে চারা বেরিয়ে আসে তখন. 
গোড়া খুঁড়ে মাটি ঝুরঝুরে করে দেওয়া উচিত। 
এই সময় একবার আগাছা পরিস্কার করে দিলে 
ভালে! হয়। বোনার দেড় মাস বাদে কন্দের পাশ 
থেকে যে সমস্ত চারা বেরিয়েছে ত! কেটে ফেলে 
দেওয়া উচিত। তাতে ফলন অনেক বেশী হয়। 
এইভাবে ছুই থেকে তিনবার পাশের চারাগুলি 
সরিয়েফেলা উচিত এবং দেড় থেকে ছুই মাস পরে 
= গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়। উচিত। - রাসায়নিক 
সার দিয়ে থাকলে অর্ধেক পরিমাণ বোনার সময় : 
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বহর! ২. সপ ংশ বধ: ; ৯ম-১০ম সংখ্যা ঃ 
টি এবং অর্ধেক এই সময় দিয়ে দেওয়া ভালে! । তিন 





থেকে চার মাস পর দ্বিতীয়বার গোড়ায়, মাটি 

লে দেওয়া উচিত৷ গ্রীষ্মকালে যে সব জায়গায় 
এর চাষ কর! হয় সেখানে প্রতি সপ্তাহে একবার 
সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দৈওয়া ভালো । 


প্রধানতঃ ছুই রকমের কচুর চাষ কর! হয় 

(১) মুখী কচু (২) ঘেট কচু ৷ মুখী কচুর পাতার 
_বৌট। এবং শির সাধারণতঃ সবুজ হয় এবং পাতা 
লম্বাটে ধরণের হয়ে থাকে । ঘেট কচুর পাতার 
বোটা এবং শির সাধারণতঃ লাল হয় এবং পাতা 
_ডিস্বাকৃতি হয়ে থাকে। মুখী কচুর যদিও কোনও 
উন্নত জাত স্থষ্টি কর! সম্ভব হয়নি তবুও স্থানীয় 
জাত হিসাবে গারোন মুখী, হামেত, গেওখালি 
মুখী, মাঘি কচু ও জগতবল্লভপুরি প্রভৃতি 
ভালো বলে মনে হয়। সেই রকম ঘেট কচুর 
স্থানীয় জাত ধুপগুড়ি; গঙ্গাপুরি, বো হোয়াইট 
(Bau white ), সবজি রেড. উল্লেখযোগ্য । 
ধরমপুরি) চাকদ, সাতর[গ।ছি, পা ডাঙ্গা, 
চিটাগঙ্গ। তাছাড়া ফুলিয়! রিসার্চ ষ্টেশনে কতক- 


খুলি জাত নিয়ে পরীক্ষা! কর! হয়েছিল তাতে 


ডাবলিউ বি/ আর সি ৪৪8, ( WBIRC 44), 
 ডাবলিউ বি/ আর সি ৪৩, ( WBIRC 43), 
__ ডাবলিউ বি / আর সি ৫২, ( WB/RC 52), 

ডাবলিউ বি / আর সি ১০১, (WB RC 101), 

ডাবলিউ বি / আর সি ১৭৫ ( WBIRC 175) 

প্রভৃতি জাত ভালে বলে প্রমানিত হয়েছে। 
ফল তোলা | 
. সাধারণতঃ ছুই বা তিনবারে মাঠের ফসল 


তোল। হয়। বোনার আড়াই মাস পরে যে 


সমস্ত গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেছে গমেই 
গাছগুলি কোদালের সাহায্যে তুলে কন্দগ্চলি 
গাঁচ থেকে কেটে নেওয়া হয়। _বোনার ছয় মাস 
পরে শেষবারের মত ফসল তোল! হয়। প্রতি 
হেক্টরে ১০-১৫ টন ফসল পাওয়া যায়। 

ওলের চাষে বোনা থেকে ফসল তোলা 
পর্যন্ত এ একই সময় লাগে এবং প্রতি হেক্টরে 
১২ থেকে ১৮ টন ফসল তোলা যায়। 
রোগ 

যদিও এই চাষে রোগপোকার উপদ্রব 
খুব কম তবুও পাতার ধস! রোগ এবং 
গুদামজাত করে রাখার সময় পচে যাওয়া রোগ 
দেখা যায়। পাতায় বস! রোগ লাগলে পাতার 


নিচের দিকে বাদামী রঙের দাগ পরে। পরে 


এই দাগগুলি বড় হয়ে গোটা পাতাকে বাঁদামী 
করে দেয়। যে কোনও রকম তামাঘটিত ওষুধ, 
বথ। ব্লাইটক্স, ফাইটোল্যান প্রভৃতি প্রতি হেক্টররে 
আড়াই থেকে তিন কিলোগ্রাম হিসাবে সাত 


| আট দিন অন্তর দিলে উপকার পাওয়া যায়। 
কচু ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিয়ে গুদামজাত 


করলে পচে যাওয়। রোগ কম হয়। 

ওলের ক্ষেতে যদিও মাঠে সাধারণতঃ 
কোনও রোগ দেখ! যায় না কিন্ত গুদামজাত 
করার সময় গলে যদি জলের পরিমাণ বেশী 
থাকে অর্থাৎ যদি ভালোভাবে শুকিয়ে না নেওয়া 
হয় তবে সাধারণতঃ পচে যাওয়া! রোগ দেখা 
দিতে পারে। ৃ 

কচু কিম্বা ওল ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে 
সাধারণভাবে বালির উপর বা কাঠের তাকে 
গুদামজাত করলে ছয় থেকে সাত মাস অবিকৃত 


রাখা যায় 
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আআ রি দেশে বীজ, পরী শুনে র্ 
| মরা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করতে পারি। টি 
১) বীজ পরীক্ষার দ্বার আমরা কিবুঝি। 
২) আমর! কেন বীজ পরীক্ষা করব। 
৩) কেমন করে বীজ পরীক্ষা কর! হয়। 
8) কোথা থেকে আমরা এই ধরণের 








বীজ পরীক্ষা করে কর! খোনার জা টি 
শস্তবীজের গুণাগুণ সম্বন্ধে যাচাই অত রে 











বীজ পরিদর্শন আধিকারিক, পঃ বঃ সরকার । 
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চাষবাসের ক্ষেত্রে বীজের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, 
তবুও এর গুণাগুণ যাচায়ের প্রয়োজন খুব 
বেশীদিন আগে অন্নভূত হয়নি। অনধিক ১০০ 
বছর আগে ইওরোপ ও আমেরিকার কোন কোন 
প্রদেশে বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন কর! হয় এবং 
_ যেসব বীজ বিক্রি হবে তার একটি নির্দিষ্ট মান 
বজায় রাখার ব্যাপারে আইন তৈরি করা হয়। 
আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বীজ পরীক্ষা সমাদৃত 
এবং দেশের সুষ্ঠু বীজ বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে একটি 
প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত। 
আমাদের দেশেও লোকসভায় বীজ আইন 
পাশ হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে বিক্রয়যোগ্য 
বীজে সঠিক মান লিখে রাখার ব্যবস্থা! আছে। 
বীজের মান নির্দেশপত্র ঠিক আছে কিনা ত| 
জানার জন্ত বীজ পরীক্ষার প্রয়োজন। অবশ্য 





বীজ পরীক্ষাগার বীজ ব্যবসায়ী, বীজ উৎপাদক 
এবং কৃষকের কাছে সহজলভ্য হওয়া চাই। 
অতএব দেশে উন্নতমানের বীজের সুষ্ঠু বণ্টন 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বীজ পরীক্ষার স্থান কত গুরুত্বপূর্ণ 
আশা করি তা এখন পরিষ্কার হয়েছে। 

কেমন করে বীজ পরীক্ষা করা হয় 

পরীক্ষাগারে বীজের নমুনা এলে প্রথমে তার 
গায়ে যে সমস্ত বিবরণ দেওয়া থাকে ত! একটি 
রেজিষ্টারে তুলে রাখ! হয়। তারপর বীজ নমুনা 
টিকে ভালভাবে মিশ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে মিশিয়ে 
নেওয়া হয়। তারপর নমুনাটিকে ছ ভাগে ভাগ 
কর! হয়। এক অংশকে বল! হয় সারভিস 
স্তাম্পল এবং অপর অংশকে বল! হয় রেফারী 
স্যাম্পল। রেফারী স্তা'স্পল পরীক্ষাগারে ভবিমৃতে 
যদি কৌন কাজে লাগে সেইজন্য ভালভাবে 
সংরক্ষিত হয় এবং অপর নমুনা অংশটি নিয়ে 
কাজ আরম্ভ হয়। 


১৬ 


A 


যদি বীজের আকার শতকরা ভাগ রানা 
জন্য অনুরোধ থাকে তবে আদ্রতা পরিমাপ যন্ত্র বা 
01516 meter এ তা মেপে দেখা হয়। 
রপর বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হয়। 
বত পরীক্ষা ছারা কিন্তু এখানে শুধু সঠিক 






















| বা আগাছা বীজ আছে কিনা এবং ধুলো, 
ল, নোংর। থাকলে কত ভাগ আছে তার 
ক্ষা করা হয়। কোন রকম Genetic 
purity করা হয় না। ওপরে যে চার ভাগের 
কথ! বলা হল রিপোর্টে তার শতকরা হিসাব 
দেওয়া হয়। 
... বিশুদ্ধতা পরীক্ষার পর বিশুদ্ধ বীজ নিয়ে তা 
রাদগম পরীক্ষার জন্য বসান হয়। বীজের 
ও স্বাভাবিক অঙ্কুরোদগমের জন্য যা যা 
জনীয় তাপ বা আর্ত! লাগে তাই দেওয়া 
সাধারণভাবে ২৯০ বা ৩০০ বীজ ছুটি বা 
তিনটি ডিসে (এক একটি ডিসে ১০০ করে) 
.. বসান উচিত। কোন কোন বীজের ক্ষেত্রে 
 অস্কুরোদগম সম্পূর্ণ হতে ৭-৮দিন লাগে। 
আবার কোন কোন বীজের ক্ষেত্রে ২০-২৫ দিন 
বা তার বেশীও লাগে। অস্কুরোদগমের পর 
 বীজকে তিন বা চার ভাগে ভাগ করা হয়। সুস্থ 
বা স্বাভাবিক বীজ; অসুস্থ বা অস্বাভাবিক বীজ; 
মৃত বীজ এবং শক্ত বীজ যার মধ্যে জল ঢুকতে 
পারে না। 
রিপোর্টে অঙ্কুরোদগম ক্ষমত। বলতে সাধারণ- 
ভাবে সুস্থ বা স্বাভাবিক বীজের অঙ্কুরোদগম 
ক্ষমতাই জানান হয়। বীজ পরীক্ষাগার থেকে 











বনুদ্ধরা £ পৌব-মাঘ £ ১৩৮২ 
যে রিপোর্ট দেওয়া হয় তাতে সাধারণতঃ এইভাবে 
পরীক্ষিত বীজের বিশুদ্ধতা এবং অঙ্কুরোদগম 
ক্ষমতার শতকরা হিসাব দেওয়া হয়। | 


কোথা থেকে আমরা এই ধরণের সাহাত্য. 


পেতেপারি। ডে, 
বিগত ১০ বছরে আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় 


এবং রাজ্য সরকার এবং বিদেশী সাহায্যের ছারা র্‌ Bs 
পুষ্ট হয়ে অনেকগুলি বীজ পরীক্ষাগার তৈরী 


হয়েছে। আমাদের এই পশ্চিমবজেই এখন 


তিনটি বীজ পরীক্ষাগার আছে। এর মধ্যে যেটি us < 
আপনাদের কাছে হয়, আপনাদের বীজের 





সঠিক মূল্যায়ণের জন্য সেটিরই সাহায্য নি 
১। বীজ পরীক্ষা সংস্থা 7 
২৩৮, নেতাজী সুভাষ চন্দ বোস রোড 
কলিকাত|--৭০০০৪০ 5 
২। আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার 
জেল! কৃষিক্ষেত্র, বর্ধমান । 
৩। আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার 
গোঁড় রোড, মালদা । 
তিনটি পরীক্ষাগারের আওতায় যে যে জেলাগুলি ; 
আছে তা নীচে দেওয়া! হল। 
কলিকাতা পরীক্ষাগার--২৪ পরগণা ( উত্তর 
ও দক্ষিণ ) হাওড়া, হুগলী, নি € পূর্ব তু 
পশ্চিম ) এবং নদীয়া । 


বর্ধমান পরীক্ষাগার--বর্ধমান, বাঁকুড়া, 
বীরভূম ও পুরুলিয়া । | vl 
মালদহ পরীক্ষাগার--মালদহ, : পশ্চিম: 


জেলা। 





১৭ 


দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি; দাঁজিলিড ও টনি রি 


1329 5403 


বেঞ্চন একটি ভারতীয় সবজি । বিজ্ঞানীদের 
মতে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এর আদি 
জন্মস্থান । ভারতবর্ষে সবজি হিসাবে বেগুনের 
চাষ প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন 
আয়ূর্ষেদ শাস্ত্রে এর গুণাগুণ সম্পর্কে বহু উল্লেখ 
রয়েছে। খুব উঁচু পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া ভারতের 
সর্বত্রই বেগুনের আবাদ হয়। বিভিন্ন জায়গায় 
এই ফলের আকার, আকৃতি ও রঙের বহু রকমারি 
দেখা যায়। ফলের আকার গড়ে এক হাজার 
গ্রাম থেকে আরম্ভ করে দশ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে 


রিসার্চ অফিসার ( হর্টিকালচার ), কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 





শচীন্দ্র চন্দ দাস 


থাকে। ফলের আকৃতি গোল, লম্বা; আয়তা- 
কার, ডিম্বাকার প্রভৃতি নানা রকমের হয়। 
আকৃতি ছাড়! রঙের বৈচিত্র দেখ! যায়, যেমন 
সাদা, হালক! সবুজ, সবুজ, লালচে, বেগুনী এবং 
গাঢ় বেগুনী অর্থাৎ প্র।য় কাল রঙ পর্যন্ত দেখ! যায়। 

বেগুনের খাছ্ধমান সম্পর্কে আমাদের 
অনেকের একটু ভুল ধারণ! আছে অর্থাৎ “বেগুনে 
নাই গুণ’। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। 
গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যে এতে 
রয়েছে প্রচুর পরিমাণে মানুষের শরীরের 


১৮ 


__ প্রয়োজনীয় ভিটামিন বা খাগ্ধপ্রাণ এবং নানা 


জাতীয় খনিজ পদার্থ । 

থে সব সবজি অর্থকরী সবজি হিসাবে চাষ 
কর! হয়, বেগুন তাদের অন্যতম ৷ এই সবজি 
সারা বছর ধরেই চাষ কর! যায় এবং ফসল 
তোল যায়। তবে বারমাস চাষের জন্য ঠিক 
ঠিক জাত বেছে নিয়ে চাষ করতে হবে। সব 
জাতের বেগুন গাছেই শীতকালে ফল হয়। কিন্ত 
সব জাতের বেগুনে গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ফলন হয় না। 
















বেগুন চাষের জন্য নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু 
__ সবচেয়ে উপযোগী । খুব উষ্ণ ও আর 
"_ জলবায়ূতে এর ফলন কমে যায়। বেশী শীত- 

প্রধান জায়গায় এই গাছের বাড় ভাল হয় না। 
সাধারণত: উফ্ণ-আর্র জলবায়ু বেগুন গাছের 
ভাল বাড়ের জন্য প্রয়োজন এবং কিছুটা শীতল 
হং দহি এই ফলনের পক্ষে উপমোনি। তবে 








বেগুন চাষের জন্তে দোআশ মাটিই সবচেয়ে 
উপযোগী । তবে বেলে দোঁজাশ ও এটেল 
_ দোআঁশ মাটিতেও বেগুন চাষ কর! বায়। বর্ষা 
ও শীতের চাষের জন্যে জল দাড়ায়ন| এমন উঁচু 
জমি বাছতে হবে। বেগুন গাছের গোড়ায় জল 
 হ্াড়ালে গাছ একেবারেই বাড়বে না এবং ফলনও 












বেগুন ক্ষেতের মাটি খুব সুন্দর করে তৈরি 
করতে হবে । ৫-৬ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি 
. খুব কুরঝুরে করে নিতে হবে এবং মাটিতে কোন 
_ আগাছা থাকা চলবে না। 





বেগুন চাষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব সার 
অতীব প্রয়োজন। একর প্রতি ২০* মণ পচা: 
গোবর বা আবর্জনা পচা সার মাটি তৈরি করার 
সময় দিতে হবে। অথবা বেগুনের জমিতে 
আগে থেকেই ধৈঞ্চা চাষ করে “সবুজ সার’ করে; 
নিতে হবে। এতে বেগুনের গাছ ও ফলন খুব. 
ভাল হয়। এছাড়া জমি তৈরি করার শেষ. 
চাষের সময় একর প্রতি ১২৫ কেজি সুপার 
ফসফেট, ৪০ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ও ৪4. . 
কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে; মাটির সঙ্গে. 
ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পরে আরো 
ছবারে ৪০ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে 
দিতে হবে। কিন্তু বর্ষাকালীন চাষের সময় এই . 
 চাপান সার একবার দিতে হবে। কেননা, বর্ষার 
উষ্ণ আর্র জলবায়ুতে গাছ খুব বাড়ে। আধার 
গাছের বাড় খুব বেশী হলে ফলন কমে যায়। 
চারা তৈরি ও বীজ বোন! 
সবল ও সতেজ চারার ওপরই নির্ভর করছে, 
সবজির ভাল ফলন। এজন্য বীজতলার মাটি 
হবে বেশ সরস ও উধর। প্রতি ১৫ মিটার লঙ্কা 
ও ১ মিটার চওড়া বীজতলার জন্য ১০ ঝুড়ি পচা 
গোবর সার; ছুই কেজি সুপার ফসফেট, এক : 
কেজি মিউরেট অফ পটাশ ও পাঁচশো গ্রাম 
ইউরিয়া সার সমভাবে ছড়িয়ে দিয়ে মাটি খুব 
ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। এই বীজ্গ- 
তলার মাটি ফরমেল-ডিহাইড বা ব্রাসিকল নামে 
রাদায়ণিক দ্রব্য দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। 
বীজতলায় সার ও রাসায়ণিক ভ্রবা দেওয়ার 
৭ দিন পর বীজ বোনা উচিত। বীজ বেশ 
পাতল! করে ৫ সেন্টিমিটার দূরে দূরে সারিতে 
বুনতে হবে এবং বীজ খুব মিহি মাটি দিয়ে ঢেকে 











৯৯ 











রাজা তবলা: সনদ সংখ্যা 





দিতে হবে এবং হাত দিয়ে বীজতলা মাটি অল্প 


কার চেপে দিতে হবে যাতে জলসেচে বীজ মাটির ্‌ 
ওপরে না আসে। বীজতলাটি উললুখড় বা 
. হোগলা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এই ঢাকনা 

 গ্রীত্ম ও বর্যাকালে ৫-৬ দিন পর এবং শীতকালে 


১৯-১২ দিস পর খুলে দিতে হবে। এই সময় 
চার! মাটির ওপর দেখা দেবে। 
_. পৃশ্চিমবাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকায় শীতকালীন 
বেগুনের চাষই হল প্রধান। এর চারা তৈরি 
করতে হয় শ্রাবণ মাসে। এই সময় নার্শারীতে 
হোগলা বা এলক্যাধিন কাগজের ছাউনি দেওয়া 
একান্ত প্রয়োজন। বর্ষায় বীজতলায় চারার 
-_ ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। এজন্ত নিয়মিত 
১০ দিন পর পর তামাঘটিত ওষুধের সঙ্গে কীট- 
নাশক ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। চারার 


বয়স গ্ৰীস্ম ও বর্ষাকালে ২৫-৩০ দিন এবং শীত- 
__ কালে ৫০-৬০ দিন হলেই ক্ষেতে লাগাতে হবে। 


এই সময়ে চারার ৪-৫টি পাতা ও ১০-১২ সেটি- 


মিটার লম্বা হবে। 
বীজ ও চারার পরিমাণ 

বেগুনের জাত এবং এর লাগানোর সময় 
ভেদে গাছের আকার ছোট বড় হয়। এইজস্ু 
বেগুন গাছের দুরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার থেকে ৯০ 
সেন্টিমিটার পর্যন্ত দিতে হয়। দূরত্ব অনুসারে 


একর প্রতি ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার চারার 
প্রয়োজন হবে। এইজন্ক ১৫০ গ্রাম থেকে 
২০৭ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। এই পরিমাণ 
বীজের চারা তৈরির জন্য উপরে বর্ণিত ১৫ মিটার 
লা ও ১ মিটার চওড়া বীজতলার দরকার হবে। 
_ রোযার সময় ও শ্রেণী বিভাগ 

বিভিন্ন জাতের বেগুন বিভিন্ন খতুতে ফলে। 





ফলনের সময় অনুসারে বেগুনের জাত চার চা 


ভাগ করা ষায়। 


২৯): গ্রী্বকালীন eh দাতের 
বেগুনের বীজ বুনতে হবে কার্ডিক-শঞ্রহায়ণ , 


মাসে এবং ক্ষেতে চার! রুইতে হবে পৌঁষ--মাঘ 
মাসে। 
২) বর্ধাকালীন বেগুন-এই জাতের 


বেগুনের বীজ বুনতে হবে বৈশাখ মাসে এবং 


ক্ষেতে চারা রুইতে হবে জ্যৈষ্ঠ মাসে। 


৩) শীতকালীন বেগুন_এই জাতের 


বেগুনের বীজ বুনতে হবে আবাচ-আবণ মাসে 


এবং ক্ষেতে চারা রুইতে হবে শাবা-তাজ 


মাসে। 


8) বযস্তকালীন গানও সতের 


বেগুনের বীজ বুনতে হবে আশ্বিন মাসে এবং 

ক্ষেতে চারা রুইতে হবে কার্িক মাসে । 
এছাড়া বেগুনের ফলের আকার, আকৃতি ও 

রঙ তেদে এর নামকরণ করা হয়ে থাকে । যেমন 

রাউণ্ড পারপল, লং পারপল, গ্রীণ লং, যাক 
লং, মাকড়া ইত্যাদি জাত । 


এবং এদের ফলনের সময় দেওয়া হোঁল। 


১) কৃফনগর রাউণ্ড পারপল--এই জাতের ৃঁ 


ফল বড়, 
গোল ও রঙ বেগুনী। বাঁজ্জ কম হয়। প্রতি 
গাছে ১০-১২টি ফল হয়। একর প্রতি ৩৫* অথ 


বেগুনের গাছ আকারে মাবারি। 


ফলন হয়। এই জাতের বেগুন শীতকালীন 
চাষের উপযোগী । ৃ 

২) কৃষ্ণনগর গ্রীন লং__এই জাতের বেগুনের 
গাছ ও পাতা হালক! সবুজ রঙের হয়। গাছ 


বেশ লঙ্বা এবং শাখা প্রশাখা অপেক্ষাকৃত কম। - 


২০৫ 


ফল মাঝারি, লম্বা, রঙ সবুজ ও ওজনে খুব 
হালক! হয়। বীজ খুব কম হয় এবং খেতে বেশ 
সুস্বাদু ৷ প্রতি গাছে ১০-১২টি ফল হয়। একরে 
ফলন ২০০ মণ। শীতকালীন জাতের বেগুন। 

৩) মুক্তকেশী-_এই জাতের বেগুনের গাছ 
আকারে মাঝারি । ফল বড়, গোলাকার এবং 
আকর্ষণীয় বেগুনী রঙ। বীজ কম হয়. এবং 
খেতে সুস্বাদ । প্রতি গাছে ১০-১৫টি ফল হয়। 
ফলন একর প্রতি ৪০০ মণ। বাঁকুড়া জেলায় 
মুক্তকেশীর একটি পরিবর্তিত রূপ পাওয়া গেছে। 
এর গাছ একটু ছড়ানে! ধরণের । ফল অপেক্ষা 
কৃত বড় এবং ফলন কিছু বেশী হয়। এটি একটি 
শীতকালীন জাতের বেগুন। 

৪) পু! পারপাল লং--এটি একটি জলদি 
জাতের বেগুন এবং সব খতুতেই এর চাষ করা 





২১ 


বনুন্ধর। £ পৌঁষ-মাঘ £ ১৩৮২ 


যায়। এই জাতের গাছ আকারে ছোট । 
ছোট ছোট অনেক শাখা প্রশ।খ| সুন্ধ একটি 
সুন্দর ঝাঁকড়া গাছ হয়। বেগুন আকারে 
মাঝারি, লম্বা ও রঙ বেগুনী। প্রতি গাছে 
২৫-৩০টি করে ফল হয়। একর প্রতি ৪০০ মণ 
ফলন হয়ে থাকে। 

৫) পুষ! ক্রাস্তি-_-অনেক শাখ! প্রশাখ। সুদ্ধ 
বেশ ঝাকড়া গাছ হয়। ফল বড়, আয়তাকার 
ও আকর্ষণীয় বেগুণী রঙের। প্রতি গাছে 
২০-২৫টি ফল হয়। একর প্রতি ৪৫০ মণ ফলন 
হয়। এই জাতের বেগুন শীত, বসন্ত ও গ্রীশ্ম- 
কালে চাষের উপযোগী । 

৬) ছুড়কি__এই জাতের বেগুনের গাছ বেশ 
বড় ও ঝাকড়! হয়। গুচ্ছাকারে ছোট ছোট 
বেগুনী রঙের ফল হয়ে থাকে। প্রতি গুচ্ছে 


কৃ্ধনগরে এই সব জাতের বেগুনের 
ওপর পরীক্ষা! নিরীক্ষা চালালে! হুচ্ছে। 











বন্ধরা : : রবিন? : ম-১০ম সংখ্য রঃ 


থেকে ৬টি ফল হয়। একর প্রতি ৫০০ মণ 
না ফলন হয়। এই জাতের বেগুন সব খতুতেই চাষ 
রঃ ৪ কুলি-_এই জাতের বেগুন গাছ অনেক 
_ শাখা গ্রশাখা সমেত বেশ বড় গাছ হয়। গুচ্ছা- 
কারে ছোট ছোট লালচে রঙের ফল হয়। প্রতি 
.. গুচ্ছে ৩-৪টি ফল হয়। একর প্রতি ৪০০ মণ 
ফলন হয়। এই জাতের বেগুন সব খতুতেই 
i চাষ করা যায়। 


৮) পুৰা পারপল গুদ্ছ-_ এই জাতের গাছ ও 


গাছের পাতার রঙ গাঢ় বেগুনী। অতি অল্প 


__ সংখ্যক শাখা প্রশাখা সুদ্ধ একটি ছোট গাছ হয়। 


__ ফল ছোট ও রঙ বেগুনী। প্রতি গুচ্ছে ৩ থেকে 
৬টি ফলহয়। একর প্রতি ৫৫০ মণ ফলন 


. হয়। এই জাতের বেগুন সব খতুতেই চাব কর! 


a যায়। 
৯) ব্যাক বিউটি--এটি একটি বিদেশী জাতের 


. বেগুন। এই জাতের গাছ লম্বা, সোজা ও 


শাখা প্রশাখা অপেক্ষাকৃত কম। ফল বড়, 
গোল, ওজনে খুব ভারী ও রঙ প্রায় কাল। 
প্রতি গাছে ১০-১২টি ফল হয় এবং একর প্রতি 
ফলন ৩৫০ মণ হয়। এই জাতের বেগুন শীত- 
.. কালে চাষের উপযোগী । 

১০) কৃষ্ণনগর ব্র্যাক লং-_এই জাতের 
৯ বেগুনের লম্বা সোজা ও ১০-১২টি প্রধান 
__ শাখ!| সহ একটি পরিচ্ছন্ন গাছ হয়। ফল ৩০-৩৫ 
(সেন্টিমিটার লম্বা এবং রঙ প্রায় কাল। প্রতি 


__ গাছে ২০২৫টি ফল হয়। একর প্রতি ৩৫০ মণ 


ফলন হয়। এটি শীতকালীন চাষের উপযোগী । 
এই জাতের বেগুন গাছে পমোপসিস্‌ (71১01) 


0095) রোগ কম হয়। 








১১) মাকড়া বদ-এই জাতের শুনে রে 
একটু ছড়ানো হয় এবং কোন, কোন তির a 


গাছে কাটা হয়। ফল বড়, গোল এবং ওজনে 


খুব ভারী হয়। এটি একটি নাবি জাতের বেগুন। 
এই জাতের বেগুন শীত খতুতে ভাল হয়। 
১২) রামনগর জায়েন্ট_এই জাতের বেগুন 


কাশীর বেগুন নামে পরিচিত। [গাছ লম্বা, 


সোজা, শাখা প্রশাখা অপেক্ষাকৃত কম। ফল 


বিরাটকায়। গেল ও হালকা সবুজ রঙের। 
প্রতি গাছে ৩-৪টি ফল হয়। একর প্রতি ৩০০ 
এটি শীতকালীন চাষের 8 


মণ ফলন হয়। 
উপযোগী । ্‌ 

এছাড়া কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় উদ্ভান গবেষণা 
কেন্দ্রে নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন 
জাতের বেগুনের ওপর নান! রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চলছে। এই জাতগুলে৷ থেকে উন্নত মানের 


আরও বেগুনের জাত পাওয়া বাবে । এর কোন 
কোনটা! বছরের সব খতুতেই চাষ করা যাঁবে। 


কোনটা! বা বর্ধাকাঁলীন চাষের উপযোগী হবে। 


আবার কোন কোন জাত বিশেষ রোগ পোকার 


আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। 
বেগুনের সংকর জাত 

ভুট্টা চাষে সংকর জাতের খুব প্রচলন আছে) 
এই রকম বেগুনেও সংকর জাত চাষ করলে 
ফলন অনেক বেশী হয়ে থাকে। - 


সাধারণ জাতের চেয়ে সংকর জাত চাষে দেড় 
থেকে ছুই গুণ বেশী ফলন পাওয়া যায়। সংকর 
জাতের বেগুনের গাছ অপেক্ষাকৃত বড় হয় এবং 


ফলন অনেক বেশী হয়। এই সংকর গাছে রোগ 


ও পোকার আক্রমণ অনেক কম হয়। 


২২ 


বেগুনের সংকর জাত অতি সহজেই তৈরি 
করা যেতে পারে। প্রতি ফুলে সাধারণতঃ ৫টি 
. করে পুং কেশর ও একটি গর্ভ কেশর থাকে। 
_ ফুল ফোটার ঠিক এক ব| ছুই দিন আগে একটি 
_ ফরসেপের ( সুনের ) সাহায্যে পাপড়িগুলে। খুলে 
পুং কেশরগুলো তুলে নিতে হবে । খুব সাবধানে 
_. করতে হবে; যাতে গর্ভরণ্ডে কোন আঘাত না 
. লাগে। পরে কাগজ বা কাপড়ের ছোট থলের 
সাহায্যে এ ফুলটি ঢেকে রাখতে হবে। পরের 
দিন দুপুর বেলায় অন্য জাতের বেগুনের সন্ত 
_. ফোটা ফুল থেকে রেণু সংগ্রহ করতে হবে এবং 
এ খাসি কর! ফুলের গর্ভদণ্ডে রেণুগুলো৷ একটি 
১. তুলির সাহায্যে দিতে হবে এবং পুনরায় এ থলে 
দিয়ে ফুলটি ঢেকে রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় 
যে বীজ তৈরি হল তা হল সংকর বীজ । 
সংকর বীজ চাষ করলে আসল জাতগুলোর চেয়ে 
অনেক বেশী ফলন পাঁওয়া যাবে। 
তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে সংকর 
জাত তৈরি করার জন্য প্রথমেই ছুটি উপযুক্ত জাত 
বেছে নিতে হবে। কেননা, সব জাতের 
সংমিশ্রণে ভাল সংকর জাত হয় না। কৃষি- 
বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা] করে দেখেছেন 
যে মুক্তকেশী X গুচ্ছ সাদা বেগুন এবং গ্রীন 
লং ১ কুলি বেগুনের জাতের সংমিশ্রণে উন্নত 
মানের সংকর জাত তৈরি হয়ে থাকে। 
পরিচর্যা 
বেগুন ক্ষেত সব সময়েই আগাছা মুক্ত 
রাখতে হবে । ক্ষেতে চারা রোয়ার তিন সপ্তাহ 
পর একবার নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিস্কার করে 
দিতে হবে এবং এই সঙ্গে গাছের গোড়ার মাটি 
নিড়েন দিয়ে আলগ! করে দিতে হবে। এছাড়া 


















এই 


বসুন্ধরা : রদ ১৩৮২ 
শেষবার চাপান সার প্রয়োগের পনেরো দিন 
পর আর একবার নিড়েন দেওয়া প্রয়োজন। 

চার! রোযার ও ৩৫ দিন পর একর প্রতি ২০ 
কেজি ইউরিয়া চাপান সার দিয়ে গাছের গোড়ার 
মাটি নিড়েন দিয়ে দিতে হবে। এই সময় 
ক্ষেতের মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দিতে হবে, 
এবং প্রয়োজন হলে অল্প করে গাছের সারিতে 
আল তুলে দিতে হবে এবং মাটিতে রস কম 
থাকলে সেচ দিতে হবে। 

দ্বিতীয় বার চারা রোয়ার ৫৬ দিন পর. 
চাপান সার প্রয়োগ করে গাছের সারিতে ভাল- 
ভাবে আল তুলে দিতে হবে। এবং জরা 
বুঝে ক্ষেতে সেচ দিতে হবে । টানি, 
শন্য রক্ষা ১ 
ক্ষেতে চারা লাগানোর পর ১০ পালে 
বি, এইচ, সি, বা গ্যামাকৃসিন পাউডার গাছের 
গোড়ায় গোল করে ছড়িয়ে দিতে হবে। কেননা, 
এই সময় ক্ষেতে কাঁটুই পোকার আক্রমণ হয়। 
চারা রোয়ার ১৫ দিন পর থেকেই ১৫ দিন পর 
পর নিয়মিত ৫০ শতাংশ শক্তি সম্পন্ন সেভিন 
নামে ওষুধ স্প্রে করতে হবে। অন্যথায় গাছে 
নান! রকম পোকার আক্তমণ হবে। র 
সেচ 

পশ্চিমবাংলার গাঙ্জেয় উপত্যকায় বর্ষায় 
বেগুন চাষে সেচের প্রয়োজন হয় না। যে সব 
জায়গায় জলসেচের ব্যবস্থা নেই, সে সব জায়গায় 
জ্যৈষ্ঠ মাসে বেগুন রুইলে বিনা সেচেই একটি 
বেগুন ফসল করা যায়। এবং এর ফলন শ্রাবণ 
মাস থেকে আশ্বিন মাস. পর্যস্ত তোল! যাবে । 

শীতকালীন চাষের জন) গাছের প্রথম অবস্থায় 


২৩ 
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সেচের প্রয়োজন হয় না কিন্তু কার্তিক মাস থেকে 
বেগুন ক্ষেতে পনেরো দিন অন্তর জলসেচ 
দিতে হবে। ডে 

নর গ্ৰীষ্মকালীন চাষের জন্য ১০ দিন পর পর 
ৃ কেতে। জলসেচ দিতে হবে। চারা লাগানোর 
পর ২-৩ দিন গাছে হাতে করে জল দিলে ভাল 
 হয়। এতে চারার শিকড় মাটিতে ভালভাবে, 
রেগে যাবে। তবে সেচ দেওয়ার সময় একথা 

মনে রাখতে হবে যে, পরিমিত সেচের যেমন 
প্রয়োজন আছে আবার বেশী সেচে গাছের 
_ অন্ান্ত যে কৌন সবজির চেয়ে বেগুনে রোগ 
পোকার আক্রমণ একটু বেশী হয় এবং বেগুনের 
ই ছুই রিপুর কোনটাই কোনটার চেয়ে কম 
নয়। কীটশক্রর আক্রমণের প্রভাব এতই বেশী 
যে আজকাল প্রগতিশীল কৃষকরা! বেগুনের চাষ 
করতে একটু ভাঁবছেন। তবে সময় মত উপযুক্ত 

প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিলে এর আক্রমণ থেকে 
বেগুন গাছ রক্ষা করা যায়। 

১) বেগুনের বোরার ( মাজরা পোকা )- 
এটি হলো বেগুনের ডগ! বা ফল ছিন্রকারী এক 
প্রকার ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতি । এর! গাছের কচি 
ডগায় ডিম পাড়ে এবং এই ডিম থেকে অতি ক্ষুদ্র 
_ কায়শুয়োপোকা জন্মে। এই শু য়োপোকা গাছের 
__ কচি ডগায় সুরঙ্গ পথ করে খেতে খেতে ভিতরে 
__ প্রবেশ করে। হঠাৎ দেখা যায় গাছের ডগা- 
টে গুলে! ঢলে পড়ে। এরা প্রথমে গাছের ডগায় 
রা নর আক্রমণ করে এবং পরে ফলে ছড়িয়ে পড়ে। 
বি এর প্রতিষেধক হিসাবে ক্ষেতে চার! রোয়ার 













১৫ দিন পর থেকে নিয়মিত ১৫ দিন পর. পর i 


সেভিন ৫০ শতাংশ প্রতি লিটার জলে ৩থেকে 
৪ গ্রাম গুলে ছিটালে এর আক্রমণ প্রতিরোধ | 


করা যায়। ; 

২) এপিলেকন! বীটল (লাউ কুমড়োর লাল 
পোকা)--এই পোকা! বেগুন গাছের প্রথম 
অবস্থায় আক্রমণ করে থাকে । 
পাতার সবুজ অংশ খেয়ে শির! উপশিরায় জাল 


ফেলে রাখে। এতে গাছের ৪ গজি হয় গং রী a a“ 


ফলন কমেধায়। : টি 
৩) বেগুনের মাইট (হয মাক) রঃ 

_এটি এক রকমের অতি ছোট কীট। এই 

পোকার আক্রমণ সাধারণতঃ ফল ধরার 


সময় হয়ে থাকে । মাইট গাছের পাতার নীচের . 


দিকে দলবদ্ধভাবে থাকে এবং পাঁতার রস চুষে 


খায়। ফলে গাছের সবুজ পাতাগুলো সাদাটে : 


হয়ে যায় এবং পরে শুকিয়ে পড়ে যার । এর 


হবে। প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম ওষুধ গুলে I 


স্প্রে করলে এর আক্রমণ দমন করা যায়। 
৪) এ ছাড়া শীতকালে বেগুন গাছে জাব 


পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে । জাব পোকা. 
গাছের রস চুষে খায় এবং তুলসী রোগ বিস্তারে 
সাহায্য করে। এ ছাড়া চারা রোয়ার পর ক্ষেতে রর 


কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। 
রোগ 

১) ফোমোপসিস (Phomopsis) রোগ 
এই রোগ গাছের ছোট বড় সব অবস্থাতেই 
হয়ে থাকে। এই রোগ গাছের গোড়ায়, ভালে 
ও ফলে দেখা দেয়। গোড়ায় আক্রান্ত হলে 


২৪ 











গাছ মরে যায়। আর ভালে আক্রাস্ত হলে 
গাছের এ অংশই শুকিয়ে যায় এবং পরে অন্যান্য 
অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলের কচি অবস্থার চেয়ে 
বীজের বেগুনে এই রোগ বেশী হয়ে থাকে । 
প্রতিষেধক হিসাবে গাছে প্রথম থেকেই 
কীটনাশক ওষুধের সঙ্গে কেপটেন? নামে ওষুধ 
মিশিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধ 
ক্ষমতা! সম্পন্ন বেগুনের জাত চাষ করা যেতে 
পারে। কৃষ্ণনগর ব্ল্যাক লং এবং ২৪-পরগণা 
জেলার লোক্যাল জাতের বেগুনে এই রোগের 
আক্রমণ কম হয়। 
ছু ২) বেগুনের ‘তুলসী’ রোগ ( Little leaf 
disease )__এটি বেগুন গাছের একটি মারাত্মক 
রোগ । এই রোগে গাছের পাতাগুলো ছোট 















চ হয়। ফুল ও ফল হয় না। এটি 
ভাইরাস্‌ জাতীয় রোগ। এই রোগে আক্রান্ত 
গাছগুলে! তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কেননা 
এই রোগ জাব পোকার মাধ্যমে এক গাছ থেকে 
অস্ত গাছে ছড়িয়ে পড়ে। নিয়মিত কীটনাশক 
ওষুধ প্রয়োগে এই রোগ কম হয়ে থাকে। 
ৃ ৩) বেগুনের ঢলে পড়! রোগ--এই রোগে 
বেগুনের গাছ হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং 
মরে যায়। প্রতিরোধক হিসাবে এই রোগ 
__ দেখা দিলে এ অঞ্চলে বেগুনের চাষ ৩ বছর 
করা উচিত নয়। অথবা! এই রোগ প্রতিরোধ- 
॥ জাত চাব করা যেতে পারে। 








ছোট হয়ে গাছ কতকগুলো পাতার প্ুচ্ছে: 


২৫ 
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এ ছাড়া নার্শারীতে চারার ঢলে পড়া রোগ 
হয়ে থাকে । নিয়মিত তামাঘটিত ওষুধ, প্রয়োগে 
এই রোগ প্রতিহত করা যায়। 

8) শিকড়গ্রস্থি রোগ- এই রোগ এবপ্রকার 
অতি ক্ষুদ্রকায় জীবাণুর দ্বারা হয়ে থাকে। এরা 
গাছের শিকড়ের কোষে গাছের খাদ্য চলা- 
চলের পথ রোধ করে দেয়। এই রোগে গাছের 
শিকড় ফুলে মোটা! হয়ে যায়। এতে গাছ 
নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং গাছের ডগার পাতা 
ছোট ও হালকা সবুজ হয়ে থাকে। অনেক 
সময় ভাইরাস রোগ বলে ভুল হয়ে থাকে। 
জমিতে নিমাগন ব্যবহার করে এই রোগ 
প্রতিরোধ করা যায়। 
ফলন ও ফল তোলা 

প্রত্যেক জাতের বেগুনেরই একটা নির্দিষ্ট 
আকার ও কোমল রং আছে। এই রং ও 
আকার দেখে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার ফল 
তুলতে হবে। ছোট ফলের জ।তগুলো! সপ্তাহে 
দুবার তোল! প্রয়োজন। বাজারে কচি ও 
চকচকে রংয়ের বেগুনের দাম ও চাহিদ1 অনেক 
বেশী এবং এগুলো খেতে সুস্থাহ ও উপকারী। 
অধিকন্ত গাছ থেকে ফল যত কচি অবস্থায় তোল! 
হবে ফলের সংখ্যা তত বেশী হবে। ও 

ফলন একর প্রতি গড়ে ১৬০ কুইণ্টাল হয়ে 
থাকে। ভাল জাত উপযুক্ত সময়ে রুইতে 
পারলে ফলন একর প্রতি ২৪০ লা পর্যন্তও 
হয়ে থাকে।- 





সঙ উদর গেড় থেকেই গ্রাম- 


কাজ করার জক এক ধরণের বিশেষ EG 


করা হয়। এদের নাম গ্রামসেবক অর্থাৎ যিনি 


বহুমুখী উন্নয়নের জন্য যেমন কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য 

_ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ করতে হোত, আবার 
সেই সঙ্গে বন্যা, খর! ইত্যাদির সময় খয়রাতি 
সাহায্য দানে এবং খান্য সংগ্রহেও তাদের নিয়োগ 
করা হোত। অর্থাৎ এক কথায়, যদিও গ্রামের 
উন্নয়ন মানেই প্রধানত: কৃষির উন্নয়ন, তবুও সেই 
কৃষিকাজের জন্যই তাঁদের পক্ষে বেশী সময় 
দেওয়া সম্ভব হোত না। ফলে কৃষি সম্প্রসারণের 


কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হোত। 


ট কিছুদিন আগে বিশ্বব্যান্কের কৃষি সম্প্রসারণ 

বিশেষজ্ঞ মিস্টার ছানিয়েল বেনোর একটি অতি 
সাধারণ অথচ কার্ধকরী সম্প্রসারণ পদ্ধতির 
প্রস্তাব করেন। এই প্রকল্প অবলম্বনে কৃষি 
গবেষণার নতুন তথ্য কৃষকদের কাছে তাড়াতাড়ি 
পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের নাম 
- ট্রেনিং এণ্ড ভিজিট, সংক্ষেপে টি এণ্ড ভি, বাংলায় 
বল! বায় প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন । অর্থাৎ কৃষক- 
দের ঘরের দরজায় গিয়ে তাদের নতুন তথ্য 
জানানে। বা নতুন নতুন উন্নত পদ্ধতি শেখানে! 
রিনি মার ভাটের মাঠ পরিদর্শন করে হাতে 


ই নি কার্যকরী করার জন্য সর্বপ্রথম 
পদক্ষেপ হিসেবে রাজ্য সরকার শতকরা ৭৫ 
ভাগ গ্রামসেবককে ব্লক প্রশাসনের আওতার 





বাইরে এনে সরাসরি ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিকের সঙ্গে যুক্ত করেছেন--যাতে ভীর! 
কেবল কৃষি উন্নয়ন কাজে সবসময় নিজেদের 
নিয়োজিত রাখতে পারেন। মত 
একইভাবে নিয়োজিত হবেন পাট উন্নয়ন দা 
ও এ পর্যায়ের অন্তান্ত সম্প্রসারণ কর্মীরা।.. 
কিভাবে গ্রামসেবকর! এই নতুন প্রকে ্ 
কাজ করছেন ত! এখানে আলোচনা করা হচ্ছে: ; 
১। কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রতি গ্রামসেবক 
৮০০ থেকে ১২*০ কৃষক পরিবারকে পরামর্শ 
দ্েবেন। এই কৃষক পরিবারগণ যে কোন একটি 
অঞ্চলের বাসিন্দা! হোতে পারেন বা কোন একটি 
বড় অঞ্চলের কিয়দংশের বসৰাসকারী হোতে 
পারেন বা ছুটি অঞ্চলের বাসন্দা হোতে পারেন। 
এই সংখ্যা অনুযায়ী গ্রামসেবকের এলাকা নতুন এ 
করে চিহ্নিত হয়েছে। যে সব কৃষক নিজেরা ৃ 
চাষ করেন এবং যে সব কৃষক ভাগে চাষ করেন, 


মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভা 1 
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গ্রামসেবকদের মত 


_ তারাই এই টি-ভি কার্যস্থচীর আওতায় আসবেন। 
২ প্রতি গ্রামসেবকের এলাকা ৮টি 
ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে--ফলে প্রতি ইউনিটে 
১০* থেকে ১৫০ কৃষক পরিবার থাঁকবেন। প্রতি 
ইউনিটের জন্ ১* জন করে যোগাযোগরক্ষাকারী 
কৃষক থাকবেন। যোগাযোগরক্ষাকারী কৃষক 
হবেন তারাই যাঁরা সাধারণতঃ নতুন নতুন কৃষি 
পদ্ধতি তাড়াতাড়ি গ্রহণ করেন এবং যাঁদের কাছ 
__ থেকে অন্যান্য কৃষকর! কৃষি উন্নয়নের নির্দেশাদির 
জন্য খোঁজ-খবর করেন। 
৩৷ প্রতি গ্রামসেবক তার এলাকার ৮টি 
ইউনিট প্রতি ছু সপ্তাহের মধ্যে ৮ দিনে পরিদর্শন 
--করছেন। প্রতি ইউনিট সপ্তাহের কোন বারে 
.. পরিদর্শন করবেন, তা আগে থেকে ঠিক করা 
থাকবে। ফলে প্রতি ইউনিট নির্দিষ্ট বারে ১৪ 
ন একবার তিনি পরিদর্শন করবেন। গ্রাম- 
সেবক যোগাযোগরক্ষাকারী কৃষক ও অন্থান্ত 
কৃষকদের মাঠ সকাল ৮টা থেকে ১২টার মধ্যে 
__ পরিদর্শন করবেন এবং বিকাল ২টো! থেকে ৫টা 
_ তিনি কৃষকদের সঙ্গে আলোচনাচক্রে বসবেন । মাঠ 
পরিদর্শনে বেশী সময় দিতে হবে যাতে উন্নত কৃষি 
_ পদ্ধতিতে কি কর! দরকার ও কিভাবে করবেন 
তা ভালভাবে কৃষকদের বোঝাঁনে! যায়। কৃষক- 
দের সমাবেশের জগ্ত প্রতি ইউনিটে একটি নির্দিষ্ট 
জায়গা ঠিক করে সকলকে জানিয়ে দেওয়! হবে। 
.. প্রতি ইউনিটে গ্রামসেবক দিনের ৮ ঘণ্টা সময় 
0 কাটাচ্ছেন। 
81 গ্রামসেবকের বাসস্থান তার কর্মস্থল 
এলাকার মধ্যে এমন জায়গায় হবে যাতে প্রতিটি 
৫ গবেষণালদ্ধ নতুন তথ্য গ্রামসেবক 

































বসুন্ধরা £ পৌষ-মাঘ £ ১৩৮২ 
যোগাযোগরক্ষাকারী কৃষক ও অন্যান্য কৃষকদের 
যেভাবে জানাবেন, তা হোল (ক) বক্তৃতা ও 
আলোচনাচক্রের মাধ্যমে এবং (খ) কিভাবে কোন্‌ 
উন্নতপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তা হাতে- 
কলমে দেখিয়ে । প্রতিবার পরিদর্শনের সময় মাত্র 
ছুটি বা তিনটি নতুন তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করবেন। অবশ্য কৃষকর! এসব আলোচ্য বিষয়ের 
বাইরেও আলোচনা করতে পারবেন, বিশেষ করে 
সার, বীজ, খণ পাওয়া সম্বন্ধে; কৃষি যন্ত্রপাতি 
সারানো, সেচ প্রকল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে । গ্রামসেবক 
যেগুলির উত্তর সম্বন্ধে নিশ্চিত সেগুলি তিনি 
আলোচন! করবেন। অন্যথায় তিনি তার 
আগামী প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশ্থসমূহের সঠিক 
উত্তর জেনে নিয়ে জানাবেন। ট 

৬। প্রতি দু সপ্তাহের গ্রামসেবকের কর্ম- 
সুচী হোল £ ৮দিনৈ ৮টি ইউনিট পরিদর্শন, 
একদিন এ-ই-ও পরিচালিত প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে 
যোগদান কর!, তিনদিন অফিসের অন্তান্য কাজ- 
কর্ম করা?) প্রদর্শন ক্ষেত্রে যাওয়া ইত্যাদি এবং ছুটি 
রবিবার ছুটি উপভোগ করা। অর্থাৎ মোট ১৪ 
দিনের এই হোল কর্মসুচী । অবশ্থা রবিবার 
বাদে সপ্তাহের অন্যান্য দিনে যদি ছুটি পড়ে 
তাহলে গ্রামসেবক এঁদিনে ইউনিট পরিদশনে 
নাও যেতে পারেন। | 

টি-ভি কার্যসুচীর একদিকে যেমন গ্রামসেবক 
যোগা ষোগরক্ষাকারী কৃষকদের প্রত্যক্ষ মাধ্যমে 
তার অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, 
উপদেশ; নির্দেশ, পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা 
করবেন, অন্যদিকে গ্রামসেবকদের নতুন নতুন 
তথ্য, গবেষণার ফল, সমস্তার সমাধান ইত্যাদি 
বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য প্রতি ১৪ দিনে 


২৭ 


রি করা: সৰিলে বা: ৯ম-১০স সংখ্যা 


এ-ই-ও’র নেতৃছে ও জেলাস্তরের কৃষি বিশেষজ্ঞ- 


দের সহযোগিতায় একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের 


ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামসেবক আগামী ১৪ 

7 দিনে কৃষকদের কাছে যে সব তথ্যাদি ও উপদেশ 
দেবেন বা সমস্তার আলোচন! করবেন, সে বিষয়ে 
বিস্তৃত আলোচন! এই প্রশিক্ষণ সমাবেশে হবে। 
_দ্রকারমত গ্রামসেবক এখানে উন্নত কৃষি প্রথা 
বিষয়ে হাতে-কলমে কাজ করে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ 
করবেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে আলোচনার মধ্যে 
সেই সব বিষয়ই গুরুত্ব পানে, যেগুলি সময়ো- 
পযোগী এবং খুবই প্রয়োজনীয় । সাধারণতঃ ছুই 
থেকে চারটি বিষয় আলোচিত হবে। এই সব 
শিবির ব্লক কৃষি খামারে, জেল! কৃষি খামারে বা 
কোন প্রগতিশীল কৃষকের খামারে হবে। 


উপসংহার 


কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জণ্তে বিভিন্ন 
প্রকল্প, কার্যস্থচী নান! সময়ে গ্রহণ করা হয়েছে। 
নতুন জাত সৃষ্টি, নতুন প্রথ! উদ্ভাবন নতুন শস্ত- 
পর্যায় রচনা, সারের যোগান বাড়ানো, সেচের 
সুযোগ স্থষ্টি, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদি দিকগুলে! 
কৃষি উৎপাদনে যথেষ্ট সহায়ক, সন্দেহ নেই । কিন্ত 
অন্যতম প্রধান একটি দিক হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রের 
বাস্তব দিকটি। বাস্তব পরিস্থিতিতে কৃষক তার 
অবস্থায় কি কি পরিস্থিতির মুখোমুখি হন বা 
কোন্‌ কোন্‌ অসুবিধা, সমস্তা, প্রয়োজন ইত্যাদির 
__ সন্মুখীন হন সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক । এই 
_ সব অবস্থায় কৃষক ঠিক মতে! পথ পেলে, উপদেশ 


নির্দেশ পেলে, কর্তব্য বুঝতে পারলে নিললেছে র 
কৃষকদের উৎপাদন সংকটমুক্ত হয়। কৃষকের এ- : 


ভাবে উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে সবচেয়ে 
ঘনিষ্ঠভাবে সাহায্য করতে পারেন গ্রামসেবক |. 


গ্রামসেবকের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েই 


মিঃ বেনোর প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কার্যসচী রচনা 
করেছেন। এই কর্মসূচীর সূত্রে কৃষক, গ্রামসেবক, 


কৃষি বিশেষজ্ঞ ইত্যাদির মধ্যে একটি সুন্দর ও 
ফলপ্রস্থ গ্রন্থনা! হবে। এই কর্মশচীতে গ্রাম- 


সেবক যেমন একদিকে নিজের যথার্থ কর্তব্যে -.. 
প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, অগ্দিকে কৃষকর! উৎপাদন 

বাড়াবার গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ পান, পরিবেশ 
পান। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই কর্মসূচী একটি 


অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ । 

কর্মসূচীর সাধিক সাফল্য নির্ভর করে যতটা 
গ্রামসেবকের ওপর, তার চেয়ে কম নির্ভর করেন! 
মধ্যবর্তী যোগাযোগরক্ষাকারী কৃষকদের ওপর । 
জনৈক গ্রামসেবকের পক্ষে শতাধিক কৃষকের 
সঙ্গে দৈনিক যোগাযোগ রক্ষা করে উপদেশ ও 
বিধান দেওয়! সম্ভব নয় বলে, গ্রামসেবকের সঙ্গে 


যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে কিছু প্রগতিশীল 


কৃষককে নির্বাচিত কর! হয়েছে। এই সব 


কৃষকদের মাধ্যমে গ্রামসেবকের বিধান ও. নির্দেশ 


পরোক্ষভাবে প্রতি ইউনিটের শতাধিক কৃষকের 


কাছে পৌঁছে যাচ্ছে । . তাই গ্রামসেবকের সঙ্গে 
যোগাযোগরক্ষাকারী কৃষকরা যদি নিয়মিত এবং 


আন্তরিকভাবে সংযোগ রক্ষা করেন বা গ্রাম- 
সেবকের বক্তব্য উপলদ্ধি করে গ্রহণ করতে 
পারেন তাহলে কর্মসূচী সাফল] মণ্ডিত হবে । 


২৮ 


প্র 


ভালো 
ফণনের জন্য 


সঠিক নিয়মে 
গাছ লাগান 


ডক্টর বিভাষ মজুমদার 


বেশীর ভাগ ফল গাছ কলম বা চারা 
থেকে হয়। ছোট অবস্থায় এই গাছগুলি দুর্বল 
ও সচেতন থাকায়, বাগানে লাগানোর সময় এবং 
তার পরেও কয়েক বছর বিশেষ যত্ব ও পরিচর্যা 
না করলে অনেক সময়ই বেশ কিছু গাছ মরে 
যায় বা সবলভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। 
কলম বা চার! লাগানোর পর যাতে বলিষ্ঠভাবে 
বেড়ে উঠতে পারে, সেজন্য যেখানে লাগানো 
হবে সেই জায়গার মাটি বিশেষভারে তৈরি করা 
দরকার ৷ বর্ষাকালে যদি চার! বসানো! হয়, তাহলে 
গ্রীগ্মকাল থেকেই বাগান তৈরির কাজ শুরু করা 
ভাল । যে প্রথায় বাগানে গাছ লাগাতে হবে 


লেকৃচারার্‌ ইন্‌ হর্টকালচার, বিধান চঙ্জ কৃষি বিশ্ব 
বিদ্ধালয়, কল্যানী । 





(চতুক্ষোণ, আয়তাকার, যট কোণী ইত্যাদি), 
সেই প্রথায় প্রতিটি গাছের জায়গ! নিভূলিভাবে 
ঠিক করে খুঁটির সাহায্যে চিহ্নিত করে নেওয়া 
দরকার। খুঁটিগুলি পরে উঠিয়ে সেই জায়গায় 
২-২২ ফুট গভীর ও অনুরূপ ব্যাসবিশিষ্ট গর্ত 
করে নিতে হবে ও গর্ত থেকে তোলা ওপরের 
মাটি জমির ওপর গর্ভের এক পাশে ও নীচের 
মাটি অম্য পাশে ছড়িয়ে রাখতে হবে। খুঁটিগুলি 
তুলে নেওয়ায় গাছ রোপণের নির্দিষ্ট জায়গাগুলি 
পরে রোপণ করার সময় চেনার জন্য 'প্ল্যান্টিং 
বোর্ড’ নামে কাঠের পাটাতনের সাহায্য নেওয়া 
ভাল। গর্তের ভেতর বা গর্ত থেকে তোলা 





_ থাকলে এ কি তাপ পেয়ে তা নষ্ট হয় 
এবং পাখীতেও অনেক খেয়ে ফেলে । গর্ভ 
_. থেকে তোলা [মাটি খোলা রাখার ফলে যদিও 
a টি SE. জেট পরিমাণ কিছু কমে, কিন্ত 
পরে সার দিলে, তা পূরণ হয়। | 
__ বর্ষার প্রথম দিকেই সার ও মাটি দিয়ে 
5 তাস তি করে: নেওয়া ভাল গর্ভের ভেতর 
_ দেওয়ালগুলিতে অনেক সময় শক্ত আবরণ পড়ে, 
_ সেজ্জন্ত ভতি করার আগে গর্ভের চারপাশের 
_ দেওয়াল খুরগী দিয়ে সামান্য আচড়ে নেওয়া 
- ভাঁল। ছোট অবস্থায় গাছগুলি বাধা না পেয়ে 
__ যাতে সহজ ও সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে পারে, 
সেজন্য প্রতিটি গর্ত থেকে তোল! মাটির সাথে 
প্রায় ১২-১৮ কেজি জৈব সার, ১-১$ কেজি 








__ কাঠের ছাই ও ৩**-৫০৯ গ্রাম হাড়ের গুড়ো 


.. ভালভাবে মিশিয়ে এমনভাবে গর্তগুলি ভতি 
করতে হবে যেন গর্ত থেকে তোল! উপরের মাটি 
ও সার গর্ভের নীচে ও নীচের মাটি উপরে 
আসে। গাছ ও মাটি বিশেষে গর্তের আকার 
এবং সারের পরিমাণও তফাৎ হতে পারে। 
গৰ্ভ থেকে তোল! কিছু পরিমাণ মাটি গর্ভের 
পাশে জমির ওপর রেখে দেওয়া ভাল পরে 
ব্যবহারের জন্য । বর্ষার জল উপযুক্তভাবে না পেলে 
_ গর্তগুলিতে কয়েকদিন যাবৎ ভালভাবে ভরিয়ে 
জল দিতে হবে যাতে মাটি সম্পূর্ণভাবে বসে 


__ যায়। মাটি বসে গেলে জমির ওপরে রাখা 
বাকী মাটি গর্তে ফেলে জল দিতে হবে। 


গর্তের মাটি ভালভাবে বসে জমির সমতায় এলে 
বা কয়েক ইঞ্চি ওপরে থাকলে রোপা চলবে । 
লাগানোর আগে কলম বা চারাগুলিরও 


কিছু পরিচ্ গার 


ভাল। যদি কলমের গাছ হয়, তাহলে দেখে 
নিতে হবে কলম জোড়ের জায়গাটি যেন আলগা 
না হয় যা পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে? 
কলমের সংযোগস্থল মোটা বা সংযোগস্থলের 
ওপর অথবা নীচে অস্বাভাবিক বাড়। এরকম 
কলম ব্যবহার কর! উচিত নয়। যে গাছটির 
ওপর কলম কর! হয়েছে, সেই অংশের কাণ্ড বা 
মূল থেকে উদ্ভৃত কোন ডাল থাক উচিত নয় 
এবং থাকলে ত! গোড়া থেকে লম্বা করে কেটে 
ফেলতে হবে। গাছগুলির মধ্যে বেশী ভালপাল! 
একত্রিত হয়ে থাকলে যথেষ্ট ব্যবধানে শুধুমাত্র 
কয়েকটি রেখে বাঁকীগুলি গোড়া থেকে কেটে 
ফেলতে হবে এবং গাছগুলিতে বেশী পাতা থাকলে 
বেশ কিছু পাতা কেটে দেওয়া! ভাল যাতে 
লাগানোর পর গাছ শুকিয়ে না যায়। ৰ 

অনেক সময় ভালপালাগুলি খুব লক্ব। হয়ে 


'যায়, বিশেষ করে বেশী বয়সের গাছ হলে। 


এই অবস্থায় লম্বা ডালগুলির কিছু অংশ রেখে 
কেটে দেওয়া ভাল এবং খাড়া ডালগুলি বেশী না 
রেখে জমির সমাস্তরাল ডাল বেশী রাখা উচিত। 
ডালপাল!। যেখানেই কাট! হবে; কাটার ঠিক 
পরেই সেই জায়গায় “বোর্দো পেষ্ট (৮ ভাগ 
তুঁতে :৮ ভাগ কলিচুণ £ ৫০০ ভাগ জল) বা 
এ রকম কোন প্রলেপ দেওয়া উচিত। ৃ 

নার্সারি থেকে সাধারণতঃ চারা বা কল্ম- 
গুলি শিকড়ে সামান্ঠ মাটি রেখে খড়, ঘাস, 
পাত! ইত্যাদি দিয়ে মাটি ও শিকড় বেঁধে বা 
ছোট টবে পাঠানে। হয়। বেশী দিন এইভাবে 


৩০ 


ফর কারাদ 
সম্পূর্ণ নীরোগ, কীটপতঙ্গাদির হবার! অনাক্রান্ত ও. 
পুষ্ট হওয়া উচিত এবং বেশী বয়সের না হওয়াই 














থাকায় শিকড়গুলি বেশী কেন্দরমুখী ও জমাট 
হয়ে পড়ে এবং এই অবস্থায় রোপা! গাছের ভাল 
 স্বাড়ের পথে অনেক সময় বাধ! হয়ে দীড়ায়। 
এইজন্য বাগানে রোপার আগে শিকড়ে জড়ানো 
বীধনটি খুলে ব1 টব থেকে গাছগুলি তুলে নিয়ে 
অত্যন্ত মিহি কর! মাটির হাপড়ে ছায়াযুক্ত 
পরিবেশে কয়েকদিন রেখে রোজ জল ছিটানে! 
উচিত। মাটির হাপড়ে না রেখে শিকড়গুলি 
বস্তায় ঢাক! দিয়ে জল ছিটিয়েও রাখা যায়। 
এরকম করার ফলে কেন্দ্রীভূত শিকড়গুলি বাইরে 
আসতে চেষ্টা করে এবং বাগানে লাগানোর পর 
চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাঁয়। শিকড় 
যত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, গাছও তত চারদিক 
মেলে; বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং ফলও বেশী দেয়। 

বাগানে পূর্বনিগিত সার ও মাটি ভতি 
জায়গাগুলিতে গাছ লাগানোর সময় কয়েকটি 
বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকা দরকার । গাছগুলি 
নিভূলিভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় রোপন কর! উচিত 
এবং প্রয়োজন হলে 'প্ন্যান্টিং বোর্ড এর সাহায্য 
নেওয়া দরকার । প্রতিটি গাছের শিকড়ে 
যতখানি পরিমাণ সংলগ্ন মাটি আছে অন্ততঃ 
ততখানি গভীর ও চওড়া গর্ত সেই জায়গায় 
আবার করতে হবে। প্রথম অবস্থায় গাছগুলি 
যাতে সোজাভাবে বাড়ে ও ভেঙ্গে না যায়ঃ 
সেজন্য প্রতিটি গর্ভের ভেতর অবলম্বন হিসাবে 
প্রায় ৩-৪ ফুট লম্বা; একটি করে মজবুত ও 
সোজ। লাঠি গভীরভাবে মাটির ভিতর গেঁথে 
দিতে হবে এবং লাঠির গাঁথা অংশে আগে 
আলকাতর। মাখিয়ে নিলে ভাল হয়। 

গাছগুলি অতি সাবধানে লাগানো! উচিত 
যাতে প্রধান শিকড়টি ভেঙ্গে না যায় বা আহত 


বহুন্ধর! £ পৌঁধমাঘ £ ১৩৮২ 
নাহয় এবং মাটির ভেতর বেঁকে না থাকে। 
অন্তান্ত শিকড়গুলিও যত কম আঘাত পায় 
ততই ভাল। যতদুর সম্ভব খাড়া ও লা করে 
গাছগুলি রোপা উচিত। 
 শ্বাছ লাগানোর সময় একথা বিশেষভাবে 
মনে রাখা দরকার যে পরিণত, অবস্থায় গাছের, 
কাণ্ডের কোনে! অংশ মাটির নীচে বা শিকড়ের 
কোনো অংশ মাটির ওপর যেন না থাকে। 
সাধারণতঃ মাটির অবস্থা দেখে প্রধান শিকড়ের 
অতি সামান্য অংশ জমির ওপরে রেখে লাগানো 


ভাল এবং সেই অংশ মাটি দিয়ে টেকে দেওয়া 
উচিত, যেন মাটি জমির ওপরে থাকে। লাগানোর 
পর ক্রমাগত সেচ পেয়ে মাটি বসে গেলে বসা 


> 


জায়গায় আবার মাটি দেওয়! উচিত এবং এই 
রকম করার ফলে শিকড়ের যে অংশ জমির উচ্চে + 
আছে তা নীচে নেমে যাবে এবং কাণ্ড ও. 
শিকড়ের সংযোগস্থল জমির সাথে এক সমতায় 
থাকনে। ৃ 

সাধারণতঃ বিকালের দিকে বা মেঘলা দিনে 
গাছ লাগানো উচিত। রোপণের ঠিক পরই 
সেচ দিতে হবে এবং বৃষ্টি না হলে গাছগুলি 
না দাড়ানো পর্যন্ত প্রতিদিন সেচ দেওয়া উচিত। 
অবলম্বন লাঠিগুলির সাথে গাছগুলি সুতা বা 

খড়ের সাহায্যে হালকাভাবে বেঁধে দিতে হবে, 
এবং পরে গাছগুলি বা লাঠিগুলি হেলে পড়লে 
খাড়া করে দেওয়। উচিত। . . 

বেশীর ভাগ গাছই রোপৃণ্রে ঠিক পর বেশী 
রোদ সহ! করতে পারে না এবং আধো আলো 
পরিবেশে ভালভাবে বাড়ে । রোপণ করার পর. 
গাছগুলির চারিপাশে খু'টি পুঁতে ভার উপর বাঁশ, : 
শুকনো ঘাস, খড়, পাতা ইত্যাদির সাহায্যে 


একটি আবরণ দেওয়া ভাল যেন প্রয়োজন বোধে 


এই আবরণ খোল! বা বন্ধ কর! চলে। বাগানে 
গাছগুলি রোপণ করার সময় কলার তেউড় 
রোপণ করলেও যথেষ্ট ছায়া হয় ও লাভজনক, 
তবে এই অবস্থায় জমিতে সেচ ও সার বেশী 
দেওয়। দরকার । ছায়! প্রদানের জন্ক এবং জন্তু 
জানোয়ারের হাত থেকে গাছগুলিকে রক্ষা করার 
জন্ত অনেক সময় গাছের চারিপাশে কাটাগাছও 
রোপণ করা হয়, তবে কীটাগাছগুলি পরে সমস্তা 
হয়ে দীড়ায়। প্রতিটি গাছের চারিপাশে অড়হড়ের 
বীজ ছিটানোও ভাল। ফলগাছগুলির কাণ্ডেও 
প্রখর সূর্য্যতাপ অনেক সময় ক্ষতি করে। এজন 
রোপণের পর কাণ্ডে ও প্রধান শাখাগুলিতে 
“বোর্দো৷ পেষ্ট অথবা! শুধু চুণ মাখিয়ে রাখা 
ভাল। বৃর্ধ্যের তাপ ও হাওয়! চলাচল বেশী 
হলে জমির উপরের মাটি শীস্র শুকিয়ে যায় এবং 
ঘন ঘন সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই 





কারণে অন্ততঃ রোপণের পর এবং গ্রীষ্মে প্রতিটি 
গাছের চারিপাশে খড়, পাতা; ঘাস ইত্যাদি 
বিছিয়ে মাটি ঢেকে রাখ! অতি ভাল গুথ। এবং 
এই ভাবে মাটি ঢেকে রাখলে মাটি সহজে শুকায় 
না ও আগাছাও জন্মাতে পারে না। 

রোপণের ঠিক পরই জমিতে নিড়ানী দেওয়! 
উচিত নয়। বাগানে প্রথম কয়েক বছর ডাল, 
সবজি ইত্যাদি চাষ কর! চলে তবে এক্ষেত্রে সেচ 
ও সার অধিক মাত্রায় ব্যবহার কর! উচিত। 
রোপণ করার পর কল গাছগুলি অস্ততঃ কিছুদিন 
যাবৎ নিয়মিত পরীক্ষা কর! দরকার এবং ভাল- 
পালার কোনে। অংশে রোগ দেখ! দিলে বা! 
অপ্রয়োজনীয় তেউড় উঠলে সঙ্গে সঙ্গে তা কেটে 
ফেল! দরকার । এছাড়া, প্রয়োজনবোধে রোগ 
ও কীটনাশক ওষুধ ও অনুমোদিত মাত্রায় গাছের 
খা্ভসমৃদ্ধ দ্রবণ, হর্মোন ইত্যাদি ছেটানে! গাছের 
ভাল বাড়ের পক্ষে সহায়ক। 


৯. ভ্ার্তবর্ষের বৃহত্তম সবজি বাজারগুলর 


মধ্যে কলকাতার বাজার অন্যতম । সবজি বাজার 
অবশ্য সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে আছে গ্রাম থেকে 
জেল! শহরের সমস্ত জনপদে । তবে কলকাতার 
সবজি বাঁজার নান! বৈশিষ্টে সমৃদ্ধ এবং সংগঠিত 
বাজার। কলকাতার বাজারের দক্ষিণে মহীশূর, 
উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর 
প্রদেশ, পশ্চিমে নাসিক, পূর্বে আসাম প্রভৃতি 
এবং সংলগ্ন রাজা বিহার ও উড়িয্যার নান! অঞ্চল 
থেকে বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রচুর পরিমাণে নানা 
৯ রকম সবজি আমদানি হয়ে থাকে। এছাড়া 
পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে কলকাতার 
বাজারে বিভিন্ন মরস্ুমে নানা রকমের সবজি এসে 
থাকে। এর কারণ অবশ্যই কলকাতার বাজারের 
সীমাহীন ক্রয় ক্ষমত| এবং বিভিন্ন রুচীয় লোকের 
বসবাসের প্রাধান্য । 
বৃহত্তর কলকাতায় ৭৩টির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
€ বাজার রয়েছে। আর এখন তে নিয়মিত বাজার 
এলাক! সমস্ত সহর ও সহরতলি ছড়িয়ে পড়েছে। 
৯. বাজারগুলিও সরবরাহ ও চাহিদার উত্তরোত্তর 





নন্দলাল পাঁকরাশি 


মার্কেট রিসাচ অফিসার, এশ্রি-মার্কোটং, পশ্চিমবঙ্গ । 


৩৩ 


রা বরা: সা বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্যা 


__ চাহিদার ফলে ক্রমবর্ধমান তবুও যেন এদের 
₹_ বুদ্ধির সীম! খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠিত 
বাজারগুলি এখন সরবরাহের গুরুভারে উছলে 
i পরে বাজারের চারধারে, লোকালয়ের আশে- 
পাশে ছড়িয়ে পড়ছে। 
এই ৭৩টি খুচরে! বাজার এবং অস্থায়ী বাজার- 
গস প্রধানতঃ শিয়ালদহের কোলে বাজার, শ্টাম- 
বাজার, হাতীবাগান বাজার, নতুন বাজার, হগ 
সাহেবের বাজার, পোস্তা এবং অরফ্যানগঞ্ 
Ll প্রন্ৃতি পাইকারী বাজার থেকে কাচা মালের 
সরবরাহ পেয়ে থাকে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
উৎপাদক অঞ্চল থেকেও সরাসরি এই সব খুচরা 
বাজারে মাল আমদানি করা হয়ে থাকে । গ্রাম 
গ্রামান্তর থেকে পাইকারর! এসব বাজারে দিন- 
রাত্রের সকল সময়ে মাল পাঠিয়ে থাকেন এই 
সব বাজারের আরংদ।রদের কাছে। আরং- 
দারদের কাছ থেকে খুচরে! বাজারের ব্যবসায়ীরা 
প্রয়োজনমত মাল কিনে নিয়ে যান খুচরে। বাজারে 
ক্রেতা সাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাহিদা মেটাতে । 
পাইকারী বাঁজারগুলির মধ্যে শিয়ালদহ রেল 
স্টেশনের কাছে অবস্থিত কোলে বাজার অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । এই বাজারটি সম্ভবতঃ পূর্ব ভারতের 
সবচেয়ে বড় পাইকারী বাঁজার। বর্তমানে 
অবিশ্বাস্তঙাবে ক্রেতা বিক্রেতার চাপে এই 
বাজারটি সুষ্ঠু বিপণনের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। 


পাইকারী ও খুচরো বাজারগুলির বেশ কয়েকটি 


কলকাতা করপোরেশনের মালেকানাতুক্ত এবং 
প্রায় সবগুলিই কলকাতা করপোরেশনের আও- 
তাতুক্ত। ব্যক্তিগত মালেকানার বাজারের 


সংখ্যাও অবশ্ত কম নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ বাজার কোলে 


_বাজারটি ব্যক্তিগত মালেকান।র অস্তর্গত। অন্য 






প্রধান পাইকারী বাজার হগ | সাহেবের ৭ বাজ 
কলকাত! করপোরেশনের পরিচালনাধী 

এতকাল পর্যন্ত বাজারগুলির পরিচালনা 
মোটামুটি হুষঠুই ছিল বলা চলে। কিন্তু ক্রমশই 
বেশী আমদানি, ক্রমবর্ধমান জনসমাগমের ফলে 
সুষ্ঠু বিপণন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আম- 
দানির পরিমাণ গত কয়েক বছরে বহুগুণ বেড়ে 
যাবার ফলে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থান সম্প্রসারণের 
অসম্ভবতার দরুণ প্রচণ্ড স্থানাভাবের প্রতিক্রিয়া এ 
দেখ! দিয়েছে । এখন বিক্রেতার! বেশী সময় " 
নিয়ে উপযুক্ত স্থানে বসতে পারেন না এবং বিভিন্ন J 
ক্রেতার সঙ্গে দাম-দর করে নিজের মালের জন্য 
উপযুক্ত দাম থেকে বঞ্চিত হন। 

সব কটি বাজারেই স্থানাভাব প্রচণ্ডভাবে 
লেনদেনের মুখ্য কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে করতে 
দিচ্ছে ন|। ফলে ক্রেত৷ ও বিক্রেতা উভয়েই 
কোনও না কোন সময়ে এবং নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
হচ্ছেন। বাজারগুলির সম্প্রসারণ এখন অতি 





প্রয়োজন । নাজ হেত উসমান দা 


অন্ত উপায় নেই। 5 
মোটামুটিভাবে বলা যায় যে হগ সাহেবের 
বাজার প্রধানতঃ বিলাতি সবজি অর্থাৎ শীতকালীন 
তর্তিরকারি, বিশেষ করে যেগুলি বাইরে থেকে 
আমদানি কর! হয়--তার পাইকারী বাজার? 
ইদানীং অবশ্য কোলে বাজারও এই সব আমদানি 
কর! জিনিসের বাজার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছে। কোলে বাজার প্রধানত; দেশী সমস্ত 
রকম তরিতরকারীর বাজার হিসাবে সমস্ত ভারত- 
বর্ষের শ্রেষ্ঠ বাজার বলে পরিগণিত হবার দাবী 
রাখে। 
ধিদ্দিরপুরের বাজার আদা, পেঁয়াজ, রশুন, আলু 


৩৪ 


এ ছাড়! জানবাজার, পোস্তা বাজার ভা. 


প্রভৃতি কীচ! মাল ছাড়াও সবজির পাইকারী 
রন হিসাবেও উল্লেখযোগ্য । নতুন বাজার 
এবং শ্টামবাজার ও হাতিবাগান বাজারেও বিশেষ 
কর সবজি বিশেষ বিশেষ অঞ্চল থেকে এসে 
থাকে। ইদানীং কলকাতার প্রায় সমস্ত বাজারের 
ও সবজির কিছু কিছু পাইকারী লেনদেন হতে দেখা 
. যাচ্ছে। এই সব বাজার থেকে কোলকাতা ও 
তার আশেপাশের খুচরো বাজারগুলিতে প্রতিদিন 
সমস্ত মরন্বম ধরে সবজি সরবরাহ কর! হয়ে 
থাকে। বাকা, মুটে, ঠেলা, টেম্পো এমনকি 
মে করে পাইকারী বাজার থেকে খুচরো বাজারে 
সাধারণতঃ রাত্রের দিকে প্রয়োজনীয় মাল খুচরে! 
ব্যবসায়ীরা একা অথব| কয়েকজন মিলে গস্ত 

70 করেন। 
পাইকারী এবং খুচরো বাজারগুলি মোটামুটি- 
ভাবে হুষঠু পরিচালনাধীন বলেই ধরে নেওয়া যেতে 
পারে। প্রচলিত রীতিনীতি হিসাবে বাজারে 
লেনদেন মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই চলে। তবে 
: পণ্যের গুণগত মান যে মব সময় এবং সর্বত্র 
থাকে তা বলা যায় না। ওজনের কারচুপি এবং 
“দামের হেরফেরও দেখা যায়। এ বিষয়ে ক্রেতা 
সাধারণের নির্লিপ্ততাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। 






























যানবাহনের অসুবিধা অথচ সরবরাহের ধারা 


অব্যাহত হবার দরুণ পাইকারী বাজার থেকে 
খুচরো বাজারে মাল সরবরাহে গুরুতর ব্যাঘাত 
রা সাধারণত; হয়না। এর কারণ হলো এই সব 
জারে ব্যাপারী ও বাজারীরা স্বাভাবিক ও 
স্বচুক্তির দ্বারা আবদ্ধ এবং পরস্পরের প্রতি 
প্রচলিত লেনদেনের নতি দ্বারা পরিচালিত 
হন। 
'আইনসিদ্ধ বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হলে 







৬৫ 


বসুন্ধরা £ পৌষ-মাঘ £ ১৩৮২ 


বিপণন ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু হবে এবং উৎপাদন 
তথা ভোগকারী ক্রেতার। আশা করা যায় 
নিয়ন্ত্রণের ফলে আরও লাভবান হবেন। এখন, 
অবশ্য বাইরের লোকের কাছে আমাদের 
বিপণন ব্যবস্থা খানিকটা বিশৃঙ্খল বলে মনে 
হতে পারে। কিন্তু তাতে বাজারে লেনদেনের 
প্রবাহ অবরুদ্ধ হয় বলে মনে হয় না। বর্তমানের 
সব বিশৃঙ্খলার মূল অবস্থাই বাজারে স্থানাভাব ।. 
জনসংখ্যার চাপে সহর বাজার অঞ্চল সর্বত্রই 
ভারাক্রান্ত । কাজেই বাজারের স্থানিক সন্প্র- 
সারণ প্রায়ই অসম্ভব। বাজার স্থানান্তরিত 
করাও অর্থনৈতিক ও সমাজগত কারণে সব সময়ে 0 
যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে। কারণ স্থানিক 
কারণেই কোনও বিশেষ স্থানে বাজার গড়ে ওঠে 






এবং গড়ে ওঠ! বাজারে ঘরবাড়ী ও নানা জাতীয় 


সম্পদ কালের প্রবাহে গড়ে ওঠে।  এগুলিকে 
বাদ দিয়ে নতুন বাজার করার অর্থ এইসব 
জিনিসের অপচয়। বর্তমান জনসংখ্যার চাপে 
পঙ্গু বাজারগুলিকে আধুনিকীকরণই এই বিশেষ 
অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাবার পথ। এজন্য 
বহুতলবিশিষ্ট বাজার আজকের দিনে প্রয়োজন। 


সবজি বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট হলো! যে 


এখানে বছরের সব সময়ই মালপত্র লেনদেন হয় 
এবং সাধারণ গুদামের খুব একটা বিশেষ প্রয়োজন 
থাকেনা । এমনকি ২১ দিনের বেশী কাচা মাল 
গুদামজাত করারও প্রয়োজন হয়না। মূল 
বাজার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হলে অনেক সমস্যার 
সমাধান হয়। উপরস্ত একটি ছোট হ্রীততাপ 
নিয়ন্ত্রিত গুদাম ঘরের ব্যবস্থা থাকলে সব সমস্যার 
স্থরাহা হয়। ৃ 
কাচা মালের অপচয়ের পরিমাণ বেশী। 


: প্রয়োজন। 





১, থেকে ৬ৎ কিঃমিঃ এর মধ্যে এবং 


হর: ; সপ্তৰিং শ রব? ৯ম সংখ্যা 


J আই. বাজার সর্বক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছ্ রাখ! 
এছাড়া বাজারের ভেতর দীড়াবার 
ও চলাফেরা করার শ্বব্যবস্থা, ব্যবসায়ীদের 
বেশ কিছুক্ষণ বসে মাল বেচাকেনার সুযোগ ও 
স্থান, হু বিপণনের জন্য খুবই দরকার। এখন- 
কার মত এই কয়টি সাধারণ সংস্কার করতে 
পারলেই, বর্তমানের সবজি বাজারে বিশৃঙ্খলার 
বেশ ভাল রকম সমাধান হতে পারে। এছাড়া 


_.. বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য সম্বন্ধে সতর্কতা এবং 


সরবরাহের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সব সংবাদ পরিবেশন 
করতে পারলে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই লাভবান 
হবেন। এখন ব্যবসায়ীদের নিজেদের ব্যবস্থা 
পণায় এই সব সংবাদ তীর! পেয়ে থাকেন। 
কিন্তু উৎপাদকর! এই সব খবর থেকে বঞ্চিত হন 
এবং যার ফলে তারা অনেক সময় উপযুক্ত মূল্য 
থেকে বঞ্চিত হন। 

পশ্চিমবঙ্গে সবজি ও ফল মিলিয়ে আনুমানিক 
উৎপাদন প্রায় তিন টন। একটি মোটামুটি 
হিসাবে দেখা গেছে যে সধভারতীয় স্তরে বছরে 
: সবজির প্রায় ২৫% নানা অবস্থায় অপচয় হয়। 
এই হিসাব কলকাতার বাজারের পক্ষে খুব 
একট! প্রযোজ্য নয়, কারণ কলকাতার বাজারে 
কাচা মালের সরবরাহের বেশীর ভাগই আসে 
আশপাশের জেলাগুলি থেকে, যার দূরত্ব ৮ 
বাজারে 
3৪ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যেই পৌঁছে যায়। 
ভবে ক্ষেত থেকে তোলার পর থেকে পাইকারী 
 হাঙ্ার হয়ে খুচরো বাজারে বিক্রি হওয়া 
পর্যন্ত বেশ কিছুটা অপচয় হয়। তাতে উৎ- 
পাদক তথা ভোগকারীর পক্ষে আর্থিক দিক দিয়ে 
বেশ ক্ষতিকর । 


সবজির অপচয়ে প্রধান উৎস তিনটি: ১) 
শুকিয়ে যাওয়া, ২) দাগি পচা হওয়া; ৩) পি 
যাওয়া । সমস্ত রকম সবজির নষ্ট হওয়ার হার 
সমান নয়। যেমন: একটি সমীক্ষায় দেখা. 
গেছে পটলের বেলায় স্বাভাবিক বিপণন ব্যবস্থায় 
শুকিয়ে যাওয়ার হার হচ্ছে শতকর ১:৪১ ভাগ, 
দাগী পচার হার শতকর! ৪৩৫ ভাগ, সম্পূর্ণ 
পচার হার শতকরা '*৯ ভাগ । মোট শতকর! 
৫৪৫ ভাগ। সেরকম সমস্ত সবজির দেখা 
গেছে আলাদা আলাদা! পচন হার। ৫ 

এই অপচয় বন্ধ কর! খুব সহজ কাজ নয়। 
এইসব অপচয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় 
যে ফল তোলার সময় অবহেলা, বীধাাদার 
দূর্বলতা; অনুপযুক্ত যানবাহনের ব্যবহার পরি- 
বহনে দীর্ঘ সময় লাগানে! এবং মাল ওঠানে 
নামানোর সময় যত্ব না নেওয়! প্রভৃতি । বিপণন- 
যোগ্য মালের সঙ্গে নীচু মানের মাল পাঠানোর 
চেষ্টাও লোকসানের আর একটি কারণ। কারণ 
বিপণনের খরচ সমান হলেও নিচু মানের মালের 
উপযুক্ত দাম বাজারে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ 
অবশ্য ব্যবসায়ীর! এবং উৎপাদকরা তাদের পণ্য 
অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করতেই চাঁন এবং তার 
জন্য চেষ্টাও. করেন। পচনশীলতার পরিমাণ 
বিপণনের সময় এবং দূরত্বের ওপর অনেকটা 
নির্ভর করে। আর কলকাতার বাজারে পশ্চিম 
বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন রাজ্য থেকেও পণ্য এসে থাকে। কাজেই 
কিছু স্বাভাবিক অপচয়ের হাত থেকে আপাততঃ 
রেহাই নেই বলেই মনে হয়। 

পরিমাণের দিক দিয়ে এখানে পণ্য আমদানির 
গুরুত্ব প্রচুর। কোলকাতার বাজারে সাধারণ- 


তত 











কর! হয়না। 











ভাবে ১৫ লক্ষ কুইঃ পটল, ১৫ হাজার কুইঃ 
ফুলকপি, ১২ লক্ষ কুইঃ বাধাকপি, ১৫ লক্ষ 
কুইঃ বেগুন, ২৫ লক্ষ কুইঃ মিষ্টি কুমড়ো) ৩২ 
হাজার কুইঃ পুইড টা, ৩৮ হাজার কুইঃ চৌ'রস, 
১ লক্ষ কুইঃ টমেটো, ৮৮ হাজার কুইঃ কীচালক্কা, 
৫৫ হাজার কুইঃ মটরগু টি, ১০ হাজার কুই: কাঁচা 
পেঁপে, ৪* হাজার কুইঃ উচ্ছে ২৬ হাজার কুইঃ 
করল! এবং ২৫ হাজার কুইঃ ঝিঙ্ষে বছরের বিভিন্ন 
সময়ে আমদানি হয়ে থাকে । আমাদের হিসাবের 
বাইরে নিশ্চয়ই আরো কিছু সবজি বাজারে এসে 
থাকে । বাজার দর অনুযায়ী এসব জিনিসের 
আধিক মূল্য বছরে বছরে হেরফের হয়ে থাকে। 
কোলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সবজি বাজারের 
বৈশিষ্ট্য এই যে আমাদের বাজারে ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা ধরণের সবজির আম- 
দানি হয়। কিন্তু এখান থেকে এখনও কোন 
সবজি নিয়মিতভাবে ভারতের অন্ত রাজ্যে চালান 
এ বিষয়ে আমাদের কৃষক ও 
_ ব্যবসায়ীদের চিন্তা করার সময় এসেছে । যদিও 
পশ্চিমবাংলায় সবজির ঘাটতি রয়েছে কিন্তু কোন 
কোন সময়ে অধিক ফলনের দরুণ বা একসঙ্গে 
আমদানী বেশী হওয়ার ফলে, কোন কোন সবজি 
উদ্ধত হয়ে পড়ে। বাজারে ভাল দাম পায় না। 
কৃষকরা মার খায়। এইসব মাল বাইরের 
বাছারে পাঠাতে পারলে নতুন চাহিদার অঞ্চল 
সথষ্টি হবে এবং উৎপাদকর! লাভবান হবেন। 
অবশ্য কোলকাতার মত সবজ্জির এতবড় বাজার 
ভারতবর্ষে আর একটিও নেই। সুতরাং পশ্চিম- 
বঙ্গের আঞ্চলিক উদ্বত্ত মালের বাজার অন্তর 
খুঁজে পাওয়াও কঠিন। 
সবজি বিপণনের ব্যবস্থায় কয়েকটি গুরুতর 


বুন্ধরা £ পৌষ-মাঘ £ ১৩৮২ 


অসুবিধা আছে। কোলকাত। তথা পশ্চিমবঙ্গে 
সবজির চাহিদ! স্থানীয় উৎপাদনের তুলনায় অনেক 
বেশী। তবুও দেখা যায় কোন কোন সময়ে 
কোন কোন জায়গায় অর্থাৎ উৎপাদন অঞ্চলে 
দাম পড়ে যাচ্ছে। এর কারণগুলি অবশ্য খুবই 
সাময়িক। যেমন যানবাহনের অসুবিধা, পাই- 
কারদের গ্রামীন বাজারে মাল সংগ্রহ করার 
ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছ ও বিলম্ব অথবা হঠাৎ বেশী 
সরবরাহ বাজারে এসে পড়া; এইসব কারণে 
সবজির পাইকারী দাম হঠাৎ পড়ে যায়। 
উদ্ধত সবজি ২--৪ সপ্তাহ পরেও যাতে 
বিপণন করা যায় তার চিন্তা করতে হবে। উদ্ধত 
সবজিগুলিকে তাই ২-৪ সপ্তাহের জন্য গুদাম- 
জাত কর! অর্থাৎ কৃষকদের ঘরে রাখার বৈজ্ঞানিক 
ব্যবস্থার আগু প্রয়োজন আছে। ড্রব মোম ও 
কীটনাশক ফ্লিট মিশ্রিত দ্রবণে ভিজিয়ে শুকিয়ে 
রাখলে অনেক সবজি লাভজনকভাবে তিন. 
সপ্তাহের মত সংরক্ষণ কর! যেতে পারে। এর 
খর5ও খুব কম। এভাবে সংরক্ষণ করলে 
সবজির গুণগত কোন তারতম্য হয় না। 
সবজি বিপণন যে কোন কৃষি পণ্য বিপণনের 
ধারাতেই চলে। গ্রামাঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা 
অথবা! তাদের নিয়োজিত ব্যক্তিরা অথবা পাই- 
কারর। কৃষকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে অল্প অল্প মাল 
ংগ্রহ করে কোন একটি জায়গায় এক করে 
পাইকারী বাজারে পাঠান এবং সেখানে সরাসরি 
খুচরো বিক্রেতার কাছে পাইকারী হারে বিক্রি 
করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেখানে 
উৎপাদন অঞ্চল ব1 পাইকারী বাজার খুব কাছা- 
কাছি সেখানে উৎপাঁদকরা সরাসরি বাজারে 
এসে পাইকারী হারে খুচরো বিক্রেতার কাছে 


ন্‌ 


a বধ £ হু : সবি রঃ চে সংখ্যা 


দের মাল উপ. যুক্ত দামে বিক্রি করেন এবং 
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_ উপার্জন করে থাকেন। তবে দূর থেকে আন! 
মাল সাধারণতঃ আঞ্চলিক পাইকার মারফৎ 
__ কোলকাতার পাইকারী বাজারে কমিশন এজেন্টের 

_ মারফৎ খুচরো বিক্রেতার কাছে বিক্রি হয়ে 
__ খাকে। এইসব কমিশন এজেন্ট দূর অঞ্চলের 
__ পাইকারদের স্বার্থেই লেনদেন করেন এবং অনেক 
ক্ষেত্রে পরিচিত খুচরো বিক্রেতাকে খণের সুযোগ 
দিয়ে থাকেন। কৃষিপশ্যের বিপণনের জন্য 
i প্রয়োজনীয় খণ এইভাবেই কিছু অংশ এসে 


__ খাকে। এর ফলে পাইকারী বাজারে দামের 
ব্যাপারে ক্রেতারা সাধারণতঃ কমিশন এজেন্টের 


 দামেই কিনতে বাধ্য থাকেন। আর এ দাম 
শেষ পৰ্যন্ত ভোগকারী ক্রেতাদেরই বহন করতে 
হয়। এই দামের ভাগ কৃষকরা পান না। 
পাইকারী বাজারে লেনদেনের ম্যনতম মাত! হোল 
এক পাল্লা অর্থাৎ ৫ কেজি! 
কৃষকের ঘর ছাড়াও ফড়িয়ায়া বিভিন্ন হাট 
রে থেকে সবজি সংগ্রহ করে পাইকারী বাজারে 

_ পাঠান। ইদানীং দেখ! যাচ্ছে কিছু সমৃদ্ধশালী 






খুচরো! বাজারী একত্র হয়ে বিভিন্ন হাট থেকে 
নিজেদের মাল নিজেরাই সংগ্রহ করে নিয়ে 
আসছেন খুচরো! বাঁজারে। এই প্রথায় খুচরো 


. বাজারীর। পাইকার তথ! কমিশন এজেন্টদের হাত 
.. এড়াতে পারেন এবং কেনার দর কম ও বিপণন 


ও৮ 








খরচা কমের জন্তে লাভ কিছু বেশী হয়। তবে 
খুচরো বাজারের খুচরো ক্রেতারা এই সুযোগ 


পান না। মাল বাজার দরেই বিক্রি হয়। 


ইদানীং খুচরে! বাজারে দেখা যাচ্ছে ষে 


ক্রেতা সাধারণের অসাবধানতাঃ দাম ও সরবরাহ 
সম্বন্ধে অনবধানতা এবং সবজির জন্য প্রান্তিক 
ব্যয় নগণ্য হওয়ায় কিছু ব্যবসায়ীরা যে কোন 


দামে তাদের মাল বিক্রি করতে সমর্থ হচ্ছেন। 7 
বর্তমানে তাদের আয় ক্রেতাদের দামের প্রায় . 


শতকর! ৪৫ ভাগ পর্যন্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ 
অনর্থক খুচরে! ব্যবসায়ীরা উৎপাদক ও ভোগ- 
কারীদের স্বার্থের পরিপন্থী হচ্ডেন। 


আমাদের দেশে বাজার দর ক্রেতা সাধারকে 


জানাবার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। ক্রেতা 

সাধারণ সবজির ব্যয় সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্ক নন 
বলেই সামগ্রিকভাবে তারা বাজারে নিচু মানের 
জিনিস বেশী দামে কিনে প্রায় লোকসান করেন। 
তাদের দেওয়া এই বেশী দাম থেকে উৎপাদকবা 


কিন্তু কোন স্থবিধা পান না। এই সব সুবিধা উর ূ 
ভোগ করেন খুচরো ব্যবসায়ীর! বাজারের অব্যব . 
স্থার সুযোগ নিয়ে। কাজেই উৎপাদক এবং. 


ক্রেতা বিপণনের এই ছুই মূল অংশের স্বার্থ 
রক্ষার জন্য প্রয়োজন উৎপাদকদের সংগঠন এবং 


ক্রেতা সাধারণের সজ্ঞান সমন্বয়। এই বিষয়ে 
জননেতা ও সরকারের কৃষি ও সমবায় বিভাগের 


বিশেষভাবে চিত্ত! করে দেখা দরকার। 












কলকাত। বাজারে হববাখালি লঙ্কার ভালো! 
রকম নামডাক রয়েছে। ভাদ্র থেকে কার্তিক 
পৰ্যন্ত বাজারে এই লঙ্কা পাওয়া যায়। এটা 
 বর্ধাতি লঙ্কা । 
 ছুবরাখালি মুশিদাবাদ-জিয়াগঞজ রকের একটি 
রা সাধারণ গ্রাম । দেশ বিভাগের পর ১৯৫* সালে 
__ জীশচীন দাস তারই কয়েকজন আত্মীয় স্বজন 
বু নিয়েই ওই গ্রামে আশ্রয় নেন। ঘর বাঁধে মাত্র 
৮টি পরিবার । ঢাকা সদর মহকুমার সাভার 
থেকে চলে আসার সময় অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে 
সামান্য ক'টি লঙ্কার বীজও আনতে ভোলেননি। 
সেই বীজের হোল জয়জয়কার। আর সেই 
.. গ্রামের নামেই লঙ্কার নামকরণ হয়েছে ছুবরাখালি 
.. লঙ্কা। অবশ্য কেউ কেউ বাঙ্গাল লঙ্কাও বলে 
. থাকেন। দরস্তরমত উচ্চ ফলনশীল জাতের লঙ্কা, 
বিধা প্রতি ৩৫ মণ পর্য্যন্ত ফলনের রেকর্ড আছে। 
শচীনবাবু শুধু লঙ্কার চাই করেন ন! ধান, 
পাট, গম চাষেও সমান দক্ষ । 
যা হোক, এ সময় ওঁর! ক'জন লঙ্কার আবাদ 
সুরু করলেন। গুণাগুণ চাপ! থাকলে! ন!। 
মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো আশেপাশের গ্রাম 
গুলোতে। দেখতে দেখতে চাষ দ্র হলে! 
দিলালপুর। কালিকাপুর, টিকটিকিপাড়া, আরে! 
দূরে তোপখানা, সবজিবাঙ্গর1, কর্মীটোলা, রণ- 
সাগর; আকবরপুর; নলীপুর; নওদা গ্রামে। চাষ 
সূরু হোলে! জিয়াগঞ্জ এলাকার আমাইপাড়া, 
বাগডহর, চণ্ডীপুর, সম্তাসীতলা, আরো! অনেক 
অনেক গ্রামে । নাম থাকলো1-হুবরাখালি লঙ্কা। 
কিন্তু আমাইপাঁড়াতেই গড়ে উঠলো লঙ্কা বিক্রয় 








সহ কৃষি আধিকারিক; মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ রক । 


৩৯ 


কেন্্র-গড়ে উঠল ছোটখাটো বাঁজার। 
এখানেই লঙ্কা কাণ্ডের শেষ য়: 

আমাইপাড়া এবং আশপাশের গ্রাম চাষ- 
আবাদে খুবই পিছিয়ে ছিল। বিঘার পর বিঘা 
অনাবাদী জমি পড়ে ছিল। জন্মাতো শুধু ছোট 
ছোট জং ংলীকুলের ঝোপ আর ভাট গাছ এখানে 
ওখানে । সতেজ আগ!ছা জাতীয় কোন ঘাসও 
চোখে পড়তো না। 

আমাইপাড়া উদ্ধান্ত কলোনীর রা 
সঙ্গীন। সরকার প্রদত্ত দশ বিঘা জমির 
মালিকের! ন! খেয়ে শুকিয়ে মরছিল। এদিক 
ওদিক চলেও গিয়েছিল অনেকে । অনুর্বর জমি 
ফসল ফলে না। কিন্তু একি? বিনা সেচে 





ধীরেন ঘোষ 


রর কাল বসলো সরকারী সাহায্যে গুচ্ছ 


_.. নিয়েছে। 





জমিতে পতবরাখালি লঙ্কা” তে! ফলছে মন্দ 
ই লঙ্কা থেকেই এলো টাকা পয়সার 
বসলো ব্যক্তিগত মালিকানায় 


সেচ প্রকল্প । এভাবে অনাবাদী জমি হলো এক 
ফসলী! এক ফসলী থেকে দু'ফসলী। লঙ্কার 
_ পর গম। মাঝারী ফলন হলেও ছু ফসলে বিঘা 
 প্রতি৯** থেকে ১০৯০ টাকা নীট লাভ নেয় 
কে? দেখতে দেখতে আমাইপাঁড়। হলো! 'ছুবরা- 
__ খালি লঙ্কার কেনা বেচার বাঁজার। গজিয়ে 


i উঠলে! ছোট ছোট দোকানপাট । তিন মাসের 


_ বাবসা যদিও, বাজার কিন্তু থেকে গেল বারো- 


মেসে। গড়ে উঠলো উদ্বান্ত হাই স্কুল, ডাকঘর 


__ ইত্যাদি। আর এ শচীন দাসকেই সবাই স্থল 
কমিটির সভাপতি করলো । লঙ্কা থেকে এলো! 
টঙ্কা, টঙ্কা থেকে প্রভাব প্রতিপত্তির জয়ভঙ্কা । 

এ লঙ্কা চাষের দৌলতে শুধু উদ্বান্ত কৃষকরাই 





.. নয়) স্থানীয় অনেক কৃষকও সুদিন ফিরিয়ে 


এনেছেন। এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে অন্ত 
বৃত্তির লোক, এমনকি জিয়াগঞ্জের ব্যবসায়ী মহলের 
লোকও এ লঙ্কা চাষে মনোযোগ দিতে শুরু 
.. করেছেন। সাধারণ গরীব চাষীর পক্ষে উদ্বেগের 
কারণ বৈকি? 
উপরোক্ত কথা চিন্তা করলে বোঝা যাবে 
অর্থকরী ফসল হিসাবে ছবরাখালি লঙ্কা মুশিদাবাদ- 


. জিয়াগঞ্জ ব্লকে একটা বিশেষ জায়গা করে 
পাটের ঠিক এক ধাপ নীচেই। 


বর্তমানে প্রায় ১২০* একর জমিতে চা হয়। 

.. ইদানীং পাটের বিকল্প হিসাবে অনেকে লঙ্কা চাষ 
_বাড়াবার কথা চিন্তা করছেন। 

__ গবরাখালি লঙ্কা? রীতিমত বিহারের রাচী, 





গয়া, ভাগলপুর on জায়গার লঙ্কার সঙ্গে ll 


প্রতিযোগিতায় টিকে আছে কোলকাতা বাজারে। . 
এখানে কৃষকদের জিজ্ঞাস! থাকে। অর্থকরী ই 


অনেক ফসলের (পাট, আখ) তে! উন্নয়ন 


পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ 


গ্রহণ করেছেন। এ লঙ্কা চাষে কৃষকদের উৎ- 
সাহিত করবার কিছু ব্যবস্থা কর! যায় ছা 
ছোট বড় অসংখ্য কৃষকের অর্থনৈতিক = 

এতে জড়িত আর রয়েছে অসংখ্য কৃষি নে 
অন্ততঃ ৫ মাসের সংস্থান । 


আরে! একট! সমস্যা রয়েছে। বহু বছর 


ধরে যে বীজ ব্যবহার কর! হচ্ছে, যদি ভবিশ্যতে 


কোনদিন প্রজাতির অবনমন হয় তবে তল্লাটের 
কত ক্ষতি হতে পারে সে চিন্তা কৃষকদের মনে 
মাঝে মাঝে উকি দেয় বৈকি। 

কৃষি গবেষণার মাধ্যমে এ জাতের লঙ্কার 
আরে! উন্নত মানের বীজ প্রজনন করা যায় কিনা 
বিশেষজ্ঞরা তা ভাবলে কৃষি কল্যাণ সাধিত হবে। 
ছুবরাখালি লঙ্কার প্রচলিত চাষ সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করা হল। 
জলবায়ু 

মুশিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের কিছু এলাকা 
লঙ্কা চাষের খুবই উপযোগ্ী। এখানে উফতা 
২৫” থেকে ২৮” সেন্টিগ্রেড (জুলাই থেকে 
অক্টোবর ) এবং বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৫৫ ইকি 
থেকে ৬: ইঞ্চি। আবহাওয়াও লঙ্কা চাষের 
বেশ উপযোরি বলা চলৈ। 


নোনা পৰি হ ছাড়া প্রায় সব রকম জমিতেই 
লঙ্কা চাষ হয়। হালক! এবং সহজ নিকাশী 
ব্যসস্থাযুক্ত জমিই লঙ্কা চাষের উপযুক্ত। স্বল্প- 


৪৩ 



























ভাল ফলে। 
এলাকাতে হচ্ছে ওসব জায়গার মাটি উপরোক্ত 
পরযায়তৃক্ত বলা চলে। 

র্‌ টিকলি গোট! পাঁচেক চাষই জমি 
তৈরির পক্ষে যথেষ্ট। চাষের সময় উই পোকা 
দমনের জন্য ৫-৬ কেজি অলড়িন শতকরা ৫ 
ভাগ গুড়ো ছেটানো হয়। 


টা বিঘা প্রতি ১০-১১ হাজার চারার জন্য ২৫০ 
শ্রম বীজ প্রয়োজন। 


. | 5 ফুট চওড়া এবং ২৫ ফুট লঙ্বার একটা 
ভাটী মোটামুটিভাবে এক বিঘা জমির চারা 
তরির জন্য লাগে। বৈশাখের প্রথম ১৫ দিনের 
মধ্যে বীজতলায় বীজ ছেটানোর উপযুক্ত সময়। 
পচা সার এবং কিছু অলডিন ৫% গুঁড়ো 
অবশ্যই জমি তৈরির সময় দিতে হয়। ৩০-৩৫ 
দিনে চারা লাগাবার মত হয়। বৃষ্টির উপর 
_ পুরোপুরি নির্ভরশীল বলে কোন কোন সময় বেশী 
বয়সের চারাও লাগাতে হয়। 

চারা লাগানো 

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি বা আষাঢ় মাসের 

_ প্রথম দিকে চারা লাগান! হয়। ১৪ ফুট দূরে 

দূরে সারি এবং সারিতে ৯“ দূরে দূরে চার! 
বসানো হয়। অল্প বয়সে চার! নষ্ট হলে পরন 
( gap filling ) দেওয়া হয় । 
সার প্রয়োগ 
গোবর সারের অভাবে বিঘা প্রতি ৪-৫ গাড়ী 
_ পীকমাটি অথবা ৫০-৬০ কেজি সরষের খোল 


মেয়াদী লঙ্কা বেলে, বেলে-দোঁজীশ জমিতেই 
_ছুবরাখালি লঙ্কার চাষ যেসব 


বুক্ধরা £ পৌঁষ-মাঘ £ ১৩৮২ 


অথবা ৫০ কেজি ‘ষ্টেরামিল’ চাষের সঙ্গে ছিটিয়ে 


দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। শেষ চাষের সঙ্গে 
সুপার ফসফেট এবং পটাশ সার খুব কম সংখ্যক 
রুষকই দিয়ে থাকেন। মুষ্টিমেয় যারা দেন ভার! 
২৫-৩০ কেজি সুপার ফসফেট এবং ১০ কেজি 
মিউরেট অব পটাশ দিয়ে থাকেন। ভাল ফলও 
পাওয়া যাচ্ছে । নাইট্রোজেন ঘটিত সার বিশেষ 
করে “ইউরিয়া” বিঘা প্রতি ২০-৩০ কেজি প্রত্যেক 
কৃষক ব্যবহার করেন। চাঁপান সার হিসাবে 
৪-৫ দফায় ছেটানো হয়। 
সেচ ও পরিচর্যা 

বর্ধাকালীন চাষ বলে সাধারণতঃ সেচের 
কোন প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু মরসৃমের শেষ 
দিকে, যাদের হুযোগ আছে, ভারা এক ছু পালি 
ফসল বেশী নিতে চেষ্টা করেন একটা সেচ দিয়ে । 

লঙ্কা চাষে সঠিক সময়ে পরিচর্যা, ফলনের 
উপর অদ্ভুতভাবে কাজ করে। আগাছা লঙ্কার 
প্রধান শক্র। জমি একদম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন . 
রাখা হয়। চার] বসানোর ১*-১২ দিন পর 
নিড়ানী বা দাউলী দিয়ে ঘাসহুদ্ধ মাটি উল্টিয়ে 
দেওয়া হয়। তারপর ২০-২২ দিন পর দ্বিতীয় 
বার নিড়ান দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কোদাল 
দিয়ে ‘টান’ দেওয়া হয়। নিড়ানের পর অল্প 
মাটি আলতোভাবে কোদাল দিয়ে টানা হয়। 
এতে কিছু মাটি সার বরাবর গাছের গোড়ায় 
জম! হয়। অনেকটা হালক! মাটি চাপানোর 
মতো । এভাবে প্রয়োজন মৃত নিড়ান' ও 
টান দেওয়া হয়। আগাছা দমন, জমি লেভেল : 
করা, মাটি আলগা করা; গাছের গোড়ায় 
মাটি দেওয়া প্রভৃতি কাজের জন মোটামুটিভাবে 
৫-৬ বার নিড়ান এবং ৪-৫ বাঁর টান দেওয়া .. 


৪১ 








্ বক্র : ফিশ বধ: ৯৪-১ তম সংখা! 


হয়। এ চাষে নিকাশী ব্যবস্থার উপর খুব 
- কড়৷ নজর রাখতে হয়। 
a : : এখন পর্যন্ত রোগ-পোকার উৎপাত তেমন 
দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠেনি । তবুও সময় সময় 
_ বীঞ্জতলায় চারার ‘(ঢলে পড়া” এবং গাছের ডগা 
পচা? রোগ দেখা যায়। এসব রোগে বিঘা প্রতি 
৩০০ গ্রাম ডায়থিন জেড ৭৮, ক্যাপটান ৮৩%, 
কুমানেল প্রভৃতির যে কোন একটি ১০* লিটার 
জলে গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়। 
ভাইরাস জনিত রোগ যাকে স্থানীয়ভাবে 
‘কুড়াশ! লাগ!’ বলে প্রায়ই দেখা যায়। রোগ 
লাগী গাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়। কৃষকের! 
বীজ শোধনের কথ চিন্তা করছেন। 
পোকা বলতে “মাইট? জাতীয় পোকার 
উৎপাতই বেশী। অপ্রযৌজনবোধে অনেকেই 
ওষুধ ব্যবহার করেন না। সাধারণের ধারনা এ 
পোকা লাগলে গাছ ঝ1কড়া হয় এবং বেশী 
ফলন পাওয়া যাঁয়। তবে মাইট দমনের জন্য 
ক্যালথেন। একাটক্স প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করে 
প্রগতিশীল কৃষকর! ভাল ফল পাচ্ছেন। 
ফলন বাড়ানোর জন্য হরমন জাতীয় 
ক্যামিক্য।ল '্ল্যানোফিক্স? 'সাইকোসেল' প্রভৃতিও 
পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে। 
চার! লাগাবার ছু মাসের মাথায় লঙ্কা! ফলতে 
সুরু করে। ১০ দ্বিন অন্তর লঙ্কার পালি হয়। 
মাসে ৩ দিন। গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য উভয় 
_তরফই অর্থাৎ ধার। ফলান এবং বীর! খান, 
ছুবরাখালি লঙ্কার গুণগ্রাহী। এ জাত যেমন 
উচ্চ ফলনশীল পর্যায় পড়ে তেমনি আকারে লম্ব! 
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গড় ফলন ২০ মণ বর ॥ 
সেচ সেবিত জমিতে লঙ্কার পর গমের চ 

বেশ ভালই হয়। আর যেসব জমিতে ৫ পেচ 

ব্যবস্থা নেই, কেউ কেউ জমির রস বহাল থাকতে 


থাকতে ছু'সারির মধ্যে রাই বুনে ১-১২ মণ ফলন টি 


নিয়ে নেন। 

নীচে ছুবরাখালি লঙ্কা চাষের লাভ লোক- 
সানের মাঝারী গড় হিসাব দেওয়। হলো: 
ee 
জমি তৈরি £ লাঙ্গল ৫ খানা ১ ৬*০০- ৩০০০ 
অলডিন ৫% গুড়ো ৫ কেজি ১৯ ৩০০ 

১৫৩৩ 

সরষের খোল! ষ্টেরামিল ৫০-৬৪ কেজি = ৭০০০ 


চার! ১০,০০০ =০০*৫০ 
লাগান খরচ ৬ % ৪'০০ ==২৪'*০ 
ইউরিয়া ৩০ কেজি ১৫ ৩০০ ৮৯০৪৬ 
নিড়ান ৬ ১ ৬ X ৩০০ ০০১০৮০০, 
টান ৪ ১৪ ১ ৪০০ 2০৬৪৯ 
লঙ্কা তোল! ২০ মণ ১৯৫ ৪:০০ ০৮০০৬ 
অন্যান্য খরচ ০৪৯০৩ 
মোট খরচ ৬৩৩০০ 
রর (ছয় শত ত্রিশ টাকা) 


২০ মণ লঙ্কা ১৫ ৭০+০০ মণ হিসাবে ১৪০০+০০ 
বাদ খরচ ্‌ 
নীট লাভ ৭৭০৯০, 
মন্তব্য :-_বাংসরিক ঠিক। চুক্তির জমি হলে 
আরে! দেড়শ! টাকা কন লাভ ধর হবে। 


স্৬ত৩৩০৩ 





৪২ 











গাঁয়ের নান “নতুন গ্রাম”। প্রগতিশীল 
কৃষক দেবু ঘোষের ফল বাগানে বড় পুকুরের শান- 
বাধান ঘাট। এই ঘাটই গায়ের কৃষকদের 
আলোচন! কেন্দ্র । সময় বিকেল। কৃষকদের 
মধ্যে আছেন দেবু ঘোষ; ফেক্লু হালদার, পচ! 
মিঞা, সঞ্জয় চাটুযো আর কালু শেখ। 
দেবু- আরে বাপু যা বলি শোনো, আমন ধান 
কাটার ১৫-২০ দিন আগে, এ ক্ষেতে একর প্রতি 
৩* কেজি ছোলা অথব! ২০ কেজি মুস্সুরীর বীজ 
ধানের মাঝে ছিটিয়ে দিয়ে পয়র! চাষ করো, 
বুঝলে ? মামুলি চাষেতে। জন্ম কাটালে, এবার 
একটু বুদ্ধি খরচ করে! দিকিন্‌। 
পচ|__ কথ।ড! মন্দ বল নাই হে দেবু 
ফেক্লু--ছ, কথাতে! মন্দ বলে নাই। কিন্ত 
কাগজ পড় না? কদিন আগেওতে। কৃষি বিভাগ 
কৃষি সংবাদে পয়র! শস্তের চাষ বাড়াবার কথ। 
বলেছেন। কাগজট! থিয়েটার যাত্রা কোথায় 
হচ্ছে সেজন্তাই রাখ নাকি হে? 


ফল উন্নয়ন আধিকারিক, বারাসত। 


নি 


কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 










চাষের কি বোঝে, 
তুইলা নেওনের কাজতে| রাধুঃ গা, সুফি ওরাই 
__ করে। গুতো! শুধু এ গেরাম ও গেরাম ঘুইর! 
যাত্রা দেইখ্যা! বেড়ায়। . 

২ পচা সাথ কালু পিছনে লাগিস্না। -রাধুদের 
কাছ থ্যাইক! জাইন্তা আয় অগে! কেডা টেরুনিং 
দিছে) এইখান্‌ ওইখান্‌ থেইকা উন্নত বীজ 

লইয়া আসে কেডা, অরা; না এই পচা মিঞ।। 








কহে হালদার যে ক্ষেপে 
কালু--ক্ষেই রি) তো কথা। পঢা 
জমি চষা থেইকা ফসল ঘরে 


 দেবু_ওফও পচাদা, থামোতে| বাপু। কালু 


_ ক্ষেপাচ্ছে বলে তুমি ক্ষেপে যাবে? কাজের কথা 
হোকু। 

: সঞ্জয়-হ্যা তাই হোক্‌।: পয়রা শস্তের চাষের 

কথা হোক্‌। 

ফেবক্লু-_ছোলা ঝ| মুন্তরের বীজ কোথায় পাব 

সেকথা হোক্‌ ৷ 

কালু--হ তা-ই হউক্‌ । 

 পেবু-বেশ বেশ । শোনো বি-৭৭ 

উন্নত মুস্থর বীজ আমি সবাইকে দেবে|। 

সঞ্জয় --বাঁঃ বাঃ তাহলে তো মস্ত ঝামেল! 

কাটলে|। 


জাতের 


. পচ1-আমিও বি-৭৫ আর বি-৯৮ জাতের 


ছোলার বীজ তোমাগো কিছু কিছু দিমু। ছুয়ো- 
টাই উন্নত বীজ। ফলন একর প্রতি ৬-৭ 
কুইণ্ট্যাল পাওন, ষায়। 

কালু-কয়কি পচ! মিঞা । 

দেবু--বুঝলে কালু এ হোল পচা মিঞা ৷ এবার 
শোনো; ছোলা বা মুস্থর শুটি জাতীয় ফসল। 
তাই নাইট্রোজেন ঘটিত সার খুবই কম লাগে। 





3 ভি রঃ ঈদ সং খা 






 এছটি ফসল বাতাঁস থেকে রিড সাহা 
_মাইট্রোজেন যোগাড় করে নেয়। 
স্চয়_তা হলে, আমন কাটার দিন See 
আগে ছোলা বা মুস্ণরের বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে। 
দেবু্্যাঃ জমি থেকে শেষ জল বের করে দেবার 
পর মাটি যখন ভিজে থাকে তখনই বীজ ছিটিয়ে : 
দিতে হবে। একটা কথা বীজ ছেটানর আগে 
প্রতি কেজি বীজে এক গ্রাম থাইরাম 1 দিয়ে বীজ টি 
শোধন করে নিতে হবে 1 ওযষুধট! আমি কালই 








কালু-_তাহইলে কথাডা a পয়রা চাষ 
কইরা একই জমিন্‌ থেইকা বাড়তি একট! ফসল 
তুইল্যা নেওন লাগবো। 
দেবু মনে রেখে! ছোল! চাষে বীজ কলিন 
নেওয়ার দরকার হয় না। ধানের মধ্যে বুনতে 
হ’লে বীজ কলিয়ে নেওয়াই ভালো। 
সঞ্জয়__আচ্ছ! দেবু জমিতে রসের অভাব দেখা 
দিলে কি করা হবে? ৃ ৩ 
ফেকৃলু- হ্যা, কি করা হবে? 22 
দেবু-_ছোলার ফুল এসে গেলে সেচ দেওয়া 
চলবে ন1। তার আগে একট! হা সেচ দিতে 
পার। র্‌ 
কালু--অ দেবু, মুন্বরের বেলায় ? 
দেবু প্রয়োজন হলে ফুল আসার আগে একবার 
সেচ দেওয়া যেতে পারে । তবে, : আগাছা 
দমনের দিকে ভাই নজর দিতে হবে । 
পচা-_দেবু তোমার এ পয়রা শস্ত জমিন্‌ থেইকা! 
তুইল্বা কবে? র 
কালু--মানি, পাইকৃবে কবে? 
 দেবু-মুস্থর ১২৫ থেকে ১৩০ দিনের মধ্যে তোল! 
৪৪ | 







ৃ তর যায়। 

_ যখন গাছের পাতা শুকিয়ে যাবে | 
স্জয়_আর ছোলা? 

দেবু--জাত বিশেষে হালা, পাকি ১৩০ থেকে 


রঃ সঙয়_মুন্থুরের বেলাতেও কি তাই? 
দেবু সঞ্জয়) আমার বল! শেষ হয়নি ভাই। 
_ সঞ্জয়--বলো।? বলে! । 

দেবু ঢলে পড়া রোগই মুস্থরের প্রধান শক্র। 
একর প্রতি ব্রাসিকল-৭৫ ছু কেজি; ২৫০ লিটার 
জলে গুলে মুহুরের জমিতে স্প্রে করে দিতে হবে। 
 ফেক্লু--সত্যি দেবু! তুমি অনেক কিছুই শিখে 
_ ফেলেছে! দেখছি । এতে গাঁয়ের চাষীর! সত্যিই 
উপকৃত হবে। 

জঞ্জয়-_হবে মানে, হচ্ছে বলো'। চাষবাসে দেবুর 





৪৫ 


| গুটি oe পাকলো কিনা এটা বরে ৰে 








₹ দেবু_আঃ থামোতে। বাপু। 











বুদ্ধরা £ পৌঁধমাঘ £ ১৩৮২ টা 


কত নাম কত শেখার আগ্রহ নিয়ে আমাদের 
টু ₹ দেবু কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছে যায় আর. তাদেরই 
₹ বৃদ্ধি পরামর্শ নিয়ে চাযকরে। 
কালু--গতবার কেমন সরকারী পয়সায় উতর 


প্রদেশ আর পাঞ্জাবের চাষ দেইখা সাইলো 
বলো বলো-_ 
বেশী বথা না 
আমি 


বলে কালই সকালে বীজ নিয়ে যেও। 

কিন্তু সপ্তাহখানেক আগে বীজ বুনে দিয়েছি। বি 

সঞ্জয়_তাহলে আর. গছ নয়। চলো রর ্‌ 

যাক্‌-_ 

পচা--হঃ চলা যাক । ls 
দেবু--পচাদা ব্যাগ আনতে ভুলন! যেন। আগের 

ব্যাগছবটে। এখনও পাইনি কিস্তু। বা 


ফেক্লু- ম্যানেজ করেছে-. 

পচা-_ফেক্লু ভাল হবোনি কিন্ত 

দেবু_আঃ ফেক্লু-_ 5 

সঞ্জয়-_এখন পেছনে লাগা, আজে বাজে সময় ৃ 

নষ্ট করা ছেড়ে দিয়ে কাজ করে! যাতে উৎপাদন 

বাড়াতে পারে! । 2 
দেবু_এই হচ্ছে সার কথা, প্রথম ও শেষ কথা। 





পশ্চিমবঙ্গে আখে যে সমস্ত পোকার 
আক্রমণ হতে দেখা যায় তাদের মধ্যে চার 
ছিদ্রকারী পোক। আখের একটি প্রধান শক্র। 
নদীয়। জেলায় এই পোকার আক্রমণের প্রকোপ 
অত্যন্ত বেশী। শতকরা ৩৫ ভাগেরও বেশী 
আখের চার! এই পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, 
এমন আখের ক্ষেত এ অঞ্চলে খুব বিরল নয়। 

এই পোকার আক্রমণ গ্রধানতঃ আখের চারা 
অবস্থায় হ'লেও আখ যখন বড় হয় তখন এদের 
কাণ্ড ছিদ্রকারী পোক! হিসাবেও দেখা যায়। 
তবে আখের চারা অবস্থায় এই পোকার আক্রমণ 
ও ক্ষতি বেশী হওয়ায় এই পোকা চার! ছিদ্রকারী 
পোকা নামেই পরিচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 
যে এই পোকাটিকে আমরা আমাদের একান্ত 
গৃহ-শক্র বলতে পারি; ১৮৫৭ সালে সার্ভে অব 
ইণ্ডিয়ার বাবু জয়কিশেন ব্যানাজাঁ বাংলাদেশ 
থেকেই এই পোকাটিকে প্রথম আবিষ্কার করেন। 


গবেষণা সহায়ক ( আখ ), বেধুয়াডহরী, নদীয়! | 


৪৬ 


চার। ছিদ্রকারী 
পোকা থেকে 
আখকে 
রক্ষা করুন 


অমল কৃষ্ণ রায় 





কখন আক্রমণ হয় 


মাঘ মাসের মাঝামাঝি থেকে ফাল্গন_ এই ছুটি 
সময়ে আখ লাগানো হয়ে থাকে। এই পোকার 
আক্রমণ সবচেয়ে বেশী হয় বৈশাখ-লোষ্ঠ মাসে। 
__ কাৰ্তিক মাসে লাগানো আখ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে 
বেশ বড় হয়ে যায়, ফলে ওঁ সময়ে লাগানো 
_আখে এই পোকা আক্রমণ করে তেমন ক্ষতি 
[করতে পারেন|। কিন্তু মাঘ-ফাল্গনে লাগানে! 
আখ বৈশাখ-দ্যৈষ্ঠ মাসে চারা অবস্থায় থাকে 
এবং এই পোকার দ্বারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
কী-ভাবে আখের ক্ষতি করে 
ৃ এই পোকার পুর্ণাঙ্গ অবস্থা-_হলদে থেকে 
বাদামী রঙের মথ। এই মথ রাত্রে চার! আখের 
নীচের দিক থেকে সাধারণতঃ প্রথম থেকে তৃতীয় 
কচ! পাতার নীচে ডিম পাঁড়ে। এক সপ্তাহের 
মধ্যে এই ডিমগুলো থেকে কীড়া বেরিয়ে আসে। 











এবং দেহের ওপর অংশে ৫টি বেগুনী রঙের 
ডোর! থাকে । বড় অবস্থায় এই কীড়া দৈর্ঘ্যে 
প্রায় এক ইঞ্চি হয়। কাঁড়া অবস্থাতেই এই 
পোকা আখের ক্ষতি করে থাকে । ডিম থেকে 
বেরিয়ে কীড়া চারা আখে একাধিক ফুটো করে 
কাণ্ডের মধ্যে চুকে যায় এবং কাণ্ডের ভেতরের 

ংশ খেতে খেতে নীচের দিকে যেতে থাকে। 
. ফলে, চার! আখের মাঝখানের পাতাগুলে। 
শুকিয়ে যায়। যাকে ডেড হার্ট” বলা হয়। 
. মাঝখানের এ শুকনো! পাতাগুলে! টানলে চারা- 
. গাছ থেকে সেগুলো সহজে উঠে আসে, আক্রান্ত 
_. পাতাগুলোর গোড়ার দিকটা পচ! দেখায় এবং 
বেশ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। অনেক সময় আক্রমণকারী 








পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ কান্তিক মাসে এবং : 


রঃ কীড়ার মাথা গাঢ় বাদামী, বাকী অংশ সাদাটে 


বসুন্ধরা £ পৌষ-মাঁঘ £ ১৩৮২ 


 কীড়াও এঁ সঙ্গে উঠে আসে । এই আক্রমণের 
ফলে চারাগাছের বাড় নষ্ট হয়; আক্রমণ বেশী 
হলে চার! গাছটি মরে যায়। 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা 

এই পোকার আক্রমণ থেকে আখকে রক্ষা 
করার ভাল উপায় হ'লে! আখ লাগানোর সময় 
জমিতে লিনডেন (২০% গ্যামা বি-এইচ-সি ) 
দেওয়!। আখের টুকরোগুলো নালীতে সাজানোর 
পর হেক্টর প্রতি জমিতে ৫ লিটার লিনডেন 
১৫০০ লিটার জলে ( অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটার 
জমির জন্য ই মিলি লিটার লিনডেন ১৫০ মিলি 
লিটার জলে) গুলে ঝাড়ি দিয়ে এ টুকরোগুলোর 
ওপর ছড়িয়ে দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নালীর 
ছ পাশের মাটি টেনে আখের টুকরো গুলো ঢেকে 
ফেল1। সেচ এবং অন্যান্য মধ্যবর্তী পরিচর্যা 
স্বাভাবিকভাবেই চলবে। 

আখ গবেষণা ক্ষেত্র বেুয়াডহরিতে জমিতে 
লিনডেন প্রয়োগের সুফল আমরা দেখেছি । 

র ব্যবস্থা 

এই পোকা ছারা আখ আক্রান্ত হ'লে ওপর 
থেকে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে ভাল ফল 
পাওয়া যায় না। তবে ডেড হার্টগুলো টেনে 
তুলে ফেলার সময় কিছু কীড়াকে বিনাশ বরা 
সম্ভব হয়। প্রতিকারের একটি ভাল উপায় হ’লো 
ডেড হার্ট তুলে নিয়ে কোন ছু'চালো জিনিষ 
কীট-নাশক ওষুধে ডুবিয়ে ওপর থেকে আক্রাস্ত 
আখগাছের ঠিক মাঝখান দিয়ে অল্প ভিতরে 
ঢোকানো । ছাতার শিকের একদিক ছু'চালে! 
করে নিয়ে অপরদিকে একটি ছোট হাতল 
লাগিয়ে নিলেই একাজ বেশ চলে যায়। সরু 
লম্বা ধরণের একটি শিশিতে কীট-নাশক ওষুধ 


৪৭ 
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টা শু রর : ৯ম-১ তম সংখ্যা 








বন্ুদ্ধর! £ পোঁধ-মাঁঘ £ ১৩৮২ 
জমিতে লিনডেন প্রয়োগ করে এই পোকার করে আমর! কতটা লাভবান হতে পারি সেটাই 
শি. আক্রমণ যে কত সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করা বড় কথা। 
০. সম্ভব উল্লিখিত পরিসংখ্যান ত! প্রমাণ করছে। আখ কাটার পর হেক্টর প্রতি আখের সংখ্যার 
| বস্তুতঃ এই পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা! তারতম্য নীচে দেওয়া হলোঃ 


ক্রমিক আখের জাত হেক্টর প্রতি আখের সংখ্যা 
সংখ্যা যেখানে লিনডেন প্রয়োগ হয়েছে | যেখানে লিনডেন প্রয়োগ হয়নি 
5 কে ৮০১ ৫০৮৮৩ ৫১২১৭ 
E4 ২ কো ৯৯৭ ৮৪৮২৪ ৭২৪৯২ 
৩ কে! ১০০৮ ৯৭৩৭৯ ৮১৪৩৬ 
৪ কে। ১২৩২ ৭১০৪৮ ৬৩৪৩৮ 
৫ কে ১২৫২ ৯৯৪৩৪ ৮২২৬৯ 
৬ কে! ৬২০১০ ৯৭৬৫৬ ৭৭৪৩৬ Ke 
৮ ৭ কে! ৬৩০১৫ ৭৭৮২৫ ৬৫০৪৯ 
> ৮ বে! ১৭ ৮৮৬০২ ৫৯৫৪৯ 
গড় ৮৩৪৫৬ ৬৯১১৯ 





ৰ ধর : ; সৱ্নিংশ বৰ্ষ : £ ৯ম-১০ম সং খ্যা 


লিনডেন, প্রয়োগের ফলে এখানে গড়ে ২০৭৫% চেষ্টা আর কি! আমর! তাই লক্ষ্য কাছি যে , 
আখ বেশী পাওয়া গেছে। চারা ছিদ্রকারী যে অনুপাতে চারা গাছ আক্রান্ত হ্য় সেই | 
পোকার আক্রমণ হলে আক্রান্ত গাছ কিছু বেশী অনুপাতে কাটার উপযুক্ত আখের সংখ্যার রি 





 বিয়ান ছাড়ে__অর্থাৎ কিছুটা ক্ষতি পুষিয়ে নেবার তারতম্য হয় না। nd 
i হেক্টর প্রতি ফলনের তারতম্য 
ক্রমিক আখের জাত হেক্টর প্রতি জা 
খ্যা যেখানে লিনডেন প্রয়োগ হয়েছে | যেখানে লিনডেন প্রয়োগ হয়নি 
১... কো ৮০১ ৫৬২৭২ ৪৪৩২৮ HA 
২ কে! ৯৯৭ ৭৬৩২৫ ৫৯৫৪৯ 
৩ কে ১০০৮ ৮২১০২ ৬২৩৮২, 
৪. কো ১২৩২ ৭২১০৩ ৫৫৩৮৩ 
৫ কো ১২৫২ ৮২৬০২ ৫৪১৬5 
ঙ কো ৬২০১০ ৯৫৮৭৯ ৬৫৬০৪ 
৭ কো ৬৩০১৫ ৬৯৯৯৩ ৪১৭৭৩ 
৮ বো ১৭ | ৬০২৭১ ৩৮৪'৯৬ 


গড় ফলন ৭88-8৩ ৫২৭০৯ 


_লিনডেন প্রয়োগের ফলে এক্ষেত্রে গড়ে ৪১-২৩% এই পোকার আক্রমণ দমন করা কঠিন। 
ফলন রেশী পাওয়া গেছে। কীটনাশক ওষুধ লাগাঁনে! শিক অবশ্য ফুটিয়ে 
তা হলে এটা দেখ! যাচ্ছে যে জমিতে সুফল পাওয়া! গেছে। আখ লাগানোর ১* সপ্তাহ 
_ লিনডেন প্রয়োগ করে একদিকে যেমন এই পরে ছুঁচালো ছাতার শিক এনড্রিনে ডুবিয়ে এই 
পোকার বংশবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব, তেমনি প্রক্রিয়ায় গাছে ফুটানোর ২৪ ঘণ্টা পরের ফল 
আখের সংখ্যা ও ফলন হই বেশী পাওয়া যায়। (উল্লিখিত জাতে) সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হলো 


পোকা দাগ অবস্থায় রে | পুত্তলি (১08) বাঁড়া ছু কীড়া 





আক্ৰান্ত গাছ থেকে পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে. মারাপড়েছে 

বের হয়ে গেছে জীবন্ত মৃত জীবন্ত মৃত 
2 অবস্থায় অবস্থায় অবস্থায় অবস্থায় 
wee : ৮৯% ৬২৫%, ৬২৫% ১৮ oh 8৫৫%, 


হত 


এক্ষেত্রে পুত্তলী ও কীড়া অবস্থায় শতকর। 
২৪৫৫ ভাগ পোকাকে এই প্রক্রিয়ায় মারা 
সম্ভব হয়। 
__ যেখানে এই পোকার আক্রমণ কম সেখানে 
এই প্রক্রিয়ায় প্রতিকার করা সম্ভব। এট! 
লক্ষানীয় যে আখ লাগানোর ১০ সপ্তাহ পর এই 
প্রতিকার ব্যবস্থা না নিয়ে আরও আগে নিলে 
সাফল্য আরও বেশী হওয়ার সম্ভাবন! ছিল। 










.. বর্তমানে কীটনাশক ওষুধের দাম ও কৃবি- 
শ্রমিকের মজুরী হই বেড়েছে। তা সত্বেও. 
আখ চাষে লিনডেন প্রয়োগ বথেষ্ট লাভজনক । 
্ হেক্টর প্রতি লিনডেন প্রয়োগের খরচ নীচে 

১) ৫ লিটার লিনডেনের দাম 
রর ১৯৫-০০ টাক! 
২) জল আন! ও লিনডেন প্রয়োগে শ্রমিক 
লাগবে ১* জন-_ জনপ্রতি ৫৬০ টাঃ হিসাবে 
৫ ৫৬" *০ টাকা 

লিনডেন প্রয়োগের জন অতিরিক্ত মোট খরচ- 
ৃ ২৫১০০ টাকা 

5 আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি 
নি বেশী ফলন পাওয়া গেছে ২১৭৩৪ 
ই বুইাল। 


























৫১ 


বসুন্ধরা £ পৌঁধ-মাঘ £ ১৩৮২ 
১২ টাকা কুইন্টাল হিসাবে ২১৭"২৪ কুঃ আখের 
দাম ২৬০৮০৮ টাকা 
লিনডেন প্রয়োগ বাবদ মোট খরচ-- 
২৫৯০৩ গু 
হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত লাঁভ- 
২৩৫৭৮ টাকা 
প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে যেখানে এই 
পোকার আক্রমণ যত বেশী হবে সেখানে লিনডেন 
প্রয়োগে লাভের অংকও তত বেশী হবে। 
কীটনাশক ওষুধ লাগানো শিক আক্রান্ত 
গাছে ফুটিয়ে এই পোকার আক্রমণের প্রতিকার 
ব্যবস্থার খরচ হিসেব করা একটু কঠিন। 
আক্রমণের ধরণ, শ্রমিকের তংপরত! ইত্যাদির 
ওপর এট! নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়ায় পোকাকে 
দমন করে ও কিছু না করে আখের সংখ্যা ও 
ফলনের তারতম্য কেমন হয় তা দেখা এখনে! 
সম্ভব ন! হলেও এই প্রতিকার পদ্ধতি আশাগ্রদ 
বলেই মনে করি। ৃ ্‌ 
তাই আমাদের আখ চাষীদের অনুরোধ 
জানাই যেখানে এই পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে 
সেখানে উল্লিখিত প্রতিরোধ বা প্রতিকার বাবস্থা 
নিয়ে আখ চাষকে আরও লাভজনক করে তুলুন, 
আর সেই সঙ্গে শতবর্ধেরও বেশী পুরনো এই 
গৃহ-শক্রটিকে জব্দ করুন । 


_ ধাঁ নয সমাধানে আমাদের সরকার 
as দুটি প্রকল্প নিয়েছেন। একটি উচ্চ 
ফলনশীল জাতের শস্তের চাষ ও অন্যটি একই 
জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল উৎপন্ন কর1। শত স্প্রে 
. প্রকল্প ছুটির সুষ্ঠু রূপায়নই আমাদের সমস্তার জণক 
একমাত্র সমাধান। একথা আজ সকলেই মনে এ 
করেন যে আমাদের অভীষ্ট এখন আর নাগালের 


বাইরে নয়। অন্ততঃ প্রকল্প ছুটির সুষ্ঠু রূপায়নের : টি | 
অগ্রগতি দেখে সেটাই মনে হয় । এক 
_ উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষ প্রকল্প ১৯৬৬-৬৭ 
সালের খরিফ মরস্থমে তাইচুং জাতের ধান দিয়ে 
_ শুরু হয়। পরে এর হাওয়া গমেও লাগে। 
_ ১৯৬৭-৬৮ সালে মেক্সিকান জাতের গম লারমা 
রোজো ও সোনোরা-৬৪ এর সুচনা! করে। 
আমর! ভেতে। বাঙ্গালীর! গম চাঁষে মোটেই 
উৎসাহী ছিলাম না। ১৯৬৫ সাল পর্যস্ত গন, 
চাষের এলাকা ও একর প্রতি ফলন খুব কম ৰ 
ছিল কিন্তু উচ্চ ফলনশীল জাতের গম আমাদের গণের ণাম 
কাছে যুগান্তর এনে দিয়েছে। এখন আমাদের 
গ্রম জমির এলাকা! ও একর প্রতি ফলন অনেক 
বেড়ে গেছে। আর আশ্চর্যের বিষয় পশ্চিম 
0. বাংলার একর প্রতি ফলন সার! ভারতের একর 
পল রী বার মাপের অনিল কুমার মণ্ডল 
কাছাকাছি আর এট! সম্ভব হয়েছে বেঁটে 
_সোনালিক1। সোনালিকার চাষ এখন আমাদের 
এখানে দিন দিন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। 
গ্রাম বাংলার মাছ বিশেষ করে ভূমিহীন দিন- 





লা, লা নাল নাদ 
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মজুর শ্রেণীর লোকেরা এখন গমকে তাদের 
অন্ততম প্রধান খান্ত হিসাবে নিতে বাধ্য হয়েছে। 

তাই গম চাষের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে 
এখন আমর! বিশেষ ভাবে চিন্তা করছি । নয়া 
দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা! পরিষদে এর বিভিন্ন 
ধরণের সমন্তা ও আরও উন্নত জাতের প্রজনন 

নিয়ে নানান রকম গবেষণা চলছে। সেখানকার 
একজন বৈজ্ঞানিক স্ত্রী ভি, এস, মাথুর কয়েকটি 
ভাল জাতের গম আবিষ্কার করেছেন যেমন 
অজু ন (এইচ-ডি ২০০৯), প্রতাপ ( এইচ-ডি 
১৯৮১), সেরা (এইচ-ডি-১৯২৫) ও জনক 








(এইচ-ডি ১৯৮২ )। এদের মধ্যে জনককে গত. 


১৯৭৪-৭৫ সালে আমাদের এখানে বীঁজ উৎপাদন 
.. কর্মনুচীর অন্ততুক্তি করা হয়। অবস্ত তার আগে 
পরীক্ষামূলকভাবে জনকের চাষ করে আমরা 
- আশাপ্রদ ফল পাই। এই জাতটিকে আমরা 
_ সোনালিকার মত নাবি করে লাগাতে পারি, এতে 
কোন রকম রোগ পোকার উপজ্রব নেই বললেই 
চলে এবং অপেক্ষাকৃত কম সেচেও চাষ কর! 
যায়। এর পাশকাঠি সোনালিকার চেয়ে বেশী। 








পাশকাঠি 

শীষ বের হওয়ার তারিখ 
পরিণতি 

0 উচ্চতা 

হাজার দানার ওজন 
একর প্রতি ফলন-( গড় ) 





আমার মনে হয় জনক জাতটির EY iG DAU 
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ফলে দানা ছোট হওয়া সত্বেও সোনালিকাঁর 
থেকে ফলন বেশী পাওয়া যায়। এর আট1ও 
সোনালিকা গমের আটার মতই। 

আমর! ধানের ক্ষেত্রে দেখেছি কোন একটি 
জাত তা সে. যত ভালই হোক না কেন, বেদী 
দিন তার সে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে না। 
তাই আমাদের সব সময় কোন একটি জাতকে 
নিয়ে মাতামাতি না করে তার পরিপূরক অন্য 
কোন জাতের কথ! ভাব! দরকার । অবস্তা এখনও 
সোনালিকার মধ্যে আমরা এমন কিছু খারাপ 
গুণ পাই নি তবে এর বিকল্প হিসাবে জনক 
জাতের চাব যে সম্তাবনাপুর্ণ হতে পারে তা 
নিচের সরনি থেকে বুঝতে পারা যাৰে। এই. 
জাতের গমের গাছগুলি আকৃতিতে সোনালিকার 
চেয়ে ছোট । দেরীতে লাগালেও এর ফলন 
কম হয় না। আমাদের এখানে শার্জতার জন্তু 
অক্টোবর মাসে গমের অন্ত জমি তৈরি কর! 
সম্ভব হয় না--ফলে একটু নাবি জাতের গম হলে 
ভাল হয়। সেদিক দিয়ে জনক একটি উৎকৃষ্ট 
জাত। এটি '-জিন-ডোয়াফ” গম । 


জনক সোনালিকা! 
২১-১১-৭৪ ১৯-১১-৭৪" 
ঙ ৪ 
১০-১-৭৫ ১১১৭৫ 
১৫-৩-৭৫ ১৫৩৭৫ 
৮৪ নেঃ মিঃ ৮৮ সে? মি, 
১০ সে, মিঃ ১১ সেঃ সি? 
৩৯৫ গ্রাম ৪৮ গ্রাম 
১৩৫৯ কুইন্ট্যাল 


১২৭৫ কুইন্ট্যাল 
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বর্তমানে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে একই 


রি টি থেকে তিনটে; কখনও কখনও চারটে ফসলও 
নেওয়া হয়ে থাকে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 


_ দেখা যায় শস্ত পর্যায়ে কষকর! একই জমি থেকে 
বছরে দু'বার ধান ও একবার গম নিতে বেশী 
আগ্রহী । কিন্ত ধানগাছ ও গমগাছ একই জাতীয় 
হওয়ার জন্যে এইভাবে চাষে জমির উর্বর! শক্তি 
ক্রমশঃ কমে যায়। জমির উর্বর! শক্তি বজায় 
বাধতে গেলে শস্তপর্ধায়ের দিকে বিশেষভাবে 
নজর দেওয়। দরকার এবং এ শস্ত পর্যায়ের মধ্যে 
বছরে অন্ততঃ একবার সবুজ সারের ব্যবস্থা রাখতে 
হবে। 
জমিতে কোন শুঁটি জাতীয় ফসলের চাষ 
ৃ করে, ফসলের বয়স ৫-৬ সপ্তাহ হলে চাষ দিয়ে এ 
ৃ উভচর সঙ্গে মিশিয়ে ও জল 
দিয়ে পচিয়ে নিয়ে সবুজ সার করতে হয়। একই 
জমিতে বারবার উচ্চ ফলনশীল শস্যের চাষ করায়, 
| জীলায়মিক : সারের ব্যবহার বেশী হচ্ছে, আর 


১ রর নত জেলা কব দাবাদ। 


ঠা ওনদন 


যুধিষ্ঠির ঘোষ 


সে তুলনায় জৈবসার জমিতে দিতে না পারায় SS 


জমির গঠন ও উৎপাদিক। শক্তি বজায় রাখা 
সম্ভব হচ্ছে ন7া। অবশ্য বর্তমানে শস্যের চাহিদ। 
অনুযায়ী রাসায়নিক সার জমিতে দিতেও আমরা 
পারছি না । কারণ চাহিদা অনুযায়ী সারের সর- 
বরাহ খুবই কম এবং দামও খুব বেশী। সুতরাং 
সস্তায় এবং অনায়াসে শস্তের প্রয়োজনীয় সার 
জমিতে দিতে গেলে কি কি ব্যবস্থা! নেওয়া যায় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখ! আমাদের বিশেষ দরকার । 
জমিতে গোবর সার ও কম্পোষ্ট সার দিয়ে 
আমর! জমির উর্বর! শক্তি কিছুটা বাড়াতে পারি। 
কিন্তু গোঁবরের বেশ কিছু অংশ জালানীর জন্যে 
ব্যবহার হচ্ছে এবং কম্পোষ্ট সার তৈরি করার 
জন্যে প্রয়োজনমত জিনিসেরও বিশেষ অভাব। 
আর দেখা যায় যে, সমান পরিমাণ নাইট্রোজেন 
জমিতে দিতে অন্যান্য জৈব সারের চেয়ে সবুজ 
সারের খরচ অনেক কম। সুতরাং সবুজ সারের 
জন্যে একটা! শু'টি জাতীয় শস্তের চাষ শস্তাপর্ধায়ের 
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মধ্যে অবস্থাই রাখতে হবে । 
শুঁটি জাতীয় গাছের শিকড়ে বেশ কিছু গুটি 
__ দেখা যায়। এই গুটিগুলির মধ্যে অসংখ্য জীবানু 
থাকে । জীবানগুলি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন 
জোগাড় করে তাকে গাছের খাদ্যে পরিণত করে 
__ এবং এই নাইট্রোজেন পরের ফসলের জন্তে 
_ জমিতে সঞ্চিত হয়। কাজেই পরের ফসলের 
জন্যে যে নাইট্রোজেন দরকার, তার কিছু 
অংশ আমর! সবুজ সার থেকে পাচ্ছি। তার 
ফলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগবে 
তাতে এই সারের চাহিদাও কিছুটা কমবে । আর 
সেই সঙ্গে সবুজ সারের জন্যে চায কর! ফসলের 
গাছগুলি পচে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটির 
সাধারণ গঠনের পরিবর্তন করে জমিকে চাষের 
উপযোগী করে তুলবে। 
সবুজ সারের জন্যে সাধারণতঃ ধইঞ্চা, শণ, 
বরবটি, কলাই প্রভৃতি শু টি জাতীয় ফসলের চাষ 













১ম ফসল পাট জে-আর-ও-৮৭৮ 
জে-আর-ও-৭৮৩৫ - 
ডি-১৫৪ 
২য় ফসল ধান (রোয়া) বতা, বালা, কাঞ্চি, 
} জয়া, পুসা 
_ গয় ফসল সবুজ সার শণ বা কলাই 
_ ৰ্থফসল গম জনক, সোনালিকা 
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_ করা হয়ে থাকে। বছরে একবার সবুজ সারের 


ব্যবস্থা রেখে কিভাবে একই জমি থেকে অন্ত 
তিনটি ফসল নেওয়া যায় ভার উদাহরণস্বরূপ 
প্রতি ফসলের বোনা ও কাটার সময়ের উল্লেখ 
করে কয়েকটি শস্ত পর্যায় দেওয়া হ’লো। 

জমির অবস্থা অনুযায়ী এই শস্ত পর্যায়গুলির 
মধ্যে যে কোনটি বেছে নিয়ে চাষ করা যাবে। 
আর নির্দিষ্ট সময়ে ফসল বোনা ও পাকার সঙ্গে 
সঙ্গে কেটে নিলে এই পর্যায়গুলি অনুসরণ করতে 
খুব একটা অসুবিধা হবে ন1। তবে একটা শস্য 
কাটার পর আর একটা শস্ত বোন! পর্যন্ত যে 
অল্প-কয়েকদিন সময় পাওয়া যাবে, এ সময়ের 
মধ্যে পরের ফসলের বোনার উপযোগী কারে 
যাতে জমি তৈরি কর! যায় সেদিকে কড়া নজর 
দিতে হবে। একটি ফসল কাটার আগে থেকেই 
পরের ফসলের জন্যে বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি 


হাতের কাছে রাখতে হবে। 
শল্ত পর্ধায়--১ 
ফসলের ফসলের জাত বোনার বা কাটার ফসলের 
নাম রোয়ার সময় সময় স্থিতিকাল 





চৈত্রের জ্যৈষ্ঠের ৯০ দিন 

প্রথম শেষ 

আযাঢ়ের  আশ্বিনের রোঁয়ার পর 
প্রথম শেষ ১১০-১২০ দিন 
কার্তিকর অগ্রহায়ণের ৪২ দিন 

প্রথম মাঝামাঝি 

অগ্রহায়ণের ফাল্তনের ১২০-১৩০ দিন 
ওয় সপ্তাহ শেষ ৃ নে 


৫৫ 


বরা ও বিল খাঁ: ৮৭৭ সা 
| শৃস্তু পর্যায়_২ 







১ম ফসল সবুজসার ধৈঞাবাবরবটি চৈত্রের বৈশাখের ৪২ দিন 
EE প্রথম ২য় সপ্তাহ 5 
. ইয়ফসল ধান (বোনা) রত, বালা, আই- বৈশাখের ভান্দ্রের শেষ ১০*-১২০ দি 
5 আর-২৪, কাঞ্চি, শেষ | } 
72 ্‌ঁ ছলার; পুসা-২-২১ বে 
ওয়ফসল মুগ কি১ আশ্বিনের অগ্রহায়ণের ৬৫-৭* দিন 
. পর্থফসল গম জনক, সোনালিক।  অগ্রহারণের কান্তনের ১১০-১২০দিনা 


এম ফসল ধান (বোনা) রত্বা) বালা, আই- চৈত্রের  আবাচ়ের ১০০-১২০ দ্বিন 
্‌ আর-২৪, কাঞ্চি, প্রথম শেষ 

ছলার, পুসা-২-২১ 

হয় ফসল  সয়াবীন  আর-১৮৪, সয়াম্যাক্স। আযাচের অগ্রহায়ণের ১২৫-১৩* দিন 

_ ওয় ফসল সৰুজ সার শণ, কলাই অগ্রহায়ণের পৌষের ৩০ দিন 

__ ওর্থফসল বোরোধান রক) জয়া, লাঠিশাল পোঁবের চৈত্রের  রোয়ার পর 
7885 প্রথম শেষ ১১৫১২০দিন 
{১ম কসল সবুজ সার ধক, বরবটি টড ই ৪২ দিন 


২য় ফসল পাট জে-আর-৩-৬৩২ মদ আইনের ১২০ দি.) 
ওয় ফসল রাই সরষে রি-৮৫) টি-৫৯, আদিল oy ১০০-১২০ দিন টি 
১ ৃ খাপ্রে্ট মিউটা্ট | 5 

রি. শেষ বনের লেব ৬০-৬৫ দিন 





৫৬ 





এ 
দ্র 
ডী 
Fs 
ডু 
1 
টিসি 
ঞ 
নি 
চ্ী 
নু 
এ 
Fr 





















সম্পাদকীয় সা 
বিজ্ঞানভিত্তিক সার-সম্প্রসারণের 





কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
কৃষি সমাচার... 

চিনি উৎপাদনে সুগার বীট 

প্রবীর মুখোপাধ্যায় 

. কৃষিতে জনসংযোগ মাধ্যম প্রসঙ্গে 

রঃ বারমেসে ধনেপত। 

ক্ষ চনত বিশ্বাস 

কৃষক চর্চামণ্ডল কি ও কেন 

: “দয়াময় চট্টোপাধ্যার 









৮৮১৩ 
১১-১২ 


১৩-১৪ 


১৫-১৭ 
‘১৮-১৯ 
২০-২৩ 

*" ২৪-২৫ 

* ২৬-২৯ | 


+ ৩০-৩২ ৷ 


গানে তামাকের চাব মি 





প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা কর্মসুচী ' 


: ৩৭-৩৯ 
ডঃ পবিত্র কুমার চক্রবর্তী 
বেশী ফলনের জন্ত পতিত তে সতি 
ফলনশীল ধানের চাষ করন. ০৪১৪৫ 
পাঠান : 
স্থজিত কিঃ রায় 
পাটের চাষ সর 
বর্ণানুক্রমিক সুচী 


৪৬-৪৭ - 


_ লাল হলবনৰ 


টা টি উর রিজাতের কথিত লা 


৪৯৫৩. 
৫৪-৫৬ 8 





















ধানের নতুন কীটশক্রু বাদামী শোষক পোকা বোরো ধানে দেখা যায়। এই শোষক পোকা গাছের 
গোড়ার দিকে থাকে ও গাছের রস চুষে খায় । এদের বংশ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে বলে অল্প সমগ্নের 
মধ্যে আক্রমণের প্রকোপ বেড়ে যায় । নিয়মিত ভাবে ক্ষেত পরিদর্শন করার সময়ে গাছের গোড়ার 
দিকে লক্ষ্য রাখুন । প্রতি গাছে এই পোকা ২-৪টি দেখলেই এখানে বলা যে কোন একটি ওষুধ গাছের 
গোড়ার দিকে ভালডাবে ছেটান। গাছের বিয়ান বা পাশকাঠি ছাড়ার গর এক একর জমিতে এভাবে 
স্প্রে করার জন্য ৩০০ লিটার জলের দরকার হয় । 5 





| ওষুধের নাম প্রতি দশ লিটার জলে ভাটি 
নি তত ওষুধের পরিমাণ তি একলে ১০ কেজি হারে তা 
| ক) ডিমেক্রন ১০০% ৫মিলি নুই সক দমন কর যাব hi 
থু) ম্যালাথিয়ন ৫০, হ০মিলি ভা 

নুভাক্রন ৪০% ১০মিলি প্র পশি 
ঘ) সেভিন ৫০% ২৫প্রাম ভে তথ্য সংস্থা নারি 












Tora 361/76 | 


POSHAL 













বিশ দফা কর্মনুচীর. কথ] ঘোষণা করেন। এই 
বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী আমাদের কতক- 
_ খুলি জরুরী জাতীয় লক্ষ্য পূরণের স্থযোগ এনে 
দিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে এই বিশ দফা কর্মসূচীর 
ৰ মধ্যে যে চোদ্দ দফ! সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে 
তারমধ্যে কৃষির ওপর গুরুত্ব দিয়ে খান্োৎ- 
পাদনের হার বাড়ানোর জন্য একটি বিশেষ 
জরুরী কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের একটি বড় বাধ! 
_ জলের অভাব। সেচ এলাকা বাড়াবার জন্য তাই 
ই ডি বিশে গুরু দেওয়া 


(দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার অল্প পরেই 
প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত 


॥ বঙ্মুন্ধকরা ॥ 
২হশশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা : 
ফান্তুন-চৈত্র ১৩৮২ ১৮১৫ শকান্ত 


হয়েছে। এই কার্যসূচী অনুসারে দ্রুত সেচের 
সুযোগ সৃষ্টির জন্তু পাম্পসেট সমেত অগভীর 
নলকূপ ও গভীর নলকৃপের সংখ্যা অনেক 
বাড়ানো, তাছাড়া অনেক ছোট ছোট সেচ প্রকল্প 


- করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন কুয়া 


তৈরী, পুকুর খনন, মজ। পুকুরের সংস্কার, খাল 
খনন, লুইস গেট তৈরী, নালা! বা ক্ষুদ্র জলনিকাশী 


প্রকল্প ইত্যাদি। এই কার্যসূচী অনুযায়ী কাজ 


এগিয়ে চলেছে এবং আগামী চাষ মরসুমে এর 
সুবিধা অনেক কৃষক পাবেন বলে আশা করা 
যাচ্ছে। 

আমাদের প্রধানমন্ত্রী মনে করেন যে দেশের 
উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি দিয়ে ছোট ও প্রান্তিক 
কৃষকদের তুলনায় বড় বড় কৃষকরাই বেশী 
উপকৃত হয়েছেন। আমাদের দেশে অসংখ্য 
ছোট ছোট কৃষক রয়েছেন। 
ছোট কৃষকর! যারা তাদের উৎপাদন বাড়া- 
নোর কোন সুযোগ স্থবিধা আগে পাননি, 
তাঁদের উৎপাদন ক্ষমত! যদি বাড়াতে পারা যায় 
তাহলে দেশের মোট উৎপাদন যেমন বাড়বে 
সঙ্গে সঙ্গে দেশও উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। 


এই জরুরী কার্ষসচীতে যে ছোট ছোট সেচ- Ee 
প্রকল্প করা হচ্ছে এইসব ছোট ছোট কৃষকরা এর 
স্বুবিধা পাবেন। জলের সুবিধা ছাড়াও দা 5 


এইসব ছোট 


বসুন্ধর! ২ সপ্তবিং ংশ বৰ্ষ : ১১শ-১২শ সংখ্যা 


0 আত হলনা লোক কং পান 
সমস্ত গত খরিফ ও রবি মরন্থুমে মিনিকিট 
_ প্রকল্প নেওয়| হয়েছে। এই প্রকল্প অনুসারে 


₹ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অধিক ফলনশীল 


জাতের বীজ, রাসায়ণিক সার ও কীটনাশক 
_ সম্বিত ছোট ছোট থলি বিনামূল্যে বিলি করা 
_. হয়েছে। প্রায় চার-পাঁচ লক্ষ কৃষক এর সুবিধা 


5 পেয়ে j a 


__ সেচের জল প্রয়োজনমত পেলে চাষ পর্যায় 
ঠিক করে একই জমি থেকে একাধিক শস্ত তোল! 


অনেক কষকেরই নাগালের মধ্যে এসে যাবে । 


বিশেষ করে অধিক ফলনশীল জলদি জাতের 
 শস্ত চাষের সুবিধা নিয়ে। 

এখন রবি মরসুমের শেষ পর্যায়ের চাষ 
 চলেছে। ডালশগ্য কেটে ঘরে তুলেছেন কৃষকর!। 
তবে ক্ষেতে এখনও পরিচর্যায় রয়েছে ছুটি বড় 
ফসল বোরে। ধান ও গম। এই ছুটি শস্য কেটে 
তুলতে তুলতেই পাট ও আউশ ধান বোনার 
সময় এসে যাবে। 

বর্ষের সঙ্গে কৃষিবর্ষও চক্রাকারে ঘুরছে। 


আমাদের ভাগ্যচক্ও সেই সঙ্গে ঘুরে চলেছে। 
সেই ঘোর! ও পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই আমাদের 


উন্নতির পথে সমবদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে হবে। 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী একথা স্পষ্টভাবেই 
বলেছেন যে দেশের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য পুরণের 
জন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। 
তিনি বলেছেন “দারিদ্র মৌচনের একটিই মাত্র 
যাদু; তা হচ্ছে স্বচ্ছ দৃষ্টি, কঠিন মনোবল এবং 
অবিচল শৃঙ্খলার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম” । 
খানোৎপাদন বাঁড়াবার জন্য যেসব সুযোগ 
স্থুবিধা কৃষকরা পাচ্ছেন--আশা করি সেগুলির 
স্থযোগ তার! নেবেন এবং সামনে যে খরিফ 
মরস্থম আসছে, তারজন্য এখন থেকে প্রস্তুত 
হবেন। প্রয়োজনীয় খবরাখবরের জন্য কৃষকর! 
যেন কৃষিকমী ব! ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ 
করেন। কৃষক ও কৃষিকর্মীর সমবেত চেষ্টায় 
জরুরী কার্যসূচী রূপায়িত করে আগামী বছর 
যাতে উৎপাদন আরও বাড়ানো যায় তারজন্য 
আমাদের এখন থেকেই জিন টা করে 
যেতে হবে। ৰা 





গত কয়েক বছর পশ্চিম বাংলায় গম, 
বোরোধান, কিছু তৈলবীন্ধের উৎপাদনে 
উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্বেও পশ্চিম বাংল! এখনও 
খান্ে স্বয়স্তর হয়ে উঠতে পারেনি। পশ্চিম 
বাংলায় শিল্পের নিবিড়তা ও ব্যাপক পাট চাষের 
পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে পশ্চিম বাংলার 
তুল; তৈলবীজ এবং ডাল জাতীয় পণ্যে স্বনির্ভর 
হওয়া কষ্টসাধ্য । তবে সাধ্যাতীত নয়। উন্নত 
বীজ; সার, সেচ, শস্ত সংরক্ষণ ও উন্নত কৃষি 
পদ্ধতির মাধ্যমে নিবিড় চাষ ক'রে অভীষ্ট লক্ষ্যে 
পৌঁছানে! সম্ভব। গত এক বছরে সেচের ক্ষেত্রে 
পশ্চিম বাংলায় আশাতীত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। 
কয়েক বছর আগেও আমরা ভেবেছি সেই 
সমস্যার সমাধান হ’লেই আমাদের খাগ্ ঘাটতি 
ঘুচবে। এখন দেখ! যাচ্ছে শুধু সেচ নয় সেচের 
সঙ্গে উন্নত বীজ; শস্য সংরক্ষণ ও উন্নত কৃষি 


বিজ্ঞান ভিতিক 
সার 
সম্প্রসারণের 
প্রয়োজনীয়তা 


উৎপল গুপ্ত 





দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইত্ডিয়। 


ফার্টিলাইজার প্রমোশন এবং এশ্রিকালচারাল রিসার্চ উইং, কৌলকাত। । 


৫ 


বস্থদ্ধর। £ সপ্তবিংশ বর্ষ ১ ১১শ-১২শ সংখ্যা 


পদ্ধতির সহযোগে বিজ্ঞানসম্মত সা'র ব্যবহারই 
আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারে। 

সারের ঘ।ট,তির সময় বিজ্ঞানসম্মত সার 
ব্যবহার অথবা সার ব্যবহারের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে 
কিছু বললে প্রথমট। হয়তে! বেস্্ুরে! শোনাঁবে। 
কিন্তু ভালভাবে চিন্ত। ক'রলে এর তাংপর্য্য 
উপলব্ধি কর! যাবে। সারের কথা বলতে গেলে 
মূলতঃ ছু'জাতের সারের কথা বলতে হয়_জৈব 
ও রাসায়নিক । রাসায়নিক সারের তুলনায় 
ভৈবসারে আনুপাতিক হারে অনেক কম উদ্ভিদ 
খাদ্য রয়েছে একথা ঠিক। 

কিন্তু পশ্চিম বাংলার কতটুকু জৈব সার 
বিজ্ঞানসম্মতভীবে সংরক্ষিত ও ব্যবহৃত হয়? 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণ করলে বিভিন্ন জৈব 
সারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের মান 
অনেকট! বাড়ান যায়। সাধারণভাবে রক্ষিত 
জৈব সারের তুলনায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষিত 
জৈবসারে বিভিন্ন উদ্ভিদ খা্য দ্বিগুণ থেকে তিন 
গুণ হ'তে পারে। গোমূত্র ঠিকমত সংরক্ষিত হ'লে 
নাইট্রোজেনের ভাল উৎস। পাটের পাত! ঠিক- 
মত ব্যবহৃত হ’লে উৎকৃষ্ট সারের কাজ করতে 
পারে। এ ছাড়! গ্রাইরিসিডিয়1, বোগামেদুল! 
প্রভৃতি গাছের পাত৷ সার হিসাবে উৎকৃষ্ট । 
গ্রামাঞ্চলে ব। আধাসহরে কচুরীপান! পরিবেশকে 
দূষিত করে। অথচ বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংরক্ষণ 
করলে কচুরীপান! থেকে ভাল সার পাওয়া যেতে 
পারে । আরও অনেক জৈবপদার্থের উল্লেখ কর! 
যেতে পারে যেগুলে! বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভাল 
সারে রূপাস্তরিত হ'তে পারে। 

তৰে কেবল জৈবসার দিয়ে বিভিন্ন 
ফসলের-বিশেষ কারে উচ্চ ফলনশীল ধান, 


গমের চাহিদা পুরোপুরি মেটান যাবে না। 
বিভিন্ন ফসলে সারের জোগান যতটা সম্ভব 
জৈবসারের মাধ্যমে দিয়ে বাকী অংশ রাসায়নিক 
সারের দ্বার! পুরণ করতে হবে। কারণ রাসা- 
য়নিক সারের ঘাটতি রয়েছে । দামও অনেক। 
আমাদের দেশে উৎপন্ন রাসায়নিক সারে 
আমাদের চাহিদ| মেটে না । আগে গ্রয়োজনমত 
আমদানি কর! হ'ত। তৈল সংকট, আন্তর্জাতিক 
বাজার, বৈদেশিক মুদ্রা প্রভৃতির কথ! চিন্তা করলে 
দেখ! যাবে যে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আমাদের 
পক্ষে রাসায়নিক সার আমদানি কর! অত্যন্ত 
ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার । 

এরকম অবস্থায় এই দামী এবং দুর্লভ বস্তুর 
সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ প্রয়োজন । পশ্চিম 
বাংলায় বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা 
গেছে যে কৃষকের প্রথার তুলনায় সরকারী 
নির্দেশান্ুসারে সার প্রয়োগ করস্ল বেশী লাভ 
হয়। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখ! গেছে যে এই লাভ 
আরও বেশী হয় মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে 
রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে। মাটি পরীক্ষা 
করে জান! যায় কোন উন্ভিদখাগ্ের ঘাটতি 
কতখানি । যে ফসল চাষ কর! হবে তার চাহিদা 
এবং মাটি পরীক্ষাভিত্তিক উদ্ভিদখা্ত ঘাটতির 
হিসেব করে সার ব্যবহার করলে উদ্ভিদখান্ত- 
গুলির অপচয় অনেকাংশে দূর কর! যাবে। 
তাই সার ঘাটতির যুগে বিজ্ঞানভিত্তিক সার 
প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন । 

এট! অনস্বীকাৰ্য্য যে বিভিন্ন কৃষি সম্প্রসারণ 
সংস্থার মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার কৃষকর! ক্রমশঃ 
রাসায়নিক সারের ব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত 
হচ্ছেন। কিন্তু তিনটি প্রধান খাদ্য নাইট্রোজেন, 











ফসফেট ও পটাশের যথাযথ অনুপাতে ব্যবহারের 
পরিবর্তে নাইট্রোজেনের বাঁড়তি ব্যবহারের 
প্রবনতা দেখা যায়। ১৯৭২-৭৩ সনে 
নাইট্রোজেন; ফসফেট ও পটাশ ব্যবহারের 
অনুপাত পশ্চিম বাংলায় যেখানে ছিল ৭ £২: 


১5 জাপানে এই অনুপাত ছিল ১১. 51 

_. তাই আজকের দিনে সার ব্যবহারের সম্প্রসারণের 
অৰ্থ কেবল আমাদের কৃষকদের মাধ্যমে ক্রুম- 
বৰ্ধমান হারে সারের ব্যবহার নয়।. বরং 
ক নত অর্থে রাসায়নিক সারের 


ব্যবহারই আজ বেশী তাৎপর্যপূর্ণ । 
তাই এখন রিভিন্ন কৃষি সম্প্রসারণ সংস্থার 


উচিত পশ্চিম বাংলার কৃষকদের তিনটে মূল 
' উদ্ভিদখান্তের সুযমহারে ব্যবহার সম্বন্ধে সম্যকরূপে 


অবহিত কর!। পশ্চিম বাংলায় কৃষকরা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে স্থসমহারে মূল তিনটি খাদ্ধপ্রাণের 


ব্যবহারের অভাবে রাসায়নিক সার দিয়ে পুরো- 


পুরি সুফল পাচ্ছেন ন । পশ্চিম বাংলায় এবং 
অন্ত আরে! কয়েকটি রাজ্যে পরীক্ষার মাধ্যমে 
দেখা গেছে যে সুষম হারে রাসায়নিক সার 


পাওয়াই সম্ভব হয়নি উৎপাদিকা শক্তিরও 


নানাভাবে বিভিন্ন উদ্ভিদ খানের যে অপচয় 
ঘটে উন্নত কৃষিপদ্ধতির মাধ্যমে সাধ্যমত সে 
অপচয় বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন আগাছা প্রচুর 


বনুন্ধর! £ ফাল্গুন-চৈত্র £ ১৩৮২ 
উদ্ভিদখাগ্ মাটি থেকে নিয়ে নেয় এবং সেসব 
উদ্ভিদখান্ত বস্তুত পক্ষে নষ্ট হয়। বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে আগাছা দমন করে সারের অপচয় কমান 
ষায়। এরকম আরও বিজ্ঞানসম্মত উন্নত কৃষি 
পদ্ধতির উল্লেখ কর! যেতে পারে যাতে সারের 
অপচয় বন্ধ হ'য়ে সাশ্রয় ঘটাতে পাঁরে। :' 

বর্তমান রাসায়নিক সার সংকটের যুগে 
রাসায়নিক সার সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। 
নতুন নতুন রাসায়নিক সার বাজারে আসছে। 
কৃষকরা এগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত নন। 
বিভিন্ন উচ্চফলনশীল ফসলগুলির মুখ্য খাষ্ 
উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের সঙ্গে 
বিভিন্ন অনুখাগ্ত উপাদান যথা সালফার, বোরন 
জিঙ্ক ইত্যাদির চাহিদার ফলে বিভিন্ন অসুখ 
উপাদানযুক্ত রাসায়নিক সারের উদ্ভাবন হ’চ্ছে। 
কিন্তু শুধু নতুন নতুন রাসায়নিক সারের উদ্ভাবন 
হ’লেই উদ্দেস্ট সাধিত হবে ন! । সেগুলি সম্বন্ধে 
কৃষকদের ভালভাবে অবহিত করতে হবে। 

আর রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রে পুরোপুরি 
সুফল পেতে হ’লে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার 
প্রয়োগ কারতে হবে। তাতে যে মাটির 
উৎপাদ্িকা, শক্তি অব্যাহত থাকবে তাই নয়, 
সার সংকটের দিনে অনেক ক্ষেত্রে অযথা 
ব্যবহার বন্ধ হয়ে রাসায়নিক সারের সাশ্রয় 
ঘটবে, অথচ সার প্রয়োগজনিত লাভ হবে 
পুরোপুরি । 


[ সার সমাচার, কাতিক ১৩৮১ থেকে পুণমুদ্রিত ] 


কর্মচঞ্চল বর্ধমানের 
কৃষি 


কাস্তিপদ ঘোষ 


‘(এ যে সবুজের মহাসমুদ্র”_ বর্ধমান জেলায় 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষ দেখে বিশ্বব্যাংকের 
প্রতিনিধি শ্রী ড্যানিয়েল বেনোরের বিস্মিত 
উক্তি। ম্যানিলার আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা! 
কেন্দ্রের প্র।ক্তন অধিকর্তা ডাঃ রবার্ট চ্যানডলারের 
কাছে এ এক বিরাট সাফল্য বলে মনে হয়েছে! 
খরিফ মরসুমে অধিক ফলনশীল ধানকে জনপ্রিয় 
করার জন্য সম্প্রসারণ কমীদের গত এক দশকের 
অক্লান্ত প্রয়াসের ফলশ্রতি আজ বর্ধমানের 
মাঠে মাঠে। বাস্তবিক অধিক ফলনশীল ধানের 
চাষ বর্ধমানে এতদূর শিকড় ছড়িয়েছে যে কোন 
কোন জায়গায় স্থানীয় ধানের চাষ একেবারেই 
কমতির দিকে। স্থানীয় ধানের সঙ্গে সম্পর্ক 
চুকিয়ে দিয়েছেন এ রকম কৃষকের সংখ্যাও 
নগন্ নয়। 

খরিফ মরস্থুমের উচু, মাঝারি ও মাঝারি 
নীচু জমির মধ্যে প্রথম ছুঃশ্রেণীর জমিতে অধিক 
ফলনশীল ধান কিছু দিন ধরেই ব্যাপক 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও মাঝারি নীচু 





১৯... জমিতে এর ধীর পদক্ষেপে সম্প্রসারণ কর্মীরা 
স্বস্তি পাচ্ছিলেন ন|। মাঝারি নীচু জমি বলতে 
চার পাচ ইঞ্চি জল দীড়ায় এমন সাধারণ আমন 
ধানের জমিকে বলছি। বর্ধমানে বেশীর ভাগ 
.. জমিই এই ধরনের । অবশ্য নীচু জমির উপযোগী 
ভালো জাতেরও অভাব ছিল। মুস্কিল আসনের 
ভূমিকায় পাওয়া গেল পহ্বজকে-_মাঝারি নীচু 
র্‌ আমন জমির সের! ধান। খাগ্ঠ সীমান্তের এই 
ডি নতুন অন্ত আমন জমির স্থানীয় ধান ব্যাপক 
_ এলাকা ছেড়ে পিছু হঠতে বাধ্য হল। 
Lo বর্তমান খরিফ মরসুমে বর্ধমানে ২৩২০০ 
= হেক্টর আউশ জমিতে এবং ৯৫৭৫৭ হেক্টর 
রা আমন জমিতে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ 
হয়েছে। গত বছর এই পরিসংখ্যান ছিল 
যথাক্রমে ২৩১৫০ এবং ৬২২৬৫ হেক্টর। এর 
অর্থ হচ্ছে আউশ জমির শতকর! ৬৯ ভাগ এবং 
আমন জমির শতকরা ২৫ ভাগ অধিক ফলনশীল 
ধানের আওতায় এসেছে এবং আমন জমিতে গত 
বছরের তুলনায় শতকর! ৫৬ ভাগ বেশী জমিতে 
রে এই ধানের চাষ হয়েছে। গত বছরে উৎপন্ন 
ls র্‌ মোট ৯' ৪০. লাখ, টন খাগ্ভ শন্তের মধ্যে এই 
রি সময়ে পাওয়া গেছল ৬৪৬ লাখ টন চাল। এ 
বছরে মোট খান্ত শস্যের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ১*'৪৭ 
লাখ টন--যার মধ্যে এই খরিফ অরন্থমে ধর! 
হয়েছে ৭০৪ লাখ টন চাল। শস্যের বর্তমান 
পরিস্থিতি এই লক্ষ্য মাত্রায় গৌঁছানর অনুকূল 























রন ( সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ) রাসায়নিক সার হিসেবে 
ব্যবহার কর! উদ্ভিদ খাদের পরিমাণ হল ৭৩৯৫ 
র দ্র নাইযোজেন, ২২৫৫ টন ফসফেট এবং ৯৭৪ 


২ 


বসুন্ধরা £ ফাল্গন-চৈত্র £ ১৩৮২ 
টন পটাশ। নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার গত 
বছর এই সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত পরিমাণের চেয়ে 
প্রায় শতকরা ৩* ভাগ বেশী। 

দেশের কুড়ি দফ! কার্যসচীর আলোতে 
বর্ধমান আবার ভাম্বর। দ্রুত খাগ্োৎপাঁদন 
প্রকল্পে বর্ধমান জেলায় ২৬৬*০টি “মিনিকিট 
প্রদর্শনী” হয়েছে। এই সংখ্যা পশ্চিমবাংলার 
অন্তান্ যে কোন জেলার মিনিকিট প্রদর্শনীর 

ংখ্যা থেকে বেশী এবং সমগ্র রাজ্যের প্রায় 
শতকরা ১৬ ভাগ। প্রতিটি মিনিকিটে ২ কেজি 
অধিক ফলনশীল ধানের বীজ, ৪ কেজি ইউরিয়া 
সার এবং ২১০ গ্রাম শস্তারক্ষার ওষুধ বিনামূল্যে 
ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। 


ক্ষুদ্র হলেও এই শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে অধিক 
ফলনশীল ধান চাষের প্রসারের ক্ষেত্রে মিনিকিটের হন 


অবদান বিরাট । গ্রাম বর্ষমানে ঘুরলে মাঠের 


মাঝে মাঝে সাদা পতাকার ঝাঁক আপনাকে টি 


মিনিকিট গুচ্ছের অস্তিত্ব ঘোষণা করবে। 


দ্রত খাস্তোৎপাদন প্রকল্পের হাতিয়ার উন রং 
এই জেলায় ২৪০টি অগভীর নলকূপ, ৪৫টি পুকুর... 
সংস্কার এবং ২৫টি ডাগ্র-ওয়েল খোঁড়ার কাজ 


হাতে নেওয়া! হয়েছে। তাছাড়া ধান, রুইতে 
নাবি হয়ে গেলে কৃষকদের ধানের চার! সরবরাহের 


বিকল ব্যবস্থা হিসেবে “কমিটি নার্শারী” করার 


পরিকল্প নেওয়। হয়েছে। এ বছর ৪০টি কমিটি 
নার্শারী এই জেলায় কর! হয়েছিল। | 


ক্ষেতের এই বিপুল কর্মচঞ্চলতাকে জোরদার... 


করার জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ বর্ধমান জেলার কৃষি 
কার্ধস্থচীর এক বিশেষ অঙ্ক । এ বছরে কৃষক 
প্রশিক্ষণের চালু প্রকল্পে অক্টোবর পর্যন্ত 
নার্শারী প্রশিক্ষণের পরিসংখ্য! দেওয়া হল £-- 















বসুন্ধরা £ সপ্তৰিংশ বৰ্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য 





১ দিন 


২ টি চলতি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়াও “টিভি” 
কক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও বর্ধমান বেশ জোর কদমে 
এগিয়ে চলেছে। এই ব্যবস্থায় গ্রামসেবক পিছু 
_ কমবেশী ৮০০ কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ ও 
পরিদর্শনের মাধ্যমে কৃষির ব্যাপারে শিক্ষা 

প ৯০০টি কৃষক পরিবার নিয়ে একটি 
চা লিলি সেন প্রতি 








মাক । শ্রামসেবকের প্রতিটি টি এক 
নির্দি নে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতি পক্ষে 
র “কনট্যাকট ফার্মার” ও অন্তন্য 
দের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন 
পরিদর্শন করছেন। এই ব্যবস্থা বেশ 








৫... ১৫৯ জন 37৭ ১ 


প্রশংসা লাভ করেছে । “আমার স্বপ্নকে বর্ধমান 
বাস্তবে রূপায়িত করেছে”-মন্তব্য করেছেন এই 
শিক্ষণ ব্যবস্থার রূপকার বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি 
তরী ড্যানিয়েল বেনোর টা নীতিক বৰ্ধমান 
ভ্রমনে। { 

আমনের পালা শেষ। 1 ॥ পার 
রব। ধূসর পাঙুলিপি ছেড়ে প্রকৃতি রবিতে 
আর একবার রং. বদলাবে। তারই প্রস্তুতি 
হিসেবে বর্ধমান কৃষি কর্তৃপক্ষ হাতে নিয়েছেন 
৫* হাজার হেক্টর জমিতে গম এবং ৮* হাজার 
0 ধান চাষের এক ক বিরাট 








| অর্জন নট এবং বর্ধমান জেলা দে তই 








প্রান্তের ভূখণ্ড সাগরদ্বীপ। 


“সাগর জলে সিনান করি সজল এলো- 
চুলে,” বসে থাক! দক্ষিণ ২৪ পরগণার শেষ 
প্রতি বছর মকর 
সংক্রাস্তির তীর্থযাত্রীর ভীড়ে সচকিত হয়ে আবার 
প্রায় নিঝুম হয়ে পড়ে এই প্রান্তিক দ্বীপটি । 

ফসল বলতে ধানই প্রধান। উল্লেখযোগ্য 
আর কোন ফসল প্রায় ছিলই না। আজ থেকে 
দশ বছর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি 
যে সাগরঘ্বীপেও তরমুজ ফলতে পারে। এবং 
সে তরমুজ এত জনপ্রিয় হবে। 

আজ ধানের পর লঙ্ক। ছাড়াও রবিখন্দে এই 
সাগরঘ্বীপে এমন ভাল জাতের তরমুজের চাষ হয় 
য| ১০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসে অত্যন্ত 
চড়া দামে কলকাতায় বিক্রি হচ্ছে। 


মহকুমা কৃষি আধিকারিক, আলিপুর সদর, ২৪ পরগণা 


আজ থেকে প্রায় ৬-৭ বছর আগে এই 
দ্বীপেরই ছু এক জায়গায় এবং সরকারী কৃষি 
খামারে এই তরমুজ চাষের চেষ্টা শুরু হয়। পশ্চিম- 
বাংলায় সাধারণত: যেসব জাতের তরমুজ চাষ 
হয়, এ জাতগুলে৷ কিন্তু সেসব জাত নয়। 
সাগরদ্বীপে এখম মোটামুটি একটু হাক্ক! মাটির 
জমিতে প্রায় ১৮০০ একরে আমন কাঁটার পর 
এর চাষ হয়। 

ছুটি প্রধান জাত এখানে চাষ করা হয়। 
একটির নাম ‘সুগার বেবি, আরেকটি “আশাহী 
মাতো”। এখানকার প্রায় ১৫** থেকে ২০০০ 
কৃষক পরিবার আজ এর চাষ করছেন। 

প্রধানতঃ তিনটি সময়ে ভাগ করে এর বীজ 
লাগানো হয়। যাঁর! জলদি ফসল তোলার 


আগর 


Q 


কানাই লাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


১১ 


 বত্দ্ধর। £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 
পক্ষপাতী তার! লাগান ডিসেম্বর মাসের শেষ 
_. দিকে। আর ধারা মাঝামাঝি সময়ে ফসল 
তোলেন তীর! লাগান জানুয়ারী মাসের মাঝা- 
মাঝি । এই মাঝামাঝি সময়টাই কিন্তু ফসল 
করার পক্ষে ভাল সময়। আর এরই মধ্যে যীরা 
ৃ নাবি ফসল তোলেন তার! বীজ বোনেন ফেব্রুয়ারী 

মলের প্রথম সপ্ডাহে। 

ভাল করে জমি তৈরী করে ভাল জো অবস্থায় 
| x ফুট বা ৫ ১৫8ফুট দূরে দূরে মাদা 
প্রতি মাদায় ৪-৫টি করে বীজ 
লাগানো হয়। বীজ লাগানোর সময় প্রতি 
য় প্রায় ২ কেজি করে গোবর সার দেওয়া 
পরে নিড়েন দিয়ে প্রতি মাদায় তিনটি 
করে গাছ রাখা হয়। প্রাথমিক সার হিসাবে 
মদ প্রতি ৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট এবং ২০ 
থেকে ২৫ গ্রাম ইউরিয়া দেওয়া হয়। পরে চাঁপান 
সার হিসাবে প্রায় ৫-৬ বার মাদা প্রতি ১৫-২০ 
গ্রাম সোনা সার বা আনুপাতিক হারে ইউরিয়া! 
সার দেওয়া হয়। ফল ধরলে আর কোন সার 
গাছের পরবর্তী পরিচর্যা হিসাবে নিড়ান 
টি রি ও মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত সেচ দেওয়া 
হয়) প্রতিবারে এই সেচের পরিমাণ কিন্ত 
ব্ৰই বন। সাধারণতঃ মাটির কলস ভরে জল 

নেম য় শুধু ছিটিয়ে দেওয়া হয়। 
প্রতি একরে প্রায় ১৮০০ থেকে ২৪০০ মাদা 
8 থাকে। কমপক্ষে সাদ! পিছু ৩-৪টি করে তরমুজ 
পাওয়া যায়। যার ফলে ফলন গিয়ে দীড়ায় 
ডি একর প্রতি প্রায় ১০ থেকে ১২টন। মোটামুটি 
৩০০ থেকে ৪০০ তরমুজেই এক টন ওজন হয়। 
টি বি হান প্রতি ৩০০ থেকে ৪** টাকা 





















হিসাবে একর পিছু আয় হয় কমপক্ষে ৩০০০ 
টাক থেকে ৫০০* টাক। খরচের হিসাব 
একর পিছু ছড়ায় প্রায় ১৫০০ টাকা। তাহলে 
দেখা যাবে একর প্রতি খরচ খরচ! বাদে কমপক্ষে 
লাভ হয় ১৫০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা। 
সাগরদীপের চারপাশ ঘিরে আছে নদী ও 
সমুদ্র । তাই মাল পারাপারের একমাত্র উপায় 
হ'ল নৌকা । নৌঁকায় পার করে তারপর গাড়ী 
করে শহরের বাজারে আসার পথে বেশ কয়েক 
হাত ফিরে যায়। ফলে দামও চড়ে যায়, আর 
কৃষক কম দাম পান। ভবিষ্যতে যাতায়াত 
ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরাও ফসলের. 


আরও ভাল দাম পাবেন, আর. ক্রেতাও আরও : 


কম দামে এর আস্বাদ করার স্থযোগ পাবেন। 

এই ছুটি জাতের তরমুজই অত্যন্ত সুস্বাদু এবং 
শাস বেশ কোমল। গ্রীষ্মের শুরু থেকেই 
বাজারে এসে যায় এই তরমুজ রসনা তৃপ্তির এক 
অপূর্ব উপাদান হিসাবে। ৰ 

আশার কথা এই সাগরদীপের : তরমুজ চাৰ 
উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এবং অদূর ভবিয় ও 
হয়ত একটি প্রধান অর্থকরী ফসল হিসাবে এই 
এলাকায় স্থান করে নেবে। আজ শুধু সাগর- 
দ্বীপই নয়; এর চাষ আশেপাশের ঘ্বীপে ও 
ভূখণ্ডেও ছড়িয়ে পড়ছে টার তরমুজের 
চাষে খুবই উৎসাহী হয়ে উঠছেন। 

সেদিনের আশা নিয়ে আজকের লেখ! শেষ 
করছি, যেদিন দেখব “রাশি রাশি, নৌকা, ভরা 
তরমুজ তোল! হল সারা ৷? দেখব; সব ছীপ 
থেকেই নৌকা এসে ভীড় করছে গ্রামে, গঞ্জে ও 
শহরের মানুষের রসনার পূর্ণ তৃপ্তি যোগাতে, 
আর কৃষককে যোগাতে কিছু অর্থ। 
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প্রকাশ | 

সম্প্রতি ভারতের কৃষি ও সেচ মন্ত্রী 
শ্রীজগজীবন রাম সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মিঃ ইউ, 
এফ, মামট.সের কাছ থেকে কারাকুল জাতের 
তিনটি মেষ দান হিসেবে গ্রহণ করেন। 
সোভিয়েট ইউনিয়ন এই অসাধারণ জাতের 
২৫০টি মেষ ভারতকে দান করবেন বলে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 

ভারতীয় মন্ত্রী এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত 
উভয়েই এই দানকে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী ও 
সহযোগিতার সুন্দর উদাহরণ বলে মন্তব্য 
করেছেন। কেন্দ্রীয় মেষ ও পশম অনুসন্ধান 


সংস্থা (ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ) অখিল 
ভারতীয় মেষ বৃদ্ধি সংস্থা ( সমরখন্দ ) ও অখিল 
সোভিয়েট মেষ ও ছাগ বৃদ্ধি সংস্থার 
সহযোগিতায় কাজ করবে বলে ১৯৭৪-৭৫ সালে 
মসকে। প্রোটোকলে যে স্বীকৃতি স্বাক্ষরিত হয়, 
সেই স্বীকৃতির বাস্তব রূপ কারাকুল মেষ দানের 
মধ্যে প্রকাশিত । 

প্রসঙ্গতঃ বল! যায়, কারাকুল মেষ কীচ। 
চামড়ার জন্যে প্রসিদ্ধ। মোট! কারপেট উলের 
জন্যে যেমন এই ভেড়ার পশম খুব উপযোগী, 
তেমনি বেশি উচ্চতায়, রুক্ষ আবহাওয়ায় ও 
মরু বা উপ-মরু অঞ্চলে এই ভেড়া পালনোপ- 
যোগী! জন্মের ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ভেড়ার 


১৩ 


 বস্ন্বর! £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য! 
বাচ্চা মেরে কীচা চামড়া নেয়া যায় এই জাতের 
₹ বেলায়। এতে একদিকে যেমন চামড়ার দ্রুত 
যোগান পাওয়া যায়, তেমনি রুক্ষ খাগাভাবযুক্ত 
অঞ্চলে ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধিকেও দমন করা যায়। 
এবং যে সব মায়ের বাচ্চা মার! হয়, সেই সব 
মায়ের দুধ খেয়ে অস্ত বাচ্চার! স্বাস্থ্যসমূদ্ধ হতে 
. পারে। কিংবা সেই সব মায়ের ছুধ থেকে 
মানুষের খাস্ভোপযোগী ছুষ্জ।ত রব্যও হতে 
| পারে। কারাকুল জাতীয় মেষ লাডাকে কুমভথাং 
a কারগিলের গরু, ছাগল ও ভেড়া প্রজনন কেন্দ্রে 
_ এবং পশ্চিম রাজস্থানের শুক অঞ্চলে রাখা! হবে 
_ এবং এই জাতীয় মেষের চামড়া, উল ও মাংস 
নিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষা হবে। তাছাড়া ভারতীয় 
ভালো! জাতের মেষের সঙ্গে সঙ্করীকরণের 





এক পরীক্ষায় জানা যাচ্ছে যে, বিশেষ 
ধরণের জৈব সারে টমেটো গাছের শেকড়ে 
 নেমাটোড, রোগ দমন করা সম্ভব। খামারের 
এবং শিল্প কারখানার আবর্জনা অর্থাৎ মুরগির 
বিষ্ঠা মাছের হাড়, চিনাবাদামের খোলা, 
কাগজের কলের সাজ, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি 
_ একরে ২ টন এবং স্টেরামীল একরে ১ টন বা 
২ এদের আধাআধি মিশিয়ে টমেটো! গাছে দিলে 
গাছে একদিকে যেমন নাইট্রোজেনের পরিমাণ 
বেড়ে যায় তেমনি টমেটো গাছের শেকড়ে 
 নেমাটোড, রোগও দমন হয়। 
পরীক্ষায় দেখা গেছে, নেমাটোড রোগ দমনে 
র  ফোরেট, ডায়াজিনন) ফুরাড়নঃ ভাসানিট, টোষক 
সর স্ব ১৫ দিন 7485 


ছেটালে কোন কোন নেমাটোডের আক্রমণ ৩০ 
শন পর্যন্ত কিছু কম হয়। সি 
ইউনাইটেড গৌড় রামণ ব্যাজ 
i ২০ দফা অর্থনৈতিক র্সসচী রং 
প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা অর্থ নৈতিক কর্নূচীর 
অঙ্গ হিসেবে সম্প্রতি ইউ-বি-আই গ্রামীণ 
আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করেছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের খণ দান, 
গ্রামীণ শিল্পকারিগরদের খণ দান এবং অন্তান্ত 
অর্থনৈতিক কর্মোগ্চোগে সাহায্য সহযোগিতা 
করাই এই সব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেপ্ত। অর্থ- 





নৈতিক কর্মন্থচীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে মাননীয় 
রাষ্ট্রপতি বিগত ২৬৯৭৫ তারিখের একটি 


অভিন্তান্সে ভারতে ৫টি গ্রামীণ আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক 
স্থাপনের আদেশ জারী করেন। এই পাঁচটি 
ব্যাঙ্কের একটি ইউ-বি-আইএর উদ্ভোগে পশ্চিম 
₹লায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মালদা, মুিদাবাদ ও 
পশ্চিম দিনাজপুর--এই তিনটি জেল! এই 
আঞ্চলিক ব্যাঙ্কের আওতায় পড়ছে। ব্যাঙ্কের 
নামকরণ হচ্ছে ইউনাইটেড গোঁড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ধ। 
অবিভক্ত বাংলার প্রাচীন 'গোঁড় নামের সঙ্গে 
সম্পর্কিত জেল! এই ব্যাঙ্কের আওতায় পড়ছে 
বলে ব্যাঙ্কের নামকরণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
ইউনাইটেড গোঁড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মূলধনের 


২৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দান হিসেবে টি 


দিচ্ছেন এবং বাকি ২৫ লক্ষ টাকার শতকরা 
১৫ ভাগ ও ৩৫ ভাগ টাকা দিচ্ছেন যথাক্রমে 
রাজ্য সরকার ও ইউ-বি'আই। 
বিগত ২রা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী দিনে এই 
ব্যাঙ্ছটি চালু হয়। টি 
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ভারতে / চিনির জন্য আখের ব্যবহারই 
প্রচলিত! বর্তমানে মোট চাষের জমির দেড় 
শতাংশ জমিতে আখের চাষ হয়। আখের জমি 
বাড়াতে হলে দানা শস্ত, ডাল, তৈলবীজ, জাশ 
প্রভৃতি ফসলের জমির পরিমাণে টান পড়বে। 
আর এভাবে আখ চায খুব সামান্তই বাড়ানো 
যায়। অথচ রপ্তানি ও দেশের প্রয়োজন 
রে মেটাতে আমুমানিক ৭৫-৮০ লক্ষ টন চিনি 
প্রয়োজন। উন্নত জাত, শস্ত সংরক্ষণ, বৈজ্ঞানিক 
কৃষি পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে জোর দিয়ে ফলন 


আরও বাড়ানো যায়। কিন্ত সে সম্ভাবনাও খুব সারির 
সীমিত। এ অবস্থায় চিনি উৎপাদন বাড়াবার 


একটি সহজ উপায় হল একই জমিতে আখ ও 


টি টিন একই সঙ্গে চাষ করা।, 


ৰ নস আধিকারিক, বরবামী উন সংস্থা, 





প্রবীর মুখোপাধ্যায় 


নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিল পযন্ত 
আখ মাড়াই চলে। মে মাসের পর থেকে 
আখ মাড়াই বিশেষ লাভজনক নয় এবং তা 
মিলগুলোকে অকেজো হয়ে থাকতে হয়। ফলে 
বিন! উৎপাদনে অর্থ লয়ি হয়ে থাকে। সাদা 
বীট বেশী করে চাষ করতে পারলে কারখানা 
আরও দেড়-দুই মাস চালু রাখা যায়। একসঙ্গে 
ছুটে! চাষে জলেরও সাশ্রয় হয়। চি a 

আখের সারির মাঝখানটা বীট ফসলে . 
ঢাক! থাকলে আগাছা নিড়ানি খরচ অনেক কমে 
যায়, বীট ফসল তোলার সময় আখের ছুই 
ভাবে আলগা হয় 








এবং তা আখের পক্ষে ভাল। (সাদাবীট এবং 
আখ আলাদাভাবে চাষ করার, চেয়ে এবসঙ্গে 


চাষ বেশী লাভজনক ৷ 


তারা, র সাব বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 
চিনির উৎপাদন বাড়ানো ছাড়াও সাদাবীটের 


ব্যবহার রয়েছে। সাদাবীটের ডগা ভাল- গো 


_.. খান্ত হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এপ্রিল-মে 
মাসে সবুজ গো-খাগ্ের সাধারণতঃ অভাব দেখা 
যায়। এই সময় গো-খাগ্ের অভাব মেটাতে 
এটি সাহায্য করতে পারে। হেক্টরে পাঁচ-দশ 
উন এরকম গো-খান্ত পাওয়া যেতে পারে। 
পাতা টাটকা অবস্থায় খাওয়ানো গবাদি পশুর 
পক্ষে ক্ষতিকর। টাটক! খাওয়াতে হলে খড় 
. প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো! উচিত। ডগার 
_ পরিমাণ কোনও সময়েই খড়ের পরিমাণের সিকি 
_.. ভাগ্নের বেশী হবে না। বিদেশে এর থেকে 
সাইলেজ করে রাখা হয়। বীটের ডগায় যথেষ্ট 
নাইট্রোজেন থাকে। জমিতে সবুজ সার হিসেবে 
র ব্যবহার কর! যাঁয়। রস বের করে নেবার 
পর বীটের মণ্ড বিদেশে গো-খাদ্ হিসাবে ব্যবহার 
 করাহয়। শুকনো মণ্ড সংরক্ষণ করে রেখে 













টা অথবা জলে ভিজিয়ে খাওয়ানো 


__ যায়। বীটের গুড় গো-খান্ হিসাবে অথবা 
সব 
টি তার ! নমনীয়তা! বাড়ে 1 







টা _ চিিৰীট চাৰে মেটা মুটি ঠাণ্ডা আবহাওয়া 
| রঃ দরকার ॥ সবচেয়ে উপযুক্ত তাপমাত্রা গড়ে ২০ 
সেঃ এর মত। ফসল বাড়ের সময় উজ্জল সূর্য 
কিরণ সহ ভাল বৃষ্টিপাত অথবা সেচ ব্যবস্থা 
__ ভাল ফলনের জন্য প্রয়োজন। 


রি সমাগত ক্ষার অথবা সাধারণ পি, এইচ সহ 
লোখাশ অথবা এটেল দোজাশ কাটতেই চিনি- 


শক্ত খাবারের সঙ্গে 


বীট সবচেয়ে ভাল জন্মায়। অন্তান্ত ফসলের 


চেয়ে বীট যথেষ্ট লোন! এবং ক্ষারত্ব সহা করতে 
পারে। অবস্ সাধারণ পি, এইচ যুক্ত মাটিতেই 
এটা সবচেয়ে ভাল জন্মায়। বীট জল দাড়ান 
সহা করতে পারে না। বীট চাষে মাটি গভীর 
করে তৈরী কর! এবং জমিতে জল নিকাশী ব্যবস্থা 
ভাল থাক! দরকার । 
জাত 

ঈরে! টাইপ ই, ইউ, এস ৩৫১ ইউ, এস, ৭৫, 
রামোনস্কোয় মেরিবো এংলে। পলি; মেরিবো 


রেজিষ্ট। পলি, মেরিবে! মেগনা পলি, হা এবং ins 


বুশই প্রভৃতি ভাল জাত। 
জমি তৈরি ও বীজ বোনা 

বীজতলায় যথেষ্ট রস থাকা চাই। জমি 
ভালভাবে সমান করে নিতে হবে। ঢেলা, 


আগেকার ফসলের গোড়া ইত্যাদি যেন না 
থাকে। অন্তানথ রবি ফসলের তুলনায় চিনিবীট 
বীজের অঙ্কুর বের হবার জন্য মাটিতে অনেক বেশী 
রস দরকার। চিল্যীট বাল অনুর বের বর করে 


বোনাই ভাল। 0 
চিনিবীটের চারা বল ও ছোট হ হয়। ধু 
পরিমাণ গাছ মাঠে রাখতে হলে বেশী করে 
বীজ ফেলতে হবে। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর 
মাস পর্যন্ত বীজ বোনা চলে। 


(বোরণ) দিতে হবে। ট্রাজেন 
এবং অন্তান্ত সার বীট বসাবার ১৫০৩০ দিন, 
আগে জমিতে দিতে হবে । সিকি ভাগ, গাছের 
৯০ দিন বয়সে জমিতে দিতে হবে। 

ভেলী করে অথবা সমতলে বীজ লাগান 
যেতে পাঁরে। সমতলে বুনলে বোনার পর 





পি ই 


১৬. 


মাটি, পরীক্ষার রি a 
ভিত্তিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ ও সোহাগ 
কেক হরে = 






, ভেলী করে দিতে হবে। ন রাখতে হবে 

বোনা পর থেকে ভেলী করে মাটি ঠেসে 
দেওয়ার কাজটা খুব তাড়াতাড়ি হয়, যাতে মাটি 

:_ থেকে বেশী পরিমাণ রস শুকিয়ে না যায়। ১৬ 
ইঞ্চি দূরে দূরে লাইন করে ১-২ ইঞ্চি দূরে দুরে 
ৃ বীজ বুনতে হয়। মিশ্র চাষে ছুই সারি আখের 
খানে টা লাগাতে হবে। এক 













নজর রাখতে হবে সেচের জল কোনও 
ভেঙীর ওপর পর্যন্ত না ওঠে। তাহলে ভেলী 
বসে ঢেলা পাকিয়ে যায়। ফলে অঙ্কুর বের হতে 
কেবল জায়গায় জায়গায় বের হয়। চার! গাছে 
যখন চার পাত! বের হয়, তখন ৮ দূরে দূরে 
একটি করে পুষ্ট চারা রেখে বাকীগুলো! তুলে 
ফেলতে হয়। . এভাবে একরে ৪০,০০০ গাছ 
থাকবে । গাছ পাতল! করার সময় আগাছা 


বসুন্ধরা 3 ফাল্তুন-চৈত্র £ ১৩৮. 
পরিস্কার করে দিতে হবে। আবার দিন কতক 
পরে আরও একবার পরিস্কার করতে হবে। 


ফসল তোলা 


প্রায় ২২ সপ্তাহ পরে নীচের পাতাগুলি ৃ 
শুকিয়ে গেলে ফসল তুলতে হয়। বীট তোলার 


সময় জমিতে যথেষ্ট রস থাকা চাই। ফলন 


একরে ২৫-৩০ কুইট্টালের মং মত 1 
উপসংহার ৃ 

সুন্দরবন এগার নি ভাগ: | জমিই শীত- 
কালে অনাবাদী পড়ে থাকে। এইসব জমিতে 
সাদাবীট চাষের প্রচলন করলে একদিকে যেমন 
দেশের চিনি উৎপাদন যথেষ্ট বাড়বে, অন্যদিকে 
তেমনি সেখানকার কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি 
ঘটবে। অবশ্য সেই সঙ্গে বীট থেকে চিনি 
উৎপাদন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও থাকা 
দরকার। এজন্য আমাদের চিনিকলগুলিতে - 


কিছু বাড়তি সাজ-সরঞ্জাম রাখতে হবে। আশা 


করা যায় অদূর ভবিষ্যতে হুগারবীট তার প্রাপ্য 
মর্ধাদা অর্জন করতে পারবে এবং চিনি উৎপাদনে 
সফল ভূমিকা পালন করতে পারবে। 










& জরুরী অবস্থার দুটি প্রাপ্তি--সৃষ্ঠ, শৃত্বলাবোধ, উৎপাদন বৃদধি। 


১৭ 





“আরও উৎপাদন-_-আরও ফলন) দেশের 
কৃষি নিয়ে এখন এই ধ্বনিই প্রধান। ধ্বনি না 
হয় হোল, কিন্ত কি করতে হবে তার জন্যে? 
চাষের জন্যে নতুন জমি উদ্ধার, একক জমিতে 
ফলনের হার বাড়ানো, উন্নত জাত স্ষ্টি, সেচ 
সুযোগ বাড়ানো, চাষ প্রথা বিজ্ঞানসম্মত করা, 
সার ব্যবহার শেখানো, কৃষকদের প্রগতি মানস 
তৈরি করে শিক্ষা দেয়া, উৎসাহিত কর! ইত্যাদি 
কতইতে। করার আছে; যার শেষ ফল উৎপাদন 
বাড়ানো । কিন্তু অত খুঁটিনাটিতে না গিয়ে সার 
কথাটা কি? সার কথ! বলতে গেলে মোটামুটি 
বল! যায়, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নির্দেশ, মতে! 
প্রশাসন কর্তব্য স্থির করবে, গবেষক শস্তের জাত 


বা অন্তাম্য কৃষি উপাদান স্থষ্টি করবে এবং কৃষক 


তা সবশেষে কাজে লাগাবে। তাহলে কৃষকের 
ভূমিক! বেশ গুরুত্বপূর্ণ । দেখা যাচ্ছে, একজন 
প্রয়োজনমতো! কিছু একটা করার কথ! বলছে, 
দ্বিতীয়জন কি কি করতে হবে এবং কিভাবে করতে 
হবে, তা বলছে এবং তৃতীয়জন সেই কাজটা 
বাস্তবে করবে। | 
এই তৃতীয় ব্যক্তি কাজটা! করবে কি করবে 
ন(, এভাবে করবে কি সেভাবে করবে, এপথে 
করবে কি ওপথে করবে, আদোঁ করার উৎসাহ 
আসবে কি আসবে ন! সবই নির্ভর করবে ব্যক্তির 
শিক্ষাসংস্থার অভিজ্ঞতা, পরিবেশ, অবস্থা, 
মেজাজ, মানসিকতা ইত্যাদির ওপর । অর্থাৎ কৃষক 


১৮ 





_ নতুন পথ, নতুন প্রথা; নতুন দীক্ষা নেবে কি 
 নেবেনা ত। উল্লিখিত ূত্রগুলোর ওপর নির্ভর 
করছে। গ্রহণ করলে কৃষি উৎপাদনের রী 
না করলে ছবিপাক। 
__ তাহলে, কৃষকের সমগ্র মানসিকতাকে ভাঙা. 
র মধ্য দিয়ে নতুন করে এবং ঠিকমতে! 
য় অভিজ্ঞতায় উৎসাহে সমৃদ্ধ করে তোলার 
একটি বড় প্রয়োজনকে প্রথমেই স্বীকার না করে 
নিলে প্রশাসনের নির্দেশ, বিজ্ঞানের অবদান 
ইত্যাদি অনর্থক হয়েই পড়বে। এবং ওই 
প্রয়োজনটি স্বীকার করে নিলেই কৃষিতে প্রচার 
বিভাগের একটা! বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথ! 
এসে যায়। নতুন পথের আলোকে আলোকিত 
. করতে, নতুন নির্দেশ দিতে, পুরাতন জীর্ণ ইচ্ছা 
ও অভ্যাসকে ভাঙতে, নতুন এবং বল্যাণপ্রস্থ 
ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলতে, নতুন সৃষ্টিশীল কর্মের 
অভ্যাস সৃষ্টি করে তুলতে, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি 
ইত্যাদি বাড়িয়ে তুলতে, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত 
ba প্রচার বিভাগের ভূমিক! অপরিসীম। 
এবং এই ভূমিকার মধ্য দিয়েই প্রচার বিভাগ 
বি লা উৎপাদন--আরও. ফলন” ধ্বনিকে 
বাস্তবে রূপায়িত করে সফল করে তোলে। 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খা্ঠ ও কৃষি মন্ত্রকের অধীন 
সম্প্রসারণ অধিকারের উদ্ভোগে রাজ্য কৃষি 
বিভাগের সহযোগিতায় কোলকাতায় রামকৃষ্ণ 
 ইন্স্টিটুট অব কালচার হলে চার দিনের একটি 
সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারের বিষয় 



























বসুন্ধরা £ ফাস্তন-চৈত্র £ ১৩৮২ 
কৃষিক্ষেত্রে জনসংযোগ মাধ্যম। পোষ্টার, 
পুস্তিকা, ফিচার, কৃষি সংবাদ, সম্পাদকীয়, 
বেতার কথিকা, ল্লাইভ তেরি ইত্যাদি বিষয়ের 
ওপরে বিস্তারিত আলোচন! ও বক্তুতা করা হয়। 

কৃষি উৎপাদনে কৃষকদের অনুপ্রাণিত কর! 
ও অভিজ্ঞ করার কাঁজে জনসংযোগের ভূমিকা 
গুরুত্বপূর্ণ । উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উৎস 
কৃষককে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করতে ন! পারলে 
কৃষি উৎপাদনে সমৃদ্ধি আসতে পারে না। এই . 
মৌল বক্তব্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের ভূমিকা ভাষণ 
দেন রাজ্য কৃষি বিভাগের মুখ্য প্রচার ও জনসং- 
যোগ আধিকারিক শ্রী নীলমনি মিত্র । অনুষ্ঠানের : 
উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রী ভবতোষ পাল--ধ্যাডি- ট 
সানাল ডিরেক্টর, এগ্রিকালচার । কেন্দ্রীয় 


সম্প্রসারণ অধিকারের উপ অধিকর্তা শ্রীএস, 
এল, ঘোষাল, সম্পাদক স্ত্রী রবি বর্গ, আকাশ- 


বাণী কোলকাতার কৃষি বিভাগীয়: প্রযোজক 1 
রী প্রদীপ দে প্রমুখ বক্তার! জনস্ংযোগের বিভিন্ন 








মাধ্যম সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা পরেন রি 
রাজ্যের বিভিন্ন জেলার তথ্য ও জনসংযোগ 


শাখার অফিসার, ট্রেনিং অফিসার এবং প্রচার 
শাখার কর্মী সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। . 














. কৃষকদের কাছে গবেষণার ফল, নতুন. কর্তব্য ও. 


নির্দেশ, নতুন তথ্য -ও- সংবাদ, ইত্যাদি পৌঁছে 


দিতে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগাযোগে জন- | 
সংযোগের মাধ্যম সর্বদাই সহজ, সাবলীল, সচ্ছন্দ 


ও আকর্ষণীয় হওয়া দরকার বলে বক্তারা বলেন। 


a 





a শু জেগে নয়, বা শুধু শাক-সবজি 
__ হিসাবে নয়, এমন অনেক গাছ-গাছড়া আছে, 
(বেগুলির বিশেষ ব্যবহার আছে খাবারের উৎকর্ষ 


বাড়াতে । ধনেপাতা, পুদিনা, রুক্মিনী হাত- 


পোছা (চন্দনীর ধরণের গন্ধযুক্ত পুরু পাত!) 
ভাতকপূ'র ( সুগন্ধি আতপের ধরণের গন্ধ বিশিষ্ট 
সরু লম্ব! পাতা) প্রভৃতি গাছ-গাছড়া ভাল, 
ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়। 
স্বল্প পরিচিত. এমনি এক ধরণের ছোট 
_ গাছের বাংল! নাম বল! যায় “বিলাতি ধনে- 
। যত করে চর্চা করলে বারমাসই এই 
OE Wo সম্ভব। কাজেই এই দিক 


থেকে এর নামকরণ হতে পারে “বারমেসে ধনে 

 পাতাঃ॥ যারা ধনে পাতা বিলাসী, তীর! শুধু 

৷ শীভকালেই নয়, বারমাসেই পেতে পারেন এই 

__ সুগন্ধি বস্তটি। এর স্বাদও সাধারণ ধনেপাতার 
ৃ থেকে অনেক বেনী উপতোগ্য। 


নান অক, এত সর কৰ, নাৰি) 


গঙ্গেশ চন্দ্র বিশ্বাস 


সম্ভবতঃ টি গাছ সর্বপ্রথম আমেরিকা 
থেকে ভারতে এসেছে । বিলাত কথাটি এসেছে 
ফারসী “বিলায়ং শব্দ থেকে; বিলায়ং মানে 
বিদেশ। কাজেই ভারতের বাইরে থেকে, 


অর্থাৎ বিদেশ থেকে ধনেপাভার গ্ধযুক্ত এই গাছ 


ভারতে এসেছে বলেই সম্ভবতঃ একে বল! হয় 
বিদেশী বা বিলাতী ধনেপাতা । . অসমীয়া 
ভাষায় এই গাছকে বল! হয় জাঙ্গালী মেমেডো 
বা পোডোমোসোল্লা। আমেরিকায় এই গাছ 
‘স্টেস্ক উইড' এবং ইংরেজী ভাবায় এগুলি “ফিট- 
উইড? নামে পরিচিত। উদ্ভিদ-বিদ্তায় এই গাছের... 
নাম £এরিক্িয়াম ফোটিভাম’ ছা 
foetidum )1 
এই গাছের পাতাগুলি লব ধরণের Ll _সরা- রে 


সরি এই পাত! মাটি থেকে উঠে পড়ে, কাণ্ড 


বিশেষ থাকে না। বাইরের দিকের একটি 
পাতার দৈর্ঘ আট-দশ ইঞ্চি পৰ্যন্ত হতে পারে; 


২০ 









_ পাতার সব থেকে চওড়া অংশ প্রায় দেড় ইঞ্চি । 

পনেরো-কুড়িটি। পাতার ধারে ধারে নরম 

কাটা থাকে। 

চাষ পদ্ধতি 

: oN NE ছোট হাতে দিবে না 

চাষ কর! যায়। পরিণত এবং পুষ্ট গাছের 
_. শিকড় পীচ-সাত ইঞ্চি মাটির নীচে প্রবেশ করে। 

__ গাছ পরিণত হলে, তার মাবখান দিয়ে ছোট 
ছোট পাতাযুক্ত একটি আট-দশ ইঞ্চি দীর্ঘ ছড়া 





পরিণত হলে এই ছড়ার গায়ে গায়ে ঘাস-ফুলের 
... ধরণের বীজাধার দেখা দেয়; তার মধ্যে থাকে 
সু ক্ষুদ্র মেটে বা! কালো রঙের অসংখ্য বীজ। 
এর অল্প দিনের মধ্যে ছড়ার গায়েই কিছু দূরে 


বড় কতকগুলি পৃথক পল্লব ( চিত্রে তীর চিহ্নে 
নির্দিষ্ট )। এই অবস্থায় দেখা যায় ছড়াটি দিনে 
দিনে গাছের ঝাড়ের একটি ধারে সরে যাচ্ছে, 
আর আসল গাছটিতে নতুন নতুন পাতা বের 
. হুচ্ছে। তরুণ অবস্থায় এই গাছের পাতা কেটে 
র নিয়ে ব্যবহার করতে থাকলে ছড়া বের হবার 
2 _ প্রবণত। বেড়ে যায়। কাজেই এই গাছের প্রথম 
অবস্থায় পাতা কেটে কমিয়ে আনলেও শেষের 
দিকে পরিণত অবস্থায় গাছে যখন ছড়া ও পল্লব 
দেখ! দেয়, তখন তাতে আবার নতুন পাতা 
আসে। তবে ছড়াটিও তখন আস্তে আস্তে 
শুকিয়ে আসতে থাকে। যত্ব করলে বিশেষ 
ক্ষেত্রে দেখা যাঁয়। ছড়ার গায়ে যে সব পল্পব 
দেখা যায়, গাছে সংযুক্ত থাক! অবস্থাতেই সেই 
(বপনের মহো থেকে আবার নম ছড়া বের 














বের হয়। ছড়াতে শাখা-প্রশাখাও দেখা দেয় । 


দূরে গজিয়ে ওঠে তিন-চাঁরটি পাতাযুক্ত ছোট- 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন-চৈত্র £ ১৩৮২, 
হচ্ছে। এই অবস্থায় নতুন ছড়াটিকে বল! যায় 
পুরনো গাছটির পৌঁত্র। সে এক অদ্ভুত মজার 


দৃশ্য ! 
পরিণত গাছে যে নী লেখা বা তা 


মাটিতে ব! টবে ছড়িয়ে দিয়ে নতুন চার! তৈরি 


হতে দেখ! যায়নি। বছরের বিভিন্ন সময়ে 
বিশেষ যত করেও বীজ থেকে চারা তৈরি কর! 
সম্ভব হয়নি। মাটিতে লাগানো! গাছের অদূরে 
দৈবাৎ ছুই চারটি চার! দেখা গেলেও, এর ওপর 
নির্ভর করে গাছের বংশ বাড়ানো সম্ভব হয় না। 

এই গাছ চাষের ব্যাপারে এই রকম একটা 
অসুবিধার সম্মুখীন হলে এক সময় লক্ষ্য কর! 
গেল মাটিতে লাগান! গাছের ছড়ার কয়েকটি 


“পল্লব মাটিতে পড়ায়, তা থেকে কবে যেন মাটির 


মধ্যে কিছু কিছু শিকড় ঢুকেছে। তখন, এই 
পল্পবগুলি আলাদা! করে একটু দূরে দূরে রোয়া 
করাতে হুন্দর নতুন গাছ তৈরি হল। এই 
নিচে বর্ণিত পদ্ধতিতে ইচ্ছা! মত গাছের সংখ্য! 
বাড়ানো ষাশ্ম। 

ক) গাছের গায়ে যে পল্পবগুলি গজিয়ে ওঠে 
রেড দিয়ে সেগুলি গোড়া ঘেসে কেটে ডাল 
থেকে আলাদ! করে ফেলা । . 

খ) টব বা হাঁড়িতে তিন ভাগ দোজাশ মাটি 


(মাটি আঠালো হলেও চলে) ও এক ভাগ 


গোবর সার ( বা ভেজানো! ঘু'টে-চুর্ণ) এর একটি 
মিশ্রণের মধ্যে কেটে নেওয়! পল্লবগুলি তিন-চার 
ইঞ্চি দূরে দূরে পুঁতে দিয়ে প্রতি দিনই অল্প অল্প 
জল ছিটিয়ে দেওয়া হতে লাগলো । কাটিং 


বসানো টব বা হাড়ি রাখা হল রোদে । 


গা) দশ-পনেরে দিনের মধ্যেই এই পল্লব- 


বন্থুন্ধর! £ সপ্তবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 





গুলির গোড়াতে সরু সরু মূল গজালে1| এই সময় 


কিছু পচানে!। খোলের ( সরষের খোলই বাঞ্ছনীয় ) ' 


জল দিলে এবং মাঝে মাঝে কোন সরু কাঠি 
দিয়ে চারার চার দিক নরম করে দিলে চারাগুলি 
বেশ ভ্রত বাড়তে থাকে। এক মাসের মধ্যে 
চারাগুলি বেশ সতেজ হয়ে ওঠে। তাতে 
পাতার সংখ্যাও তখন বেড়ে ষায়। 

ঘ) এবার চারাগুলি তুলে একই প্রথায় তৈরী 
মাটিপূর্ণ টব ব! হাঁড়িতে ছু'ভিনটি করে একটু দূরে 
দূরে লাগানে! হল । তখনে! চারাগুলি রোদে রেখে 
প্রয়োজনমত জল দেওয়! হতে লাগলে! নিয়মিত। 
একটি সরু শক্ত কাঠি দিয়ে মাঝে মাঝে চারার 


বিলিতি ধনেপাতা গাছ। 
তার চিহ্ন বোঝাচ্ছে 
পল্লব। গোড়া থেকে 
ব্রেড দিয়ে কেটে এই 
পল্পব মাটিতে পু'তলে 
নতুন গাছ হয়। 


চার দিকের মাটি নরম করে দিয়ে তাতে পচানে! 
খোলের জল দিতে থাকলে দেখা যাবে শীঘ্রই 
গাছ বেশ বড় হয়ে উঠছে। তখন প্রতোক গাছ 
থেকে ছ'একটি করে পাত৷ ব্যবহার কর! যায়। 

পরীক্ষায় আরো দেখ! যায় যে টব থেকে 
মাটিতে গাছের ঝাড় অনেক বেশী বড় আর 
সতেজ হয়। 

এইভাবে প্রায় প্রতিটি পল্পব থেকেই চার! 
তৈরি করা যায়। আর এই পদ্ধতিতে সাফল্য- 
লাভ কর! যায় শতকর! প্রায় নিরানববই ভাগ। 
এই পাতার চাষ বারমাসই কর! যায় বটে, 
তবে দেখা যায় বর্ধাকালই পল্লব থেকে চার! 
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তৈরির শ্রেষ্ঠ সময়। | 
২. কেঁচো এই গাছের বিশেষ শক্ত । এই 

" গাছের মূল বেশ মোটা এবং নরম বলে কেঁচো 
আহারের জন্য এর মূলের নীচেই বাস! বাঁধে। 
কিন্তু মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে দিলে এদের উপদ্রব 
থকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। 

ব্যবহার বিধি 

__ কাঁচায় এই পাতা একটু নাড়াচাড়া করলেই 
তীব্র ধনে পাতার গন্ধ বেরুতে থাকে । পেঁয়াজ, 
রসুন এবং ঘি গরম-মসলা ছাড়া যাবতীয় মাছের 
বানায়, বিশেষ করে মিঠে জলের মাছের রায়নায়, 
এই পাত৷ সাধারণ ধনেপাতার মত ব্যবহার করা 
যাঁয়। বিভিন্ন ধরণের নিরামিষ রান্নায় এবং 
 ডালেও দেয়া চলে এই পাতা। সাধারণ ধনে- 

পাতার তুলনায় এর পরিমাণ দরকার হয় খুবই 
কম। সাত-আট জনের একটি মাছের ব্যঞ্জনে 
মাত্র দুটি পাত! কুঁচিয়ে রান্না নামাবার তিন-চার 


ধনেপাতা দেয়া ঝোলের চেয়ে অনেক সুস্বাদু 
হয়। সাধারণতঃ বড় তরকারিতে ছুটি, আর 
- ছোট তরকারিতে মাত্র একটি পাতা দিলেই কাজ 
হয়। গাক। পাতার চেয়ে কাচা পাতায় প্রয়োজ- 
নীয় গন্ধ বেশী থাকে। | 


মনে হয়। এই গাছের নিয়মিত চর্চা করলে বার- 
মাসই পেতে পারেন ধনেপাতার স্বাদ। 

ইণ্ডিয়ান বোটানিকাল গার্ডেনের সহকারী 
অধিকর্তা প্রেরিত সংবাদ অনুযায়ী জানা যায় 


_ মিনিট আগে দিয়ে নামিয়ে নিলে, তা সাধারণ 


i সাধারণতঃ ধারা ধনেপাতা! পছন্দ করেনঃ - 
ভারা এই পাতার 'রায়াও পছন্দ করবেন বলে 


বসুন্ধরা £ ফান্তন-চৈত্র ১৩৮ 


‘জাভা’তে এই গাছড়া গরু-ভেড়ার খান্ত হিসাং 


ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জানা যায়নি সেখানে কি 
ভাবে এই গাছের চাষ হয়। নানা রকম চেষ্ট 
করেও এই গাছের কোন ভেষজগুণ আছে কিন 
সে বিষয়ে কোন ত্য সংগ্রহ করা লব হয়নি । 
ব্যবসায় সম্ভাবনা | 

যে সব কৃষক শাক-দবজি ফলান, তাদে' 
অনেকে শীতের স্থুরু থেকে দেশী ধনেপাতা: 
চাষও করে থাকেন । কিন্ত ভাদের পক্ষে তিন 
চার মাসের বেশী এই ধনেপাতা! তৈরি কর 
সম্ভব হয় না। কাজেই এই ধনেপাতা থে 
অর্থোপার্জনের পথ খুবই সীমীবন্ধ। কি’ 
‘বিলাতি ধনেপাতা; নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চাষ কং 
একজন কৃষক বারমাঁসই এ থেকে কিছু কি 
উপার্জন করতে পারেন; যদি জনসাধারণের মচ 
সাধারণ ধনেপাতার মতই এর প্রচলন হয় 
পাচ-সাতটি পাতার এক একটি গুচ্ছ বেঁধে বা 
মাসই এই পাতা বাজারে বিক্রি কর! যে: 
পারে। এই পাতার একটা মস্ত সুবিধা এই (ে 
এদের জলে ফেলে বা ভিজে স্যাকড়ায় জড়ি 
অনেকদিন ঘরে রাখা যায়। কাজেই 1 
বিক্রেতা, কি ক্রেতা, কারে এই পাত। ছচা 
দিন ঘরে রেখে দিতে কোন অন্থবিধা নেই। 

এই গাছ সম্বন্ধে কোথাও গবেষণা হয়ে 
কিনা জানি না। বিশেষ অনুসন্ধানের জ 
সমপ্রতি, এই গাছের কিছু চারা কলকাত' 
পাঠান! হয়েছে। আশা করা যায় অনি 
বিলম্বে এই গাছ সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক ত 
জানা যাবে। 


পপ পপ শপত 
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্‌ উনার দেশে সবুজ বিপ্লবের প্রধান নায়ক 


. ₹ কৃষকর!। ফলন বাড়ানোর জন্য এই কৃষকদের 
__ উন্নত চাষ প্রথা সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা থাকা : 


্ একান্ত দরকার । আর এই উন্নত চাষ ব্যবস্থা 


টি সম্বন্ধে কৃষকদের অবহিত করার দায়িত্ব অনেকটা 


.. কৃষি সম্প্রসারণ করিদের। কিন্তু তারা বিভিন্ন 
বা কাজে এত বেশী ব্যস্ত থাকেন যার জন্ত ইচ্ছা 
সত্বেও সব সময়ে প্রতিটি কৃষকের প্রয়োজনে বা 
প্রতিটি কৃষককে আধুনিক কৃষি পদ্ধতির বাস্তব 
(রপায়ণে যথাযথ সাহায্য করতে পারেন না । 

এ কৃষকদের এই অন্থৃবিধারদিকে দৃষ্টি রেখে নতুন 


একটি কর্মসূচী সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে। 


লাম কৃষক চর্চা মণ্ডল। এই কৰ্মসূচী অনুসারে 
প্রতিটি. অঞ্চলে একটি করে ‘কিষাণ চর্চা মণ্ডল’ 
গঠন করা হয়েছে যাতে চাষের কাজে কোন 
অস্তবিধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা আগেই স্থানীয় 
অন্যান্য কৃষকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার 
_ মাধ্যমে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারেন? 

কৃষকর! কয়েকজন মিলে চর্চা মণ্ডল একটি 


গঠন করলে কৃষি বিভাগ থেকে প্রতিটি চা 


.. মণ্ডলকে একটি করে রেডিও সেট ও আশ্লুসঙ্গিক 
খরচ বাবদ বাৎসরিক কিছু অন্নদান দেওয়া হচ্ছে 
বা দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়াও 
.. প্রতিটি উন্নয়ন সংস্থায় ১টি করে মহিলা মহলের 
মত ‘কিযাণ চর্চা মণ্ডল’ (মহিল!) গঠন করার 
. প্রস্তাব রয়েছে বা গঠন কর! হচ্ছে। যার মাধ্যমে 








টু  ঞ্ল। সযাবীনের খাবার ইত্যাদি নানা নতুন ও 





নল নানা নল, 








দয়াময় চট্টোপাধ্যায় 


প্রগতিমূলক কাজে উদ্ধ দ্ধ করা যায়। কেননা 


এসব শস্যের ব্যবহারিক প্রয়োজন বাড়াতে ন! 


পারলে চাঁষও বাড়বে ন]। 


আহ্বায়ক (০০০৩০: ) নির্বাচন 
গ্রামের সমস্ত প্রগতিশীল কৃষকরা! সম্মিলিত 
হয়ে তাদের মধ্যে থেকে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি 


সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানপ্রাপ্ত এবং গ্রামের কৃষকরা 


যাঁর কথ! মোটামুটি মেনে চলেন এ রকম 


একজনকে আহ্বায়ক নির্বাচন করেন। 
আহ্বায়কের (০০৪৮৫7০:) কাজ ৮২ 
ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ থেকে 


দেওয়া রেডিও সেটের মাধ্যমে প্রতিদিন সন্ধ্যায় 


কৃষি কথার 'আসর যাতে স্থানীয় কৃষকরা শুনতে রর 
পান তার ব্যবস্থা করবেন ও তাদের প্রশ্ন যদি 


থাকে সেগুলি লিপিবদ্ধ করবেন। 
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খ) কৃষি কাজের বিভিন্ন পরার 


»টা) “কিবাণ চর্চা মণ্ডলে'র সভা আহ্বান 
করবেন এবং সেই সভায় স্থানীয় গ্রামসেবক ও 
কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক যাতে উপস্থিত 
থাকেন তার, ব্যবস্থা করবেন এবং লিপিবদ্ধ 
 প্রশ্গগুলি আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার 

চেষ্টা করবেন। কোন প্রশ্নের উত্তর যথাযথ ন! 








কোলকাত| কেন্দ্রে পাঠাবার ব্যবস্থ। করবেন। 
.... গ) কৃষি অফিস ও ব্লক অফিস থেকে আধুনিক 
: কৃষি বিষয়ক পত্র-পত্রিক! যোগাড় করবেন। 

| খ) স্থানীয় কৃষি কার্ষের কোন সস্তা 
ধানের জন্য ব্লক অফিস, জেলা কৃষি অফিস 
ও ‘পল্লী বেতার গোষ্ঠী’ আকাশবাণী কোলকাতার 
সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। 

 উ) আধুনিক চাষের বিষয়ে পত্র পত্রিকা 
সভায় পাঠ করতে হবে ও অন্যান্য কৃষকদের 
__ সহজ কথায় বুঝিয়ে দিতে হবে। 

স্থানীয় প্রগতিশীল কৃককর! এই কিষাণ 
অগ্ুলের সভ্য হতে পারবেন। সাধারণতঃ 
কিষাণ মণ্ডলের সভ্য সংখ্য ২* জনের বেশী না 
হওয়াই ভাল তবে আহ্বায়ক স্থানীয় কৃষিকর্মীদের 
সঙ্গে আলোচনা করে সদস্য সংখ্যা বাড়াতে 
পারবেন। অর্থাৎ কোন কৃষক যেন ইচ্ছ! সত্বেও 
বাদ না পড়েন। 

স্থানীয় শিক্ষিত বেকার কৃষকদের অগ্রাধিকার 
{কলেও অশিক্ষিত অজ্ঞ কৃষকদেরই বেশী করে 
স্থান করে দিতে হবে যাতে করে তাদের অজ্ঞতা; 
তার হয়ে আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সামিল 


সপ্তাহে ১-২দিন নির্ধারিত সময়ে ( সন্ধা ৬ট!- 


হলে সেই প্রশ্ন ‘পল্লী বেতার গোষ্ঠী” আকাশবাণী 


বসুন্ধরা £ ফান্ধন-চৈত্র £ 


হতে পারেন। প্রতিটি সভার জন্য সদস্যদের 
মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি, নির্বাচন করতে 
হবে এবং প্রতিটি সদস্যই যাতে সভাপতি হতে 
পারেন তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
আলোচ্য বিষয় ৃ 


১) যে কোন শস্য চাষের জন্য জমি তৈরি রঃ 





করা, সবুজ সার ও জৈব সারের প্রয়োজনীয়তা এ 
কম্পোষ্ট সার প্রস্তত প্রণালী ইত্যাদি টি 


৩) জমির মান নির্ণয়ের জন্য টি. 
জমির উর্ধরতা অনুযায়ী শঙ্ত নির্ধাচন। ... 
উল শাদা টা 
স্থান, মূল্য শোধন প্রণালী । ২ 

৫) রাসায়নিক সারের যথাযথ ব্যবহার a 
প্রাপ্তিস্থান মূল্য ইত্যাদি । EE 

৬) সেচের জলের সুষ্ঠু ব্যবহার--সচ 
এলাকা! বাড়ানোর ব্যবস্থা বর্তমানে ডিজেলের 


অভাবজনিত পরিস্থিতির আলোচনা ও সমাধান। . 


৭) বিভিন্ন শস্তের রোগ, পোকা ও তাদের 
আক্রমণের আগে ও পরে বিভিন্ন ধরণের ওষুধ- 
পত্রের ব্যবহার, প্রাপ্তিস্থান, মূল্য ইত্যাদি | 

৮) উন্নততর কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার-- 
উপকারিতা; মূল্য প্রভৃতি । . 

৯) বীজ তৈরির জন্য জমি নির্বাচন-_বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় শস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ । 

১*) উৎপাদিত শস্তের গুদামজাতকরণ ও 
বিপণন। 

১১) আধুনিক কৃষি পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য 
ব্লক অফিস, সমবায় সমিতি, জাতীয় ব্যাঙ্ক 
মিল প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি! 
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১৩৮২ : 


আমদের ফুটি ব! বাঙ্গীর কোনটার স্বাদই 
কিন্তু লক্ষের খরমুজের মত নয়। লক্ষণ থেকে 
সাহারাণপুর হয়ে হরিদ্বারে গেছি, গঙ্গার ঠাণ্ডা! 
জলে শ্রাস্ত শরীর পেয়েছে শাস্তি, কিন্তু তৃষ্ণার 
শান্তি আনতে বারবার খরমুজকে হাতে তুলে 
নিতে হয়েছে। হরিদ্বার থেকে দেরাছুন। সেখান 
থেকে আম্বালা হয়ে লুধিয়ান1, ফেরার পথে দিল্লী 
ও আগ্রা । প্রাকৃতিক দাবদাহে কোথাও শাস্তি 
পাইনি; কিন্তু মাঠের দিকে, নদীর চরে তাকিয়ে 
মন জুড়িয়ে গেছে । রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে দেখেছি 
এক একটা! গিরি গোবর্ধনের মত খরমুজের স্তুপ ৷ 
সত্যি কথা, এ সময়টায় একমাত্র এ ফলটি ছাড়া 
আর কোন ফল এত পাওয়া যায় না। এদের 
আকার, প্রকার, স্বাদ, বর্ণ সব বৈচিত্রাপূর্ণ। 
লুধিয়ানায় ও দিল্লীতে দেখেছি এর আকার সম্পূর্ণ 


উদ্ধানবিষ্কা বিভাগ বিধানচক্র কৃষি বিশ্ববিস্বালয়, 
কল্যানী । 





ডঃ তরুন কুমার চট্টোপাধ্যায় 





গোল; মেটে রঙের খোসায় জালি দেওয়া ফল। 
লক্ষে! ও হুরিদ্বারের ফলের চেহারা আগেই 
বলেছি। আগ্রায় দেখেছি হলদে রঙের মস্থন 
খোসার ফল। 

এত বৈজিত্রপূর্ণ সুস্বাদ ফলটি স্বভাবতই 
আমার জিগীষ! জাগিয়েছে। আমাকে করেছে 
অস্তমূী। গ্রন্থাগার নিবন্ধ পড়ে, বহু বই 
ঘেটে, অনেক বৈজ্ঞানিকের মতামত অনুধাবন 
করে জানতে পেরেছি, ফলটি এসেছে ইরাণ বা 
আফগানিস্থান থেকে, হয়ত সুলতান মামুদ বা 
মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণেরও আগে। 

পৃথিবীর বহু দেশে খরমুজ হতে দেখা যায়_ 
বিশেষতঃ) গ্রীক্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ 
দেশগুলোতে । সেইজন্য বিভিন্ন দেশে এর ভিন্ন 
ভিন্ন নাম, যেমন আমেরিকা! মহাদেশে একে বলে 
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0. মাঙ্কমেলন?। ওদেশের লোকেরা এর মধ্যে 
টি. স্বগনাভির সুগন্ধ পায়। ফরাসীরা বলে 
 ক্যান্টালোপ” 
'কুকুমিস মেলে” বলতে সব দেশের লোকেরাই 
বুঝবে খরমুজের কথ! বল! হচ্ছে। খরমুজ 
কুমড়ো জাতীয় গাছ। 
বোনার সময় ্‌ 
J তরে রম বান বিশেষে তের 
(কা নি) থেকে মার্চ (বৈশাখ) 
বাস পর্যন্ত লাগানো হয়। আবার কোথাও 
_ কোথাও মার্চ মাসে ফল উঠতে আরম্ভ করে। 
বীজ লাগানোর পর গরম ও শুকনে! আবহাওয়া 
না হলে গাছ বাড়ে না। আর্ত আবহাওয়া! বা 
মাটির স্যাতস্যেতে অবস্থা! বা শীতকালীন বৃষ্টিপাতে 
গাছের ক্ষতি হতে পারে। স্বভাবতই শিলাবৃষ্টি 
ব! তুষারপাত গাছের পক্ষে ক্ষতিকর এবং আব- 
= হাওয়ার উষ্ণত। ৩০০ সেন্টিগ্রেডের নীচে নামলে 
ক্ষতি হবে। 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িয্যা এবং বাংলাদেশে 
সাধারণতঃ নভেম্বর-ভিসেম্বর মাসে বীজ লাগালে 
ভাল হয়। পশ্চিমবঙ্গে মুশিদাবাদ জেলার 
জঙ্গীপুর। লালবাগ, নবগ্রাম। ভরতপুর, নওদ। ও 
_জলঙ্গী। বীরভূমের মুরারই, নলহাটি, হাসান, 
লাভপুর ও নানুর। বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার 
দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের চর, হুগলী জেলার 
_ চণ্ডীতলা, তারকেশ্বর, আরামবাগ ইত্যাদি অঞ্চল; 
=: হাওড়ার বাগনান; মেদিনীপুরের কীথি ও 
নাসের নদীর চর এলাকা; চব্বিশ পরগণ!র 
বারাঃ বাসরহাট, কুলপি, জয়নগরের 
কাছাকাছি জায়গ।) নদীয়া জেলার চাকদহ, 
নবদ্বীপ, শাস্তিপুরঃ করিমপুর; তেহটঃ পলাশী, 

































কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 


ফুলিয়!, হরিণঘাট! খরমুজের চাষের জন্য উল্লেখ- 
যোগ্য । সবটা হিসাবের মধ্যে ধরলে এক 
পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ৩*_ ৪* হাজার একরে 
খরমুজের চাষ হয়। ৃ 
মাটি 


সাধারণতঃ বেলে, বেলে দৌআশ ব1 পলিমাটি 
খরমুজ চাষের পক্ষে উপযুক্ত । জমি অল্প অয়. 
র_ (P॥ 6-67) হলে ভাল হয়। 
বীজ বোনা ূ 
মাঠে লাগালে জমি ভালভাবে চাষ দিয়ে 
মাটি ঝুরঝুরে করে দেড় মিটার (প্রায় ৩'৫ হাত) 
দূরে দূরে অল্প গর্ত করে, প্রত্যেকটি গর্ভে 
৩-৪টি করে বীজ বলিয়ে দিতে হবে। নদীর 
রায় লাগালে জল না বেরোনে| পর্যন্ত বালি 
সরিয়ে ফেলতে হবে, পরে গর্তটি গোবর বা পাতা 
পচা সার দিয়ে ভি করে বীজ বসিয়ে দিয়ে 
হবে। দুরত্ব একইরকম থাকবে। লুধিয়ান! ও 


দিল্লীতে দেখেছি বীজগুলে! এক হাত চওড়া একটি : 
নালার ছদিকে কৌনাকুনি লাগান হয় আর ৮ 


গাছগলোকে লতিয়ে যাবার জন্য ৪-৪২ হাত 
জায়গ! ছেড়ে দেওয়া হয়। এই জায়গার 
মাঝখানট! একটু উচু ও ছুদিক ঢালু রাখা হয়, 
যাতে করে বৃষ্টি হলে জল জমতে ন! পারে 
(পশ্চিমবঙ্গে পটলের ক্ষেতের মত)। এতে 
প্রথম দিকে ছুই একটি সেচ ও মাধ্যমিক পরিচর্যা 
করতে সুবিধা হয়। 

এই প্রথায় একর প্রতি ৮০০-১০০০ গ্রাম 
বীজ দরকার হয়। বীজ লাগানোর আগে অবস্তা 
কল বেয় করে নিতে হবে। বীজগুলোকে জলে 
ভিজিয়ে; ভেজা নেকড়ায় বেঁধে ছু চার দিন ভেঙ্গা 
খড় বা সারের মধ্যে রেখে দিলে তাড়াতাড়ি 
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₹ বসুন্ধরা £ ফান্তনচৈত্র £ ১৩৮২ 











২ খরমুজ চাষে, নদীর পলিমাটি যথেষ্ট উর্ধর 


- 3) _ থাকায়, আমরা কদাচিৎ সার ব্যবহার করি। 
কিন্তু মাঠে চাষ করতে গেলে কিছু সার ব্যবহার 
করতেই | হবে, নাহলে আশাহুরূপ ফলন পাওয়া 
যায় না। খরমুজের সার তৈরি করার একটা সুত্র 


আছে। এই সূত্র অনুসারে তিন ভাগ 
: খ্যামোনিয়াম সালফেট, ছু ভাগ সুপার ফসফেট, 


চার ভাগ পটাসিয়াম সালফেট ও এক ভাগ 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে 


প্রতিটি জায়গায় বীজ বোনার আগে একমুঠো 


করে সার দিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। পরে 
গাছে ফল ধরতে আরম্ভ করলে গাছ পিছু 


একমুঠো! করে গ্যামোনিয়াম সালফেট চাপান সার 
হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। জমিতে জৈব 
সারও ব্যবহার করা যায়। একর প্রতি ১০-১৫ 
গাড়ি গোবর সার, পাত! পচা সার বা! কচুরীপান। 
পচানে! সার ব্যবহার করলে ভাল হয়। জৈব 
সার ব্যবহার করলে প্রাথমিক সেচের খরচ 
কম হয়। 


নদীর চরে খরমুজ চাষ করলে সেচ একদমই 
লাগে না। অন্যান্য জায়গায় প্রথমদিকে ৭-১* 


রী দিন অন্তর মোট চার পীচবার সেচ দেওয়া 
ঃ দরকার । পরে ফল আসতে আরম্ভ করলে 


_ একদম সেচ দেওয়া চলবে না) বরং বৃষ্টি হলে 


i নিকাশী ব্যবস্থা। করতে হবে। নাহলে সমস্ত ফল 


পচে যাবে। ৷ 


এছাড়া ভাল করে নিড়ানী দিয় জমি পরিষ্কার 
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রাখতে হ হবে। মাও ১৯৬৭ J মতে কালো 




















পলিথিন কাগজ দিয়ে জমি ঢেকে আগাছা দমন 
করলে ফলনও বাড়ে। ই রঃ 
অনেকগুলো! জাতের খরমুজ আমাদের দেশে 
লাগান হয়। তার মধ্যে যেগুলোয় তাড়াতাড়ি 
ফল ধরে ও ফল তৈরি হয়ে যায় সেগুলোই : 
পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে উপযুক্ত। কারণ বর্ষা নেমে 
গেলে এখানে ফলন কমে যায়। সত্য কথ! 
বলতে কি, পশ্চিমবঙ্গে ভাল জাতের খরমুজ 
হয়না। যেসব জায়গাগুলোর কথ! আগে 
বলেছি, সেইসব জায়গায় ফুটি ও বালী জাতীয় 
ফল হয়। এদের অসুবিধা হচ্ছে প্রথমতঃ ওপরের. 
খোসা! খুব পাতলা, দ্বিতীয়তঃ এগুলো খেতে একটু 
বালি বালি ব! দান! দান! এবং তৃতীয়ত: এগুলো 
খুব একটা মিষ্টি না। উত্তর ভারতে অনেকগুলে! র্ 


হরিছারী, ফইজাবাদী, কুতানা। _অমৃতসরী, ; 
দুর্গাপুর মধু; টংক ও সারদা। এছাড়া বিদেশের 


কিছু প্রকরণও যেমন জুকন্বা ও ক্যাম্পে এসব 
জায়গায় ভাল হতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে 


নানারকম জাত প্রকরণ এনে পরীক্ষা করে দেখ! 
দরকার । তাছাড়া নানারকম সঙ্কর প্রকরণও 
কর! সম্ভব, যেগুলো এখানের নিয়া : 
উপযুক্ত হবে। ১ 

ফসল তৈরি হলে দন বমন কালো বই 
কিছু রঙের পরিবর্তন ঘটে। গাঢ় সবুজ রঙ 
আস্তে আস্তে কোথাও মেটে; কোথাও হলদে, বা 
কোথাও ঘি'রঙে পরিবর্তিত: হয়। ফলের মিষ্ট 
অনেক বাড়ে ও সুগন্ধ পাওয়া যায়। খুব পেকে ট 








গেলে অনেক সময় ফল অনা : 
যায় বা ফেটে যায় কিন্তু ভাল ভাল প্রকরণগুলোর 














জালিযুক্ত খোসা কোন সময় নরম হতে দেখা 
: বায়না। এতে করে এইসব ফল অনেকদূর 
_ চালান দেওয়! যায় এবং ফল ২-৪ দিন সংরক্ষণ 
2 করা যায়। পুষ্ট ফল মোটামুটিভাবে ১* সেন্টিগ্রেড 

_ তাপমাত্রায় ও ৮*-৯* শতাংশ আদ্রতার বেশ 
₹ কিছুদিন সংরক্ষণ করা যায়। দূরে চালান করতে 
হলে ফল পুষ্ট হওয়ার একটু আগে তুলে ফেলতে 
হবে। অপুষ্ট অবস্থায় ফসল তোলা হলে ফলন 
একটু কমবে ঠিকই তবুও, একর প্রতি ৪০-৫০ 
কুইণ্টাল ফল পুাওয়! যাবে, অন্যথায় কল সম্পূর্ণ 
পুষ্ট হলে একরে ৬০-৭০ কুইন্টাল ফল পাওয়া 
অসম্ভব নয়। ফুটির ফলন এর থেকে 
কিছু বেশী। 
রোগ ও পোকা 

খরসুজে কতকগুলো পোকার আক্রমণ দেখা 

যায়। এদের মধ্যে সব থেকে মারাত্মক হচ্ছে 
“লাল পোকা” ও “ফল ছিদ্রকারী পোক!” । 
প্রথম পোকাটি কমলা রঙের । এরা সূর্যোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে পাতার ওপর ঘুরতে থাকে কিন্তু তার 
আগে পাতার নীচে গুটিয়ে থাকে। পাতার 
_ শিরার মাঝখানের অংশগুলে! খেয়ে ফেলে। 

_ এক শতাংশ লিনডেন গুঁড়ো পাতায় ছড়িয়ে 
দিলে এই পোকার উপদ্রব কমে। 

ফল ছিদ্রকারী পোকাগুলে! দেখতে মাছির 
থেকে কিছুটা ছোট। এর! ফুল বা ফলের মধ্যে 
- ফুটো! করে ডিম পাড়ে। পরে ডিম থেকে কীড়া 
বেরিয়ে কলের ভেতর কুরে খায় ও পচন ধরিয়ে 





বন্ধুন্ধর! £ ফাল্তন-চৈত্র £ ১৩৮২ 
দেয়। এদের দমন করতে হলে আক্রান্ত ফল- 
গুলে! তুলে পোকানুদ্ধ নষ্ট করে ফেলতে হবে 
এবং একশো লিটার জলে চার সিসি, ম্যালাধিয়ন 
বা প্যারাধিয়ন মিশিয়ে ফসল তোলার সাত আট 
দিন আগে ছড়িয়ে দিলে এই পাকার 
আক্রমণ কমে। 

এছাড়া কিছু রোগের আক্রমণ দেখা যায়। 
পাওডারী মিলডিউ ও ফিউজেরিরাম রট এদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য । পাতায় পাউডার পড়ার 
মত সাদ! দাগ দেখলে রোগটি চেন! যাঁবে। 
পরের দিকে এই দাগগুলো বেড়ে যায় ও টোকা 
মারলে পাউডারের মত গুঁড়ো পড়বে । এই 
রোগ হলে পাতা ঝরে পড়বে। গাছ বাড়বেনা 
ও মোটেই ফল দাড়াবে না। আর ঠাড়ালেও 

ফল ছোট হয়ে থাকবে । ২-২-৫* অনুপাতে 
নর মিশ্রন বা! গন্ধক ছড়ালে এর থেকে 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। 

ফিউজেরিয়াম রট হল গোড়া পচা রোগ। 
প্রথমদিকে গাছের গোড়ার রঙ হলদে হতে দেখা 
যায়। পরে এ অংশগুলো নরম হয়ে যায় ও 
সেখান থেকে ছৃন্ধময় রস বেরোতে পারে । এর 
প্রভাব ফলের ওপরেও পড়তে পারে। সাধারণতঃ 
বীজ এই রোগ বহন করে বলে বীজ শোধন করে 
বুনলে উপকার পাওয়া যায়। ৫৫ * সেটিগ্রেড 
তাপযুক্ত ( অল্প গরম ) জলে প্রথমে বীজগুলে। 
১৫ মিনিট ধরে ভিজিয়ে রাখতে হবে, পরে 
সেগুলো ছেঁকে নিয়ে পারাঘটিত ওষুধে 
( মারকিউরিক ক্লোরাইড ) শোধন করতে হবে। 
সাধারণতঃ ১ কেজি বীজে ১ গ্রাম ওষুধ লাগে । 





পপ পা ন 


হ৯ 


তাঁর অনেক কারণও আছে নিশ্চয়ই । 





ৃ ছি উপর i a রাজ্যের তুলনায় একটু 


 বেশী। কিন্ত উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষ শুরু 
. হওয়ায় খানে শ্বয়ন্তরতার যে আশার সঞ্চার হয়ে- 
_ ছিল,তা প্রায় দশ বছরেও বাস্তবে সম্পূর্ণ রূপায়িত 
করা সম্ভব হয়নি। আমাদের খাস্ভের ঘাটতি 
এখনো! বেশ কিছুট রয়ে গেছে। যদিও আলা- 
দিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত খুব সহজেই সে 
 সমস্তার সমাধান করা সম্ভব নয় তবুও আমাদের 
হাতে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে যে 
সমস্ত ফলাফল আছে ত! কাজে লাগিয়ে আমাদের 
বং গ্বাটতির বোঝ! কিছুট1 কমানো যেতে পারে। 
এটা আজ সবাই জানেন যে, উচ্চ ফলনশীল 
- জাতগুলির বিশেষ করে খরিফ খন্দের প্রসার 
বোরো মরম্থুমের তুলনায় খুরই কম, যদিও পশ্চিম 
বঙ্গের চাবযোগ্য জমির পরিমাণের শতকর। 


৭৫-৮০ ভাগই হচ্ছে খরিফ খন্দের। এখানেই 


সমস্ত দেখ! দিচ্ছে। এবং খরিফ খন্দের উপযুক্ত 
_ উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির প্রজননেই হচ্ছে 
. উপরোক্ত: সমস্তার সমাধান। এই সমস্তার 
সমাধানের জন্যে অনেকেই মনোনিবেশ করেছেন, 
: তবুও । দেখা যাচ্ছে এ কাজ বেশ সময় সাপেক্ষ । 

দখা যাচ্ছে, উচ্চ ফলনশীল প্রচলিত 


_ প্রজাতিগুলি খরিফ মরস্থমে মাঝারি নীচু; নীচু, 


| এবং বেশী নীচু জমিতে ফলন খুবই কম দিচ্ছে। 
অন্যান্ত 
_কারণগুলির মধ্যে খরিফ খন্দের প্রাকৃতিক কারণ- 





ডঃ পুলক মুখোপাধ্যায় ও অসীম কুমার মিত্র 


গুলি উল্লেখযোগ্য । যেমন কম উজ্জল সূর্য্যের # 


আলো উচ্চ তাপমাত্রা, অতিমাত্রায় আর্জতা,জল 
রোগপোকার 


নিকাশের ব্যবস্থা ন! থাক! 
বাড়াবাড়ি ইত্যাদি উল্লেখ কর! যায় এ ব্যাপারে। 
এ ছাড়াও অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি বা অসময়ে 


বৃষ্টিপাত ইত্যাদি খরিফ খদ্দের লে 7 


প্রধান অন্তরায়। 


উপরোক্ত কারণগুলির জন্ত আজও ্ 
আমাদের দেশীয় আমন জাতগুলির উপর বিশেষ 


নির্ভর করতে হচ্ছে। যেখানে বোরে| খন্দে 
শতকরা ৯০ ভাগ জমিতে দমিতে উচ্চ কলনলীল ধানের 












চাম চুকে, জানে বত বর রান ১৯ 
শতাংশের বেশী জমিতে খরিফে উচ্চ ফলনশীল 
ধানের চাষ করা যাচ্ছে না। 

তবে আন্তর্জাতিক চাল গবেষণা কেন্দ্র (ইরি) 
থেকে উদ্ভাবিত ছাউনি) (পেট! 


গুলি থেকে বেশ ভালো ফলন দিতে সমর্থ 

হয়েছে । তা ছাড়া পঞ্চজ আমাদের চলতি 

“মাঝারি আমন” জাতগুলি থেকে প্রায় ২*-২৫ 
দিন আগে পাকে। সুতরাং সেচ এলাকায় রাব 

শো জানের প্রাথমিক সুযোগ কাজে লাগানো 
যেতে পারে। 

পক্চজ জাতের ধান চাষ সম্পর্কে কয়েকটি 
মৌলিক নির্দেশ : 

১! উন্নত মানের পুষ্ট বীজ আদর্শ বীজতলায় 
জুন মাসের মধ্যেই পাতলা করে বুনুন। 

২। ২৫-৩০ দিনের (৪-৫ পাতা) মধ্যে 
রোয়া করুন । কোনো সময়েই পাতা কাটবেন না। 

৩। জমি খুব ভালো করে কাদা! করুন এবং 
জমিকে সমতল করার ওপর জোর দিন। ২-৩টি 
সবল চার! ২০ সে, মি, অন্তর লাইনে এবং ১০ 
সে, মি, অন্তর পরপর লাগান। লাগানোর 
সময় লক্ষ্য রাখুন যেন গাছের গোড়া মাটির খুব 
__ ভেতরে না যায় অর্থাৎ চারা যতট। সম্ভব ভাসিয়ে 
. লাগান। কারণ খুব বেশী ভেতরে গেলে পাশ- 
. কাঠির সখ্য কমবে ও সবকটি এক সঙ্গে পাকতে 
নাও পারে। 
৪) যতটা সম্ভব সেচ নিয়ন্ত্রন করুন। 
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রোয়ার ১* দিন থেকে ৪০ দিনের মধ্যে খে 
জমিতে খুব বেশী জলের চাপ না হয়। বেশ 
জলের চাপ হলে গাছ মরে যেতে পারে এব 
পাশকাঠির সংখ্যা কমে যাঁয়। 

তবে কখনও জমিকে ফাটতে। দেবেন না । 

৫1 একর প্রতি ৩০ কেজি নাইট্রো 
১৫ কেজি ফসফরাস এবং ১৫ কেজি পটাশ স সময 
মত দিন। তবে কোনো সময়েই যেন নাইট্রো- 
জেনের আধিক্য না ঘটে। কারণ, বেশী নাই- 
ট্রোজেনে রোগের এবং পোকার অন্থকৃল পরিবেশ 
তৈরি হয়। মাটি পরীক্ষা: করে নিয়ে জমির 
উর্বরতা এবং গাছের চাহিদা অনুযায়ী নাইট্রো- 
জেন সার ব্যবহার করুন। ফসফরাস ও পটাশ 





সার জমি কাদা করার সময় দেবেন। নাইট্রোজেন 


এক তৃতীয়াংশ কাদ করার সময়, এক তৃতীয়াং 
রোয়ার ২*-২৫ দিন পরে এবং বাকী; এব 
তৃতীয়াংশ আরও ৩৫-৪০ দিন পরে ছিটিয়ই 
দেবেন। ছিটিয়ে দেবার সময় জমির জল 
বার করে দিতে পারলে ভালো হয়। ছ্বিটোবার 
২ দিন পরে আবার জল ঢোকানো উচিত। 

পাতা পচ! বা গোবরের সার যদি কাদা 
করার আগে দিতে পারেন তা হলে কাদা করার 
সময় নাইট্রোজেন সার না দিলেও চলবে । তবে 
পাশকাঠি আসার সময় ও ফুল আসার ২৫-৩০ 
দিন আগে নাইট্রোজেন সার দিতে হবে। 

৬৷ প্রয়োজনীয় শস্ত রক্ষার ব্যবস্থা নিন। 
অযথা! কীটনাশক ওষুধ দেবেন ন] । তবে কীট 
বা রোগ দেখা মাত্রই ব্যবস্থা নেবেন। ধান 
পাকা শুরু হলেই বিশেষ ভাবে নজর রাখুন । 

৭ টাই উদ মোটেই 
করবেন না। 








৬১ 
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সি, শষ বাক আশ 
হব ফলের অরে বিশেষ সুপারিশ ও সলা 
ই হা গত কে জাল! না 
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+ পুষ্ট বানের সংখ্যা ১০০-১২৪ ১১৬-১১৮ ১২৫-১২৬ So 





১০০০ পুষ্ট ধানের সর 8 
রত ওজন (গ্রাম) ২৫৬ ৩২ ১৮-১৯ ২৮ ২২ 
টা রোগ এবং 0 টুংরো ভাইরাস. প্রতিরোধ ক্ষমতা এরতিনীয সমত প্রতিরোধ 


বত মোটামুটি প্রতিরোধের আছে আছে ক্ষমতা আছে 
এ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রতিরোধ . প্রতিরোধ. প্রতিরোধ 
কম ক্ষমতা আছে নসর পাছে ক্ষমতা আছে 
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১। অত্যাবস্তাক পণ্যের মূল্যমান হ্রাস করার 
ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা । অত্যাবশ্যক পণ্যের 
উৎপাদন, সংগ্রহ ও বন্টন সুনির্দিষ্টভাবে বজায় 
রাখ।। সরকারী ব্যয় কঠোরভাবে সঙ্কোচ কর! । 

২। কৃষি-জমির সর্বোচ্চ সীমা কার্যকর, 
উদ্ধ ত্ত জমি দ্রুত বণ্টন এবং ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড 
সংকলিত করা । . 

৩। ভূমিহীন ও দুৰ্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্ত 
বাস্তু জমির ব্যবস্থা! ত্বরান্বিত কর] 

৪। বেগার শ্রমিক প্রথাকে বেআইনী 
ঘোষণা কর।। 

৫। গ্রামীণ খণ বিলোপের পরিকল্পন|। 
ভূমিহীন শ্রমিক, ক্ষুদ্রচাষী ও কারিগরদের খণ 
মকুবের জন্য আইন প্রণয়ন। 

৬। ন্যুনতম কৃষি মজুরী সম্পর্কিত আইন 
পর্যালোচনা । 

৭৷। আরও ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের 
আওতায় আন! ।' ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের জাতীয় 
কর্মসূচী । 

৮। বিদ্যুৎ কর্মসুচী ত্বরান্বিত কর! । কেন্দ্রীয় 

নিয়ন্ত্রনে বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন । 


"i হস্তগালিত ভাতশিল্পের জন্য নতুন উন্নয়ন 


পরিকল্পনা । j 

১০। জনসাধারণের জন্য বস্ত্রের সরবরাহ ও 
মানের উন্নতি। k 

১১। শহর  শহর-পত্তনযোগ্য জমির 
সামাজিকীকরণ। খালি জমি এবং নতুন বাস- 
গৃহের ভিত্তি পর্যন্ত গাথুনির মালিকান! ও দখলের 
সর্বোচ্চ সীমা । 

১২। বিরাট নির্মানকার্ধের মূল্যায়ন এবং কর 
ফাকি রোধের জন্য বিশেষ অভিযান । অর্থনৈতিক 





প্রধান মন্ত্রীর বিশ দফা কর্মস্চী 
অপরাধীদের সরাসরি বিচার এবং নিবর্তনমূলক 
শাস্তি গ্রদান। 
১৩। চোরাচালানকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন। 
১৪। বিনিয়োগ পদ্ধতি উদার কর! । আমদানি 
লাইসেন্স অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা! । 


- ১৫। শিল্প পরিচালনার শ্রমিকদের অংশ 


গ্রহণের নতুন পরিকল্প। 

১৬। সড়ক পরিবহনের জন্য জাতীয় পারমিট 
পরিকল্প। 

১৭। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ত আয়করের ছাড় 
ছাড়ের সীম! ৮,*০০ টাকা। 

১৮। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 
অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ । 

১৯। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বই ও খাতাপত্র 
সরবরাহ । 

২*। বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের 
মধ্যে কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর 
জন্য নতুন শিক্ষানবিশী পরিকল্প। 


৩৩ 





তামাক কোচবিহারের একটি অন্যতম প্রধান 
অর্থকরী ফসল। এই জেলার সর্বত্র, তবে বিশেষ 
করে দিনহাট! ও মাথাভাঙ্গা থানায়, এই ফসলের 
চাষ ব্যাপক, এই জেলায় মোট ২০১০** একরে 
তামাকের চাষ হয়। র 

তামাক চাষ করে কৃষকরা! সব সময় ভাল 
দাম না পেলেও এর চাঁষে কিন্তু ভার! খুব যদু 
নেন। পরিবারের স্ত্রী পুরুষ ছেলে মেয়ে সবাই 
তামাকের জমিতে একসঙ্গে কাজ করেন। 

তামাক চাষে নানা ধরণের সেচ পদ্ধতি অস্ু- 
সরণ কর! হয় যা অভিজ্ঞতালব জ্ঞানের ভিত্তিতে 
তাদের নিজেদের স্থর্টি। এই ধরনের কয়েকটি 
সেচ পদ্ধতির চিত্র পরিচয় এখানে দেওয়| হল-_ 





জেলা কৃষি আধিকারিক, কোচবিহার । 


৩৪ 


কোচবিহারে 
তামাকের চাষ 


চিন্তে 


বিমলেন্দু গাঙ্গুলী 


সেচ ব্যবস্থা খুবই পুরাতন। 
১*-৯২ ফুট গভীর কুয়ো 
খুঁড়ে সেচ দেয়া হয়। 
প্রতি কুয়ো থেকে ৬ বিঘে 
জমিতে সেচ হয়। জেলার 
প্রায় দশ হাজার একরে 
এভাবেই সেচ হয়। 





বহুন্ধর! £ সপ্তবিংশ বর্ষ : ১১শ-১২শ সংখা! 





৩৩৬ 


তামাকের জমিতে নদী বা 
জলাশয় থেকে বাশের নল 
দিয়ে জল ভুলেও সেচ 
দেয়া হয়। এই প্রথায় একটি 
নলে গড়ে ৫-৬ বিঘা 

হিসেবে জেলার প্রায় ২**- 
২৫* একরে সেচ দেয়! হয়| 


গরীব কৃষক পানীয় জলের 
অগভীর নলকৃপের মুখে 
কলাগাছের খোল জড়িয়েও 
সেচদেয়। ছোট ছেলেট 
সেচ যোগাচ্ছে এবং ম! 
পরিচর্যা করছে। 


ছাট অগভীর নলকৃপ বলিয়ে 
হাতলে বাঁশ বেঁধে তিনজনে 
জল ভোলে। লাঙ্গল দিয়ে 
কাচা নালা তৈরি করছে 
একজন কৃষক আর অন্তজন 
থালা দিয়ে নালার জল 
চারদিকে ছিটিয়ে দিচ্ছে। 


en 


না 





১৯৭৩-৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০'৫ লক্ষ 
হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়েছিল। 
কিন্তু ফলনের হার ছিল মাত্র হেক্টর প্রতি ১০৮১ 


কেজি চাল। ধানের ফলন না বাড়াতে পারলে 
আমাদের ক্রমবর্ধমান জনগনের চাহিদ। মেটানো 
শক্ত হবে। ধানের ফলন বাড়াতে হলে যেমন 
জমির অবস্থান অনুযায়ী অধিক ফলনশীল জাতের 
ধানের বীজ ব্যবহার কর! দরকার তেমনি সময়মত 
উদ্ভিপখা, সেচ ও নিকাশী ব্যবস্থা এবং পরি- 
চর্যারও প্রায়োজন। 


এ্যাঞ্োনমিষ্ট, রাইস রিসার্চ ষ্টেসন, চু'চূড়| 


৩৭ 


সবুজ প।/তার 
চাপ৷ন সার 


ডঃ পবিত্র কুমার চক্রবর্তী 


অনেক সময়ে দেখ! গেছে জমিতে সুপারিশ 
অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ সার দিয়েও প্রয়োগ 
পদ্ধতির ক্রটির জন্য এবং অসময়ে দেওয়ার জন্থা 
আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়নি । বর্তমানে বাজারে 
রাসায়নিক সারের অপ্রতুলতা ও বেশী দামের 
জন্য অনেক স্বল্পজোতের প্রান্তিক কৃষক অধিক 
ফলনশীল ধানে নিয়মিত সার দিতে পারেন ন৷!। 

রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে ধানের ফলন 
বাড়ে সত্যি তবে অধিক ফলনশীল ধান চাষে 
রাসায়নিক সার একেবারে অপরিহার্য নয়। মূল 


2 সপ্বিপ রা ১১৭-১২৭ সংখ্যা 


সার বে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার প্রয়োগ 
করে তারপর সময়মত ছুবার সবুজ পাতা দিয়ে 


চাপান সার দিলেও মোটামুটি ভাল ফলন পাওয়া 


টি যেতে পারে। 
টা বর্তমানে দেশে রাসায়নিক সারের যে অভাব 
দেখা যাচ্ছে ত{ মেটানো খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব 


_.. বলে মনে হয় না। স্থতরাং আমাদের জৈব সার, 


সবুজ পাতা সার ও রাসায়নিক সারের সুষ্ঠ 
_ ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। 

.... পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে (সরকারী 
খামারে এবং কৃষকের জমিতে ) ধানের ফলনের 
_.. ওপর সবুজ পাতায় চাঁপান সারের এবং তদ্ধির 
... তরারকের প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য গত খরিফ 
.. সরসুমে একটি পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। এই 
পরাঙ্ষাঙ্েত্রে একটি জমিতে কোনরকম রাসায়নিক 
সার ব্যবহার ন! করে শুধু জৈব সার দিয়ে 
চাষ করা হয়েছিল। মূল সার হিসাবে হেক্টর 
প্রতি ৫ টন গোবর সার জমিতে দিয়ে ভালো 
করে কাদার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া! হয়েছিল । 
জৈব সারের সঙ্গে ছুই কুইণ্টাল মত কাঠ বা তুষের 
_ ছাইও দেওয়া হয়েছিল। ৫--৬ পাত বয়সের 
চার! লাগানো হয়েছিল একটু ঘন করে ( ১৫সে, 
মি, ১০ সে,মি,) এবং চারা লেগে যাবার 


পর জমিটি প্থুইয়ে (gap filling) দেওয়া 
হয়েছিল দুবার। এর পর চার! লেগে যাবার 


? ১৫ দিন পরে একবার এবং কচি থোড় ( Panile 
১ initiation ) অবস্থা আসবার দিন তিনেক 
আগে একবার মোট দুবার হেক্টর প্রতি প্রায় 
_. আড়াই টন হিসাবে গাছের সবুজ পাতা! ছড়িয়ে 
দিয়ে হাত ও পায়ের সাহায্যে কাদার মধ্যে 
চুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্থলকলমী, শিরিফ, 





্লাইরিনিডিয়া, জি - 
পচ্য জংলী গাছ বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্সে ব্যবহার 
করা হয়েছিল। মাঠে কোন আগাছা জন্মাতে ৃ 
দেওয়া হয়নি এবং ফসলের চাহিদা মমষায়ী সেচ 
দেওয়া হয়েছিল। কীটশক্রর বিরুদ্ধে বদাযোগ্য 
ব্যবস্থাও নেওয়| হয়। 

এরই পাশের জমিতে আমাদের সুপারিশের 
(না--৮০ £ ফ--৪০ £ প--৪০ ) অর্ধেক ( না 
৪০ £ ফ--২০ £ প--২০) সার ব্যবহার করে বথা- 
বিহিত তদ্বির তদারক কর! হয়েছিল । এই জমিতে 
কোন জৈব সার দেওয়া হয়নি। মূল সার হিসাবে 





শুধু পটাশ ০ ফসফরিক এসিড ব্যবহার কর 2 


হয়েছিল। ৫--৬ পাতার চারা লাগানো, 
‘ইয়ে’ দেওয়া, আগাছা ও কীটশক্র দমন প্রভৃতি 
প্রথম জমিটির মতই কর! হয়েছিল । I 

চারা লাগানোর ১৫ দিন পরে জমি থেকে 
বাড়তি জল বের করে দিয়ে ২০ কেজি নাইট্রোজেন 
ইউরিয়া হিসাবে ছিটিয়ে হাত দিয়ে কাদা ঘ'টা- 
ঘাঁটি করে ভালো করে মেশানো! হয় এবং এর ছু. 


দিন পরে আবার জমিতে জল চুকিয়ে দেওয়া হয়। 
ঘাটাখাটি করার সময় ধানের উপরের শিকড়- 


গুলো! নষ্ট করে দেওয়। হয়। দ্িতীয়বার চাপান 
সার দেওয়া হয় কচি থোড় অবস্থার আগে হেক্টর 
প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন হিসাবে । এই সার. 
প্রয়োগের ছু দিন পর থেকে ফুল আসার সাত 


দিন পর পর্যন্ত জমি থেকে জল একেবারে রি শুকিয়ে a 


যেতে দেওয়! হয়নি। ক 
অন্ত একটি জমিতে সুপারিশ অনুবাযী সার 
প্রয়োগ কর! হয়েছিল (৮০:8০:৪০ )। জমি 


চাষ শেষ হয়ে গেলে ৪* £৪ £ ৪০ অনুপাতে 


নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফসফরিক এসিড জমিতে রি 


৩৮ 





ছিটিয়ে দিয়ে ২০ সেমি, ১৫ ১০ সেমি, দুরত্ব 
. অনুযায়ী চার! লাগানো হয়েছিল । এই জমিতে 
কোন নিড়ান দেওয়া বা 'থুইয়ে দেওয়া হয়নি। 
প্রথম চাপান ৩* দিন পরে এবং দ্বিতীয় চাপান ৬০ 
দিন পরে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তুচাপান দেওয়ার 















জলের পরিমাণ বাড়ানো কমানো, কীটশক্রর 
(বি ব্থাযলনবন বা অগ্ত কোন রকম তদ্বির 
র্‌ অক একটি জমিতে কোন জৈব অথবা অজৈব 
সার না দিয়ে গ্রথমোক্ত জমির মত সব রকম 
তদ্বির তদারক করে ধান লাগানো হয়। এইটি 
ছিল control 01911 পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
জায়গায় যে সমস্ত পরীক্ষা হয়েছিল তাতে 
পুস|-২-২১, আই-ই-টি-২২৩৩, জয়া, পঞ্চজ 
প্রভৃতি ধানের বীজ ব্যবহার কর! হয়েছিল। 
কয়েকটি জায়গায় নান! কারণে পরীক্ষাগুলি 
ভাবে সম্পন্ন হয়নি। তবে, অধিকাংশ 
পরীক্ষার ফলন পর্যালোচনা করে যে গড় ফল 
পাওয়া গেছে তা নীচে দেওয়া হলো £ 
ক) প্রতি ১* কেজি জৈব ও সবুজ পাতা 
সার এক কেজি করে ধানের ফলন বাড়িয়েছে। 
খ) উপযুক্ত তদবির তদারক করে এবং 
সুপারিশের অর্ধেক সার ব্যবহার করে প্রতি কেজি 
নাইট্রোজেন গড়ে ২৫ কেজি করে ধানের ফলন 
বাড়িয়েছে । 
গ) উপযুক্ত তদ্বির তদারকের অভাবে পূর্ণ- 
মাত্রায় সার প্রয়োগ করেও এক কেজি নিট 





পর মাটি ঘেটে দেওয়া বা জলসেচ কর! হয়নি।, 


বসুন্ধরা : ফাল্কান চৈত্র £ ১৩৮২ 
জেন ১০ কেজি করে ধানের ফলন বাঁড়িয়েছে। 
ঘ) ৫ টন গোবর সার এবং ৫ টন সবুজ পাতা 
সার একত্রে ৪* 2২০ £ ২০ সারের সমতুলা ফলন 
দিতে সক্ষম | 
সুপারিশ 


১। জৈব সার প্রচুর পরিমাণে মূল সার, 


হিসাবে ব্যবহার করে জমিটি খুব ভালোভাবে 


কাদা করতে হবে এবং বারবার মই দিয়ে চৌরস 
করে নিতে হবে। 

২। উপযুক্ত বয়সের চাঁরা জমিতে অল্প জল 
থাকা অবস্থায় লাগাতে হবে। কমজোরী 
জমিতে চার! একটু ঘন করে লাগাতে হবে (কারণ, 
পাশকাঠি কম বেরোবে ) আর জোরালে৷ জমিতে 
অথবা উপযুক্ত পরিমাণ সার দেওয়া জি : 
সুপারিশ অনুযায়ী দূরে দূরে চারা লাগাতে হবে। 

৷ জমি থেকে আগাছা দূর করা, হেজে। 
যাওয়া চারার জায়গায় নতুন চারা দিয়ে খুইয়ে 
দেওয়া এবং অস্ততঃ দুবার কাদা ঘাটাঘাটি করা ) 
অধিক ফলনের সহায়ক। রা 

৪ . সবুজ পাতা চাপান হিসাবে পারা 
করলে চারা লাগানোর পনেরে!-কুড়ি দিন পরে 
একবার এবং কচি থোড় অবস্থার আগে আর 
একবার ব্যবহার করতে হবে। পাতাশুলো কাদার 
মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। 

৫। অল্প রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে 
সেটুকু একবারে কচি থোড় অবস্থার আগে 
ব্যবহার করলে বেশী উপকার পাওয়া যাবে এবং 
জৈব সারের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। 


পপ twa পপ 


৩৯ 











নিবি 





ঠা নববর্ষে রা গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক) লেখক, বিজ্ঞাপন ও রাত i 


তং ও অভিনন্দন জানাই । কামনা করি, আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় বিহছধরা’ 
রশ তিন খানা তে হর মক: 


টি ব্রা এখন একটি দ্বি-মাসিক পত্রিকা । কৃষি গবেষণা, বি উৎপাদন কৃষকের 
অভিজ্ঞতা, কৃষি নির্দেশ, সংবাদ, জেল! ও অঞ্চল ডায়েরী; উন্নয়নমূলক বিচিত্র প্রকল্প ও কর্মসূচী, 
সমস্ত! ও সমাধান ভারি বিবিধ উপযোগী, তথ্যমূলক ও সুখপাঠ্য রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে টা ৃ 
প্রকাশিত হচ্ছে। 







টা পারি বি দার বার ভি ২ 
নীচের ঠিকানায় আপনার বার্ধিক চাঁদা .সত্বর পাঠিয়ে গ্রাহক হোন। মনিঅর্ডারের 
কুপনে গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখবেন দয়া করে। আপনি গ্রাহক হোন 


এবং অন্তকে উৎসাহিত করুম। বৈজ্ঞানিক, প্রথা, নতুন পথনির্দেশ, প্রগতিশীল সার্থক . 


কৃষকের অভিজ্ঞতা) কৃষকের কর্তব্য. এবং ৮৮ মাধ্যমে হ্যা বীর 


_ জবায়তী। 


ঈদ নামার ঠিকানাঃ টি 
_ ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার 
 সবইটর্স বিল্ডিং ২ রং 
দিদা 








ৃ প্রখর ও আউশ মর্মে দেশী জাতের 
বদলে অধিক ফলনশীল জাতের চাষ করে ধানের 
ফলন বাড়ানো যায়। ভালভাবে চাষ করলে 
উশের একর প্রতি গড় ফলন আমনের একর 
রড গড় ফলন থেকে অনেক বেশী হয়। কারণ 
আউশ মরন্মে নূর্ধালোক অনেক বেশী। কাজেই 
৷ মরম্থমে অধিক ফলনশীল, কিন্তু তাড়াতাড়ি 
পাকে, ওরকম জাতের ধান চাষ করে ফলন 













_২। লালমা মাটি অঞ্চল টি 





... আই-ই-টি ২২৩৩ 





_ বোনা বিগ | আঁহে 
কল. কাবেরী। আই-ই-টি ৮২৬, আই-ই-টি বোনা অ ne উশের 
২৯১৪, আই-ই-টি ২৫০৮, পলমন-৫৭৯, ছাড়া 
. সির ১২৬-৪২-১ . 
 কাবেরী, সি-এন-এম ২৫, আইটি 2 
৮৪৯, আই-ই-টি ১৪৪৪, দীন -৫9) ৩ 


৪ পলমন-৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, সি-আর- তা 
১২৬৪২-১১ আই-ই-টি ১২৩৩ শ্রী 
আই-ই-টি ৮৪৯, পলমন-৫৭৯, আই-ই-টি ১. সব 

- ১৪৪৪, আই-ই-টি ২৫০৮, আই-ইৰটি 
৮২৬ সি-আর ১২৬-৪২-১ | 


উপযুক্ত জাতিগুলি বেছে নেওয়া যেতে পারে। 
কেবলমাত্র অধিক কলনণীল জাতের বীজ লাগিয়ে a 
অপেক্ষা প্রায় শতকরা ১০ ভাগ বেশী ফ 

পাওয়া যায়। প্রয়োজনমত সার দিলে দেশীজাতের 
ধানের চেয়ে ফলন আরো অনেক বেশী হবে। 8 ২২ 







8১... 


তু পক্ষ করিয়ে তার ফলাফল অগনুসারে সার 


্ বা £ সব £ ১১শ-১২শ সখ্যা 


বোন আউশে ৩৪ বার চাষ ও মই দিয়ে 


মাটি ঝুরবুরে করতে হবে এবং আগাছা ভাল 
টি বোয়া আউশের 
বেলায় ছুবার ধুলোয় ও দুবার কাদাতে লাঙ্গল ও 


করে বেছে ফেলতে হবে। 


_.. মই দিয়ে ভাল করে কাদা করতে হবে। উভয় 


ই সার প্রয়োগ 


আট রাম য়ন Ls 
ane 
রোযা! ধান 
ক। শেষ চাষের সময় 
বোনা ধান 
" রোয়াধান 
খ। চাপান সার 
১। বোনা আউশে . 
ঝোনার ১৮--২০ দিন পরে 
. বোলার ৪০--৪৫ দিন পরে 
২ রোয়া আউশে 
রোয়ার ১২--১৫ দিন পরে 
uu _রোয়ার ২৫--৩০ দিন পরে - 


সার দিয়ে ভাল ফলন পেতে হলে মাটি 





ol হরবে জমি তৈরিয় সময় সার দেওয়ার দরকার 
___ নেই। কারণ আলুতে বেশী পরিমাণে যে সুষম চাপান সা 
সার দেওয়া হয়, সবস্থায়ী আলুগাছ ত পুরো- দিলে ভা 

্‌ কাজেই মাটির তেজে পর্যাপ্ত র 


oo পুরি নিতে পারে না। 





সার দেওয়া... ১ 
অমি তৈরির স সময় একর শু ১৭ | শী নু 












সাধারণতঃ উই পোকার উপন্ব ই সেজন্য 
পেরোতে ভারে জি ১৪ কেজি অলডরিন 











ব্যাপারে সক হতে হ হবে। 1 




























অঞ্চলে বোশেখ এবং খরালীড়িত অঞ্চলে জোষ্ঠ- 


বোনা আউশের জন্তু একর পিছু বীজ লাগবে 
২৫৩০ কেজি।, বীজ বোন! যন্ত্রে বুনলে অবশ্য 
অপেক্ষাকৃত কম লাগবে । রোঁয়া আউশের জন্থ 
জ লাগবে একর পিছু ১৫--২০. কেজি। 


| খামারে বা রেজিষ্টার্ড বীজ বিক্রেতার কাছে. খোঁজ 


ও বেদি পি তিন গ্রাম এযাঞ্রোসেন জি-এন 
দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে! এর চেয়ে 
ভাল হয় যদি *'৩ গ্রাম েপ্টোসাইক্রিন অথবা 


_ এরিটন-৬, ট্যাফাসন-৬ বা খ্যাগালল-৬ মিশিয়ে 

১০ লিটার জলে গুলে ১০ কেজি বীজ ভিজিয়ে 
দেন। ডিজানোর ৮--১০ ঘণ্টা পরে ভেসে ওটা 
_ বীজগুলি ফেলে দিয়ে বাকী নগদ বোমার জন্ত 


জাই অঞ্চলে | ফাগুন, পলি ও. সিন দিয়ে বীজ টেকে দিন। 


নব 


বোনা আউশের জন্য ও. শুকনো পা 


৩ গ্রাম এগ্রিমাইসিন-১০ এরং ১০ গ্রাম, 


রর... বোনা আউশের বেলায় আগাছা দমনের 
নট ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে যাতে আগাছ। 
ট 'ধানকে কাবু করে ফেলতে না পারে) রোয়া 


বসুন্ধরা £ ফাল্তন-চেত্র £ £ ১৩৮২ 


অব পটাশ ৩ কেজি। 


শুকনে! বীজতলায় বীজ ফেলে গুড়ো, মাচ 
পরে মালায় জল ভরে 
দিন। কাঁদানে! বীজতলায় বীজ ফেলার ২--৩ 
ঘণ্টা পরে বীজতলা ডুবিয়ে সেচ দিন এবং ২৪ 
ঘণ্টা জল ধরে রাখুন। ২৪ ঘণ্টা পরে নালায় 
জল রেখে বাড়তি জল বের করে দিন।- চাঁরা 
বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে জল 
বাঁড়ান। তারপরে বীজতলায় ১ থেকে ২ ইঞ্চি 


এ জল ধরে রাখুন। মনে রাখবেন বীজতলায় ওষুধ 
প্রয়োজনীয় বীজের অস্ত নিকটবর্তী, সরকারী 


দিতে হবে বোনার ৭--১০ দিনের মধ্যে । 


_ বোন! আউশের বেলায় বীজ বোনা যন্ত্র দিয়ে 
৮ ইঞ্চি দুরে দূরে সারিতে বীজ বুন্ুন। এভাবে, 
বুমলে বীজের পরিমাণ কম লাগবে। নিড়েন 
দিতেও সুবিধা হবে। রোয়া আউশের বেলায় 
৮ ইঞ্চি দূরে দূরে সারি করে ৬ ইঞ্চি অস্তয় চার 
লাগান। চারা বেশী গভীরে পুঁতবেন ন1। 
: বোনা আউশ সাধারণতঃ বৃষ্টির ওপর নির্ভর 
করে লাগান হয়। রোয়ার পর থেকে ৩৫---৪০ 
দিন পর্যন্ত আধ থেকে এক ইঞ্চি জল জমিতে 
রাখবেন। চাঁপান সার দেওয়ার আগে জল বের 
করে দিন।" সার দিয়ে মাটির সঙ্গে ভাল করে 
ঘেটে দিয়ে আবার পরের দিন জল ঢুকিয়ে দিন।, 


_রোয়া ধানে জল ঠিকমত ধনে রাখলে: আগাছা 


কম হয়। 








বন্ধ! : সপ্তবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য 
- ধানেও নিড়েন দরকার। ধান বোনার ১৫ ও 


১, | ৩০ দিন পরে দ্বার ভাল করে নিড়েন দিন। 
. নিডে দিলে মাটি আলগা হয়, তাতে বাতাস 








__ চলাচল ভাল ং হয়। ফলে গাছ সহজে খাবার 
নিতে পারে। ৮ 


বোনার পরের দিনই একর প্রতি টক-ই ২৫. 


(দানা) ১৫ কেজি অথবা মেচেটি (দানা) ১০ 
.. কেজি সমানভাবে ছড়িয়ে দিলে ঘাসের উপদ্রব 

খুবই কম হবে। এর পরে প্রয়োজনমত বিদা বা 

টিন কন পাকজাধার। 





ভি বসা রোগ চারপাশের জমিতে দেখ! গেলে 
রোয়া ধানের জমিতে জল একবার কমিয়ে 
_দেবেন। রোয়! বা বোনা ধানে একর পিছু এক 






“ন bli অথবা ৩০০ গ্রাম ডাইফোলাটান 


০* লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন। ধানের 


Ee গায়ে চিটা রোগ যদি দেখা যায় তাহলেও 
উপরোক্ত রোগ প্রতিরোধক ওষুধ ছেটাতে হবে। 
জমিতে ধানে ঝলসানো রোগের 1 








[8 কেজি ক্যাপটান ৮৩% বা দস্ত!ঘটিত ওষুধ যেমন 
_' ডায়খেন জেড-৭৮ বা ডায়খেন এম-৪৫ ব! কুমান 


₹ প্রতি দশ লিটার জলে... 
এ ওষুধের পরিমাণ: 


"আক্রমণের লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি লিটার জলে 
এক মিলি লিটার হিনোসান এই: হিসাবে মিশিয়ে ্‌ 
ছেটাতে হবে। 

প্রয়োজনমত ওষুধ ব্যবহার, করবেন, এজন্য 
মাঠে যাওয়া ও লক্ষ্য রাখা দরকার। রোগের 
আক্রমণ দেখলে ওষুধ ব্যবহার করবেন। 
কীটশক্র দমন করুন 

জমিতে কোন রোগ ও পোকার আক্রমণ 
দেখা যাচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে সপ্তাহে 
অন্ততঃ একবার ক্ষেত ঘুরে দেখুন। আউশ 
ধানে সাধারণতঃ মাজরা পোকা, দয়ে পোক! ও 


গন্ধি পোকার আক্রমণ বেশী। আজকাল শীষ- 5; 


কার্ট! লেদা পোকার আক্রমণও প্রায়ই দেখা 


যাচ্ছে। 


ক্ষেতে মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা গেলে 
নীচে বল! যে কোন একটি কীটনাশক ওষুধ জলে 


মিশিয়ে ছিটিয়ে দিন। সাধারণতঃ শতকরা টি 


বা তার বেশী পাশকাটি মাজর! পোকায় আক্রান্ত 
হলে অথবা প্রতি বর্গমিটারে ( প্রতি ৩০--৩৫টি : 
গোছে) একটি মাজর! পোকার প্রজাপতি বা একটি 
ডিমের গাদা দেখ! গেলে ওযু ছেটান। 





সাধারণতঃ গাছ বড় হলে এক একর জমিতে 
ভালভাবে ওষুধ ছেটানোর জন্য প্রায় ৩০* লিটার 

জল লাগে। ধানের অন্যান্য পোকা যেমন 

পামরী পোকা, পাতা মোড়া পোক! ইত্যাদি 

এতেই মরবে। 

আউশ ধানে দয়ে পোকার আক্রমণ আজ- 

__ কাল বেশী দেখা যাচ্ছে। এরজন্য প্রতি ১০. 
| _ লিটার জলে ৮ মিলি লিটার মিথাইল প্যারাধিয়ন 

















পাতার গোড়ার দিকে ওষুধ পড়ে। এই পোকার 

আক্রমণ হলে সমস্ত ক্ষেতে ওষুধ ন! ছিটিয়ে 

শুধুমাত্র আক্রান্ত জায়গাতে ছেটান। 

ধানে দুধ আসার সময় গন্ধি পোকার আক্রমণ 
দেখা, গেলে একর প্রতি ১২ কেজি ১০% 





বসুন্ধরা £ ফাপ্তন-চৈত্র £ ১৩৮২ 
পাকার সময় শীষ কাটা লেদা পোকার আক্রমণ 
হলে একর প্রতি ১২ কেজি ১০% বি-এইচ-সি 
গুড়ো ছড়িয়ে দিন। বি-এইচ-সি ১০%, গুঁড়োর 
বদলে প্রতি দশ লিটার জলে ৫০ গ্রাম জলে- 
গোল! বি-এইচ-সি ৫০% গুড়ো বা ৫ মিলি 
লিটার হুভান ১০০% এ পরিমাপে মিশিয়ে 
ভালভাবে ছেটাতে হবে যাতে গাছের গোড়ায় 
ওষুধ পৌঁছায়। 
| আজকাল বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ 
দেখা যাচ্ছে। এই পোকা গাছের গোড়ায় বসে 
রস চুষে খায়। ফলে গাছ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে 
যায়। তাই প্রতি ধানের গোছে ২--৪টি এই 
পোকা দেখ! গেলেই নীচে বলা যে কোন একটি 
ওষুধ ছেটান। আক্রমণের লক্ষণ ( গাছ শুকিয়ে 


__ বি-এইচ-সি গুঁড়ো ভালভাবে ছড়িয়ে দিন। ধান মাওয়া) দেখা মাওয়া গত লা করবেন ন! । রি 
ওষুধের নাম | প্রতি দশ লিটার জলে পতি এর হার 
ওষুধের পরিমাণ | তের পরিমাণ 
সেভিন ৫০% ২৫ গ্রাম es ৭৫০ গ্রাম 
_. ডিমেব্ৰুন ১৭০% - ৫ মিলি লিটার ইং মিলি লিটার 
5 ম্যালাথিয়ন ৫০% ২* » » + ৬০০ ৮৮ 
হতাকরন 9০% ১০-5 রি ৃ ূ না : ৩৮৬ ক 


এই পোকা গাছের গোড়ার, দিকে থাকে। উপরে ছেটালে ফল হবে না তাই জলের গা . 
সেজন্য গীছের গোড়াতেই ওষুধ ছেটান। পাতার বেদী লাগলে, ও বেশী লাগবে। 


১8৫... 











তি ফলনের জন্ চাই নিন বাঁজ। তাই 
- বোনার আগে বীজের গুণাগুণ যাচাই করে 
... নেওয়া দরকার। বীজের নমুনা! বীজ পরীক্ষার 
ক্ষেত্রে তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । কোন 
__ বীজের ভালমন্দ খালি চোখে দেখে বলা সম্ভব 
নয়) এর জন্তচাই বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, 
বিশুদ্ধতা, আন্ত প্রভৃতির পরীক্ষা । তবে বীজ 
য় সীরাতে করা সম্ভব নয়। 













নমুনা বারা 





বি উমার তীর 


শুধুহাতে নীহ নমুনা সংগ্রহ কর! যেতে 2 রর 


পারে তবে নমুনা সংগ্রহের জন্য বোমা বাঁ 


01০16 ব্যবহার করাই ভাল । বীজ যদি গাদা 
করা থাকে তবে তার চারপাশ থেকে এবং বা 
ভেতরের অংশের বিভিন্ন দিক থেকে নমুনা! সংগ্রহ 


করতে হবে এবং তারপর সেগুলি ঠিক করে 
মিশিয়ে একটি নমুনা! করতে হবে। 

... এক একটি গাদার বা স্তপের জন্য একটি করে 
নমুন! হবে। বীজের নমুনা গাঁদা বা বস্তা যার 
থেকেই নেওয়া হোক না কেন জক্ষ্য রাখতে হবে 


যে তার চারপাশে যাওয়ার জায়গা আছে কিনা।। 
আঁর বীজ যখন কনভেয়ারের বীজ চালাই 0 


















টে একটি গাদায় বাঁ লটে ৩টি বস্তা বা তার কম থাকে 


: (যদি ৩ বস্তার থেকে বেশী হয় তবে ৫ বস্তা + লটে 


৫+৩০ এর দরশভাগ অর্থাৎ ৩, মোট ৮টি বস্তা 


হোক উড বস্তার বেশী থেকে নমুন! নেবার কোন 
নমুনা সংগ্রহের পর নমুনাটি দেখে নিতে 
হবে। যদি মনে হয় নমুনাগুলি ঠিক একরকমের 
-. মনে হচ্ছে না তবে আলাদা আলাদাভাবে ঠিক 
করে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে। আর যদি 
মনে হয় সবগুলি নমুনাই একই রকমের তবে 
সবগুলি মিশিয়ে এক করে একটি কম্পোজিট 


অবশ্যই এক একটি লটের জন্য এক একটি হবে। 
সাধারণভাবে বীজের নমুনা পাঠাবার সময় 






৫০ গ্রাম ॥ ত তবে, এর কম পাঠান কই 
aged | 





যখন বন্ধ! থেকে নযুন! নিতে হবে রি 
তবে সব কটি থেকেই নমুন! নিতে হবে। আর 


' যা বস্তা আছে তার দশভাগ থেকে নমুনা নিতে 
__ হবে। যথা! লটে যদি ৩০টি বস্তা থাকে তবে 


থেকে নমুন| নিতে হবে। আর লট যত বড়ই 


নমুনা পাঠাতে হবে। তবে কম্পোজিট নমুনা: 


এর পরিদাগ দেখে নেওয়া প্রয়োজন কারণ সময় টু 


বসুন্ধরা £ ফাল্তন-চৈতর £ ১৩৮২ 


১। যিনি পাঠাচ্ছেন তাঁর নাম ও ঠিকানা। 
২। কোন শস্ত এবং জাতের নাম। 
৩। নমুনার নম্বর এবং লট নম্বর । 
81 লটে কতটা বীজ আছে তার ওজন । | 
৫। আপনি কি কি পরীক্ষা করাতে চান 
অস্ছরোদগম ক্ষমতা/বিশুদ্ধত|/আদ্রতা। 
এইভাবে নমুনা সংগ্রহের পর, তা কাপড়ের 
বা এালকাখিনের থলিতে ভালভাবে বেঁধে পরীক্ষার 
জন্য পাঠাতে হবে। আর আর্দ্রতা পরীক্ষা 
করাতে চাইলে কেবলমাত্র. এ্যালকাধিনের 
থলিতেই বীজের নমুনা পাঠাতে হবে। : নমুনা 
ডাকে পাঠালে বীজ পরীক্ষাগারের ঠিকানা 
নিভূ'ল এবং পরিষ্কার করে লেখ! দরকার 
বীজ পরীক্ষা! বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 
জায়গায় করাহয়। ; 
নীচের যে কোন একটি রঙ্গে অ 






৪৭. 


ফর্ম--৪ 
কূল নং ৮ 


“বুন্ধর' দ্বি-মাসিক পত্রিকা 


এ উনার জোন দিদনাৰলী (১৮৫৬ ) ৮ ধারা অনুযায়ী নিমলিবিত 
ৃ জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল | ৃ 

:১॥ প্রকাশ স্থান : ৪২, গ্রাহামস রোড, কলিকাতা 
__২। প্রকাশ কাল | দ্বি-মাসিক হু 
তা লনা ্‌ ই হৱা কেক 





লস 








নীচ জমিতে রস থাকলে ফাগুনে গরম 


পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেতো! পাট, বিশেষ করে 


সোনালীর জাত বোন! যায়। কালবোশেখীর 
বৃষ্টি হলে মাঝারি ও উঁচু জমিতে পাট বোনা যায়। 

এটেল ও বেলে জমি ছাড়া সব জমিতেই 
পাট চাষ সম্ভব । সব জাতের দো'জাশ, বিশেষতঃ 
পলি দোআশ জমিই ভাল। তেতো বা বগী 
কোনও পাটই চার! অবস্থায় দাড়ানোজল সহ্য 
করে টিকে থাকতে পারে ন1। কিন্তু একটু বড় 
হলে তেতে! পাট কিছুটা! দাড়ানো-জল সহ্য 
করতে পারে; বগী পাট ত!’ পারে ন।। বগী 
পাটের জন্য জল দাড়ায় না এমন জমিই বেছে 


৪6৯ 


নেওয়া উচিত। 

জমির অয্নত! বেশী হলে পাট ভাল হয় না। 
অস্ত না কমালে জমিতে সার প্রয়োগের সুফল 
পুরোপুরি পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গের বেশীর 
ভাগ জমিতে অগ্নতার পরিমাণ বেশী; অন্যান্য 
স্থানেও জমির অল্নতা বেশী থাকতে পারে। 
সেক্ষেত্রে জমিতে চুন, ডলোমাইট বা বেসিক- 
স্যাগের গুঁড়ো দেওয়া! উচিত। চুনের মাত্রা 
বছরে একর প্রতি এক কুইন্টালের বেশী হবে ন! । 
সঠিক মাত্রার জন্য মাটি পরীক্ষ। করানে! উচিত। 
চুন দেওয়ার পর দশ দিনের মধ্যে বীজ বোনা: 
চলবে ন!। জমি চষার সময় চুন দেওয়! উচিত । 


: সা : ১১৭-১২৭ সংখা 





০৭ ৭৫% দিয়ে শোধন করুন। বৃ 


ৃ জার (জে-আর-সি ৩২১) . নীচু’ সরস 
ঢাকাই ( ডি-১৫৪ ) _ মাঝারি, সরস 
(সর লোন (নপক ২১২) মাঝারি, উঁচু 





শালী ( জে-আর-সি ৭৪৪৭ ) অতি উদর বানি র র 


5. চৈতালী (জে আর ও ৮৭৯) কম বৃষ্টি এলাকায় - ফাগুনের শেষ থেকে চৈতের 


_ বাহদের ( জে আর ও ৭৯৩৫) মাঝারি, উঁচু 





উবার (জে আয ৬৬) : মাঝারি, উচু 
নবীন (জে আর ও ৫২৪) মাঝারি উচু ১ উবে: 


অতিবৃষ্টি এলাকায় চৈতালী বোর চলবে না। i পদ বাইন ফুলে ফলনের 
বানী চিন বৰং সাং অরে কুল আদতে সাজি 








প্রতি কেছ বীজ ৩০ গ্রাম পারাঘটিত ত্য 


__ তেতো পাট £ একর প্রতি ২২--৩ কেজি 
i il ন ভি কেজি 








Al 


পরগণ! ও মুশিদাবাদ জেলায় অনেক কৃষকই 
এরকম ফলন পাচ্ছেন। 

সার দেওয়ার কোনও ঢালাও সুপারিশ কর! 
শক্ত ; তবে সর্বোচ্চ মাত্রা! বলে দেওয়া সম্ভব। 
তেতো পাটে একর পিছু ১৬--২৪ কেজি ও 


বগী পাটে একর পিছু ৮১৬ কেজি নাইট্রোজেন 


ফলনের পক্ষে ভাল । ফসফেটের পরিমাণ 
ক্ষেত্র বিশেষে নাইট্রোজেনের অর্ধেক বা. তারও 
কম অথবা! ন! দিলেও চলে । পটাশের পরিমাণ 
সাধারণতঃ নাইট্রোজেনের অর্ধেক বা কোথাও 
প্রায় মমান। 

যে জমিতে পাট-আলু, পাট-গম» পাট-ধাঁন, 
পাট-ধান-গম, পাট-ধান-আলুং এই শস্তা-পধায়ে 
চাষ হয়, সেখানে পাটের জন্য ফসফেট ও পটাশ 
দরকার হবে ন! বরং নাইট্রোজেনও কম মাত্রায় 
দেওয়! উচিত। এই মাত্রা বগী পাটে প্রতি 
একরে ৮ কেজি ও তেতে| পাটে ১২ কেজির বেশী 
কখন নয়। 





বস্তন্ধর! £ ফাল্তান-চৈত্র £ ১৩৮২ 


মোট রাসায়নিক সারের সবটুকু ফসফেট ও 
পটাশ চাষের সময় দেওয়া উচিত। চার! 
বেরুনৌর ৩*-_-৩৫ দিনের মধ্যে নাইট্রোজেন 
সারের অর্ধেক ও বাকী অর্ধেক ৫০৫৫ দিনের 
মধ্যে চাপান হিসেবে দিতে হবে। জমি বেলে 
দোজাশ হলে তিন ভাগের প্রথম ভাগ বোনার 
আগে শেষ চাষের সময়, দ্বিতীয় ভগ বোনার 
৩০-৩৫ দিন পার ও তৃতীয় ভাগ ৫০-৫৫ 
দিন পরে দিলে ফলন ভাল হয়। 
ঠিকমত নিড়েন দিন 

পাটের ভাল 'ফলন পেতে হলে সময়মত 
নিড়েন দিন। 

চার! ৩ ইঞ্চির মত লম্বা হলে সারির মাঝ 
দিয়ে আড়াআড়িভাবে সরু বিদে চালিয়ে দিন। 
আর ছু সারির মাঝে চাক! নিড়ানি চালিয়ে 
আগাছা মেরে মাটি ঝুরঝুরে করে দিন। 

সারির মাঝের আগাছ! মারার জন্থয 
বার চাকা নিড়ানি ভালভাবে চালান। 


দেওয়া 
হচ্ছে। 


৫৯ 












ba ঘোড়া পোকা বা ভিড়িং পোকা সবুজ টি 
ডর রঙের গায়ে শুয়ো নেই। চলার সময়ে পিঠ. 
উঁচু করে চলে। এরাও গাছের পাতা ও কচি 
ডগা খায়। ্ 
| াকড় খুব ছোট ছোট। হর 
দেখাই যায় না। গায়ের রং হলদে বা লাল। 
পাতার নীচের দিকে থাকে এবং রস চুষে খায়। 
ফলে পাত! কুঁকড়ে সাদাটে হয়ে যায়। 

ঘোড়া পোকা বা শ্তয়ো পোকার জন্য নীচে 
2৮287757 






দি থায়োডান % সর. 
ও রি (২) ফলিথায়ন ৫০%. i ৮ তর ১৫. প্র » | ৪৫০ 
4 নিলি ২১৪, ৮. ৪৫5 





ভালভাবে পড়ে । 
১ বট ইলাবে ধর হয়েছে। গাছের বাড় লাল মাকড়ের আক্রমণ হলে কেলখেন 
টা, ই তখন ১৮৫% ই-সি ছু মিলিলিটার বা মোবোসাইড 
টি ৪০% ই-সি এক মিলিলিটার হিসাবে প্রতি 
লিল বু ১ 
রোগ - : 
j গোড়া-পচা রোগ দমনের জন আগ্রোসান 
জিএন দিয়ে বীজ শোধন করে বুনতে হবে। 
মত পটাশ সার দিতে হবে। একই জমিতে 
ৃ ্রাস্ত গাছে ও পর্যায়ক্রমে পাট ও আলুর চাঁষ বন্ধ রাখতে 
্ ফটো হবে যাতে পাতার নীচের দিকে হৰে। আলুর পরে ধানের চাষ করা নিরাপদ। 














রহ 









ডাটা-পচ রোগ দমনের জন্য পাট গাছে 
একর পিছু ২৫০-৩০০ গ্রাম ডাইফোলেটান 
২৫*--৩০০ লিটার জলে অথবা ৫** গ্রাম 
ক্যাপটান ৮৩% তিনশো! লিটার জলে গুলে ভাল- 
ভাবে গাছের ডাঁটায় ও পাতায় ছেটান। ফুল 
এসে গেলে আর ওষুধ ছেটাবেন না। রোদ 
ঝলমলে দিনে ওষুধ ছেটান। 
সময়ে পাট কাটুন 

গাছের ১২০ দিন বয়সে কাটলে সব চাইতে 
ভাল। তাতে মিহি ও শক্ত পাট পাওয়া যাবে। 
তবে প্রয়োজন বোধে আগে বা পরে কাটতে 
পারেন। 
পাট পচানো 

কাটা পাট গাছ এমন ছোট ছোট আটিতে 
বাধুন যেন সেই জাটির গোড়া! ছ হাতের মুঠোয় 
ধর! যায়। আটিগুলো মাঠেই ৩-৪ দিন ফেলে 
রাখুন যাতে এর পাত৷ শুকিয়ে ঝরে যায়। 


বসুন্ধর। £ ফাল্গন-চৈত্র £ ১৩৮২ 


যতদূর সম্ভব পরিষ্কার জলে পাট ভেজান। 
জাগের ওপরট! গাছের পাতা, কচুরী পানা, জলীয় 
গাছ ইত্যাদি দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিন। 
তারপর ইট, পাথর, তাল বা নারকেল বা 
পুরানে! কাঠের গুড়ি দিয়ে জাগ চাপ! দিতে 
হবে। কলাগাছ ব! মাটির ঢেলা দিয়ে জাগ 
চাপা দিলে পাটের রং কালে! হয়ে যাবে, ফলে 
দামও কম পাবেন। জাগ যেন জলের তলায় 
মাটির সঙ্গে লেগে না যায়। 

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে জাগ দিলে পাট ৮-১০ 
দিনের মধ্যে আশ ছাড়ানোর জন্য তেরি হয়ে 
যাবে। আশ্বিন-কাতিক মাসে যখন ঠাণ্ডা পড়ে 
তখন জাগ দিলে পাট পচতে ২০-২৫ দিন সময় 


লাগে। 


যতদূর সম্ভব পরিষ্কার জলে পাট ধুয়ে ভাল 
করে শুকিয়ে নেবেন। শুকোবার সময় নোংর! 
না হয় সেদিকে নজর রাখবেন । 


৫৩ 


বরিকেরিক লী ৯৩ 





বা অ ho 

অজয় দত্ত | nt সম্ভাবনাময় প্রচেষ্টা | 

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় | ধান্তে!ৎপাঁদনে অধিক ফলনশীল বীজের ভূমিক! 

'_ অজিত কুমার মণ্ডল ॥ পুমা-২-২১ বাইদ ডাঙ্গার ফলন বাড়ায় 

অনিল কুমার মণ্ডল | বর্ধমানে পু! ধানের জনপ্রিয়তা 

__ অনিল কুমার মণ্ডল | জনক একটি উচ্চ ফলনশীল গমের নাম 

অমল কৃষ্ণ রায় | চার। ছিদ্রকারী পোকা থেকে আথকে রক্ষা! করুন 

অমিয় কুমার মিত্র | ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট সার ব্যবহার করুন 
অসীম কুমার মিত্র (যুগ্ম ) | আই-আ'র-২০ জাতের ধান চাষ কেন করবেন 

টু ম্‌ কুমার মিত্র (যুগ) | খরিফে পঙ্কজ ধানের চাষ | 
দি 

5 হা গুপ্ত | বিজ্ঞানভিত্তিক সার সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা 







কাক কমল চট্টোপাধ্যায় | পয়রা শস্ত 

_ কল্যাণত্রত সেনগুপ্ত | শাক সবজির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সংকরীকরণের প্রয়োজনীয়ত! 
. কল্যাণত্রত সেনগুপ্ত (যুগ্ন ) | তিল চাষ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 

_ কানাই লাল বন্দ্যোপাধ্যায় | সাগরদ্বীপের তরমুজ 

কাস্তিপদ ঘোষ | বর্ধমান সোচ্চার 

উর 
 জঃ গোরাঙ্গ লাল রায় | বেশি সবজি মানেই বাড়তি খাত ও বেশি লাভ 
 গঙ্গেশ চন্দ্র বিশ্বাস | বারমেসে ধনেপাতা 
577 
. চি্বানন্দ গোস্বামী | রনিবীনের দেশ বীরভূম 

ডা গোস্বামী | হিমঘরই বীরভূমের আলুচাষের বাতিঘর 







রে ণ চন্দ ধর 1 পশ্চিম দিনাজপুরে গমের চাষ 
ডঃ তরুন কুমার চট্টোপধ্যায় | খ্রযুজের চাষ 


দিলীপ কুমার মুখাজি | পুরুলিয়ার উপযোগী আউশ ও ধান সাঠি 
১ সি নাগা 1 কৃষক চর্চা মগুল কি ও কেন 


৫ : টি ৃ 





কাতিক-অগ্রহায়ণ 
| কা্তিক-অগ্রহায়ণ 
কাতিক-অগ্রহায়ণ 
_ টবশাখ-জ্যষ্ঠ 






পৌষ-মাঘ 
পৌঁষ-মাঘ 


বৈশাখ জ্যেষ্ঠ 


বৈশাখ-জ্যে্ট 
ফান্তন-চৈত্র 


ফাল্জুন-চৈত্র 


পৌঁধমাঘ - 
আঁষাঢ-শ্রাবণ 
ভাদ্র-আশ্বিন 
_ ফান্তন-চৈত্ 


_ ফাল্গুন-চৈতর 


- আযাঢ়-আ্বণ 


ফাস্যন-চৈত্ৰ 


বৈশাখ-জ্ষঠ 
ভাজ-আহিন 


ফাল্তন-চৈত 


 কাতক-অগ্রহায়ণ 


ফাল্তুন-চৈত্র ৷ 





_বন্ুন্ধরা £ ফাল্কন-চৈত্র ১৩৮১ 









বীরেন ঘোষ | উচ্চ ফলনশীল ধান এবং মুর্ণিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ রবের কৃষক কার্িক-ভগ্রাহাষণ 
ধীরেন ঘোষ | ছবরাখালি লঙ্কা . পৌঁধ-মাঘঘ 


... ফ্ররকূমার মখোপাধ্যায় | পশ্চিমবঙ্গে ধান্ত গবেষণার পটভূমি .. বৈশাখ-জ্যোষ্ঠ 
8 ফরকুদার মুখোপাধ্যায় 1 পশ্চিমবঙ্গে - ধান্য গবেষণার অগ্রগতি কাতিক-অগ্রহায়ণ ; 


২ম ॥ 
নন্দলাল পাকরাশী | পশ্চিমবঙ্গের সবজি বাজার . 
__ অরেন্দ্র নাথ সেন | বাঁশের নলকৃপ : 
নরেন্দ্র নাথ সেন | কৃষি উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় খামার করপোরেশন 
নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ | বীজ বিশুদ্ধকরণ প্রণালী ও সংরক্ষণ 
নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ ! সার্টিফায়েড বীজ পরিবর্ধন প্রকল্প 
ডঃ নিলাংগু মুখার্জি | পশ্চিমবঙ্গে আলু চাষের সম্ভাবন! 
নীলমণি মিত্র | মাঠের পাতায় পাতায় সবুজ বিপ্লবের অক্ষর 
নীলমনি মিত্র | খান্ত উৎপাদনে জরুরী কর্মসূচী 
“নীলমণি মি | রবিশস্ত চাষ কর্মসূচী 
নীলমণি মিত্র ত্র | কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে রি ও পিন রর 
2 
- পার্থপারধি দাশগুপ্ত | শশ। মা নপ্ল্যাণ্ট ৃ 
পুণ্যব্রত উস | পশ্চিমবঙ্গের ধানের কয়েকটি কীটশক্ ও তাঁদের 


ডঃ পুলক মুখোপাধ্যায় ( যুগ্ন )| খরিফে পঙ্কজ ধানের চাঁষ | 

"ডঃ পুলক মুখোপাধ্যায় ( যুগ্ম ) | আই-আর-২* জাতের ধান চাঁষ কেন করবেন 
প্রবীর মুখোপাধ্যায় | চিনি উৎপাদনে নুগারবীট : 

ডঃ পবিত্র কুমার চক্রবর্তী | সবুজ ০০ চাঁপান সার 

বা 











বনবিহা চক্রবর্তী | আপনার ধানের ফলন আরো বাড়ান. 

হারী চক্রবর্তী | শস্ত পর্যায়ে সরষে ও তিলের চাষ 

ন্দ্যোপাধ্যায় | ক্ষুদ্র সেচে জলের অপচয় 

বত | সার! বছরের সবজি যুলে| 

র | ভালো ফলনের জন্য সঠিক নিয়মে গাছ লাগান ৷ 
যুগ্ম ) তিল চাষ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
_বৌধায়ন খাপ যায | লমবার গেচ পরিগানা? একটি হা 
বিমলেন্দু গাঙ্গুলী | | কোচবিহারে তামাকের চাষ চিত্রে 
ভ॥ 
ভবেশ কুমার দন্ত | আঞ্চলিক বিপ্লবীর! বসে লং: 








এ মানিক গোপাল সোম | ফুলকলি ও বাঁধাকণি 


ee 









টা রা সবি : £ : ১১শ-১২শ সংখ্যা 
টি. 
হা রে ঘোষ ব্‌ শস্ত naa সবুজ সারের থা রাখুন 
টা, রর I. ; 
a রণজিৎ কুমার মণ্ডল | কুমড়োর চাষে পয়সা আছে 
২ 

টি লালমোহন প্রামানিক 1 উত্তরবঙ্গে ধানের বিশেষ কীটশক্র সমস্ত 
EE শ 1 1 
শচীন চন্দ দাস | একটি বারমেসে স+জি বেগুন 

' শচীন্দ চন্দ্র দাস | একটি অর্থকরী সরজি জলদি টমেটে। 
শচীন্্ মোহন সেন | ঘরোয়া! সবজি বাগান. ৃ 

_ শঙ্তুনাথ ভট্টাচাৰ্য (যুগ্ম ) | নতুন জাতের ইরি ধান আই-আর-২৮ বা 
.. শ্ুনাথ ভট্টাচাৰ্য ( যুগ্ম ) | আই-আর-২৬--উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ধান টি 
.. শাস্তি কুমার মিত্র | রবির উদয় | 

















টা নান En 
জা... j ই. টি 
সত্যরঞ্জন বিশ্বাস | হরিণঘ। টার কৃষি মেলায় একদিন ৃ বৈশাখ, 
সো রক লা সানিক (| চিজ শাক সবজির রোগ ও তিক  আযাঢ়-শ্রাবণ 
ডঃ সতোশ চন্দ্র মাইতি | সবজির ব্যবহার কেন আযাঢ়-শ্রাবণ 
"সুকুমার দে | পেঁপের চাষ 58 -- আফাট-শ্াবণ 
হত কুমার রায় | বীজ পরীক্ষা এবং এর গুরুত্ ৃ ্‌ পৌঁধ-মাঘ | 
হী পন ৃ ফান্তুন-চৈত্ৰ 
ডঃ সুজিৎ কুমার দত্ত | ডুবো জমিতে ধানের চাষ বৈশাখ-হ্যৈচ 5, 
সুধীর চন্দ্র নাগ বিশ্বাস | শস্ত বীমা (১) ৃ ৃ _ কা্ডিক-অগহায়ণ 
h সুধীর চন্দ্র নাগ বিশ্বাস | শস্তবীম। (২)  পৌঁষ-মাঘ 


=: ডঃ হুধাকষ মুখোপাধ্যায় (যুগ্ম) | পশ্চিমবঙ্গে শাক সবজির রোগ ও প্রতিকার আবাঢ়- শ্রাবণ 
ডঃ সবধাময় বিশ্বাস ( যুগ্ম ) | আই-আর-২৬--উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ধান  বৈশাখ-জৈ 


রর ডঃ সুধাময় বিশ্বাস | কৃষি বিশেষজ্ঞের ডায়েরীর পাত! থেকে <. কাতিক-অগ্ৰহায়ণ 
ডঃ সুধাময় বিশ্বাস (যুগ্ম ) | নতুন জাতের ইরি ধান আই-আর-২৮ 0 বৈশাখ-জ্যৈষ্ 
. স্প্রভ গুপ্ত | পশ্চিমবঙ্গে কচু ও ওলের চাষ RE _পোঁফ মাঘ = 








র বর্ধন রায় | ধান্য প্রজাতি সংগ্রহশালা . 2০৯১3: OD টি 
নে | সবুজ অভিযানের সৈনিক গতিকৃষ্ণ ... কারডিক-জ্হারণ 
স্বল্প ব্যয়ে শাক সবজির সঞ্চয়ন ও সংরক্ষণ : আবাঢ়-আবণ 
হ l পশ্চিমবঙ্গে সবজি চাষ he প্রয়োজনীয়ত। _ আযাচ-আরাবণ 
ও হেল নাথ বু খের সাথী ফসল ৃ 
- " হিতেন্দৰ কুমার রায় | কয়েকটি নন রা কথা 
রি _হেমেন্দ নাখ সমাদ্দার 1 জলদি জাতের, ই দি. 

















ইলেক্ট্রিক পাম্পঙ্গেট 


ভোট! ইলেক্ট্রিক পাম্পসেট তৈরী করা হয়েছে আপনার ক্ষেতে জলের 
প্রয়োজন মেটাতে ৷ এই পাম্পসেট ক্ষেতের শুকনো বুকে অঢেল 

জ্বল ঢেলে চলে--আপনার যেখানেই প্রয়োজন, যখনই প্রয়োজন । 
এটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শক্ত কাজের উপযোগী ক'রে তৈরী আর 

ষেমন নির্ভরষোগা তেমনি মজবুত ও জোরাল। এর সঙ্গে রয়েছে 
সম্পূর্ণ ঢাকা ফ্যান কুন্ড ইলেক্ট্রিক মোটর ড্রাইভ _টি ই এফসি। 

এটি ভীষণ শুকনো মাটির বুকে একটানা জল যোগায়-_ 

প্রতি মিনিটে ৪৫১ থেকে ৩৮২৫ লিটার পর্বস্ত। 

তাছাড়া, চালাতে খরচও খুব কম। 


285 নোব্লক “ও পাওয়া ষায় 
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(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি মুখপত্র ) 
ৃ কৃষি তথ্য সংস্থ! 
৪২; গ্রাহামস রোড, কলিকাতা-৪০ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


গশ্থিমব সরকারের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত ‘বসুন্ধরা! একটি 
নক বাংলা দ্বি-মাঁসিক পত্রিকা । কৃষি বিষয়ক তথ্য; নক্সা) ফিচার, সাক্ষাৎকার; প্রবন্ধ, 
প্রভৃতি ছাড়াও সমাজ উন্নয়ন, সমবায়, গ্রামীন অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর 
বরচনাও বনস্মন্ধরায় প্রকাশিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনাই যোগ্য 
বিবেচিত হলে এতে প্রকাশিত হয় এবং লেখকদের সম্মানসূল্যও দেয়া হয়। রচনার সঙ্গে 
ষয়বন্ত প্রসঙ্গে ফটোও প্রকাশিত হয়। রচন! কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের একদিকের a 
পষ্টাক্ষরে স্পেস রেখে লিখে পাঠাতে হবে। রা 
খা পাঠাবার ঠিকানা : এডিটর, বনুদধরা, কৃষি তথ্য কার্ধালয়, ৪২, গ্রাহাসস রোড, কলি: se 


বি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ১৫ টাক! 


বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতিষ্ঠান ও পণ্যের সমৃদ্ধির জন্যে “বসুন্ধরা; রাজ্যের জেলায় জেলায় 
এবং গ্রামে গ্রামান্তরে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একনিষ্ঠ ব্রত পালন করে থাকে । অর্ধ পৃষ্ঠার কম 
ওয়া হয় না৷ বিজ্ঞাপনের এক বছরের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০০০ হারে 


র এজেন্টদের কমিশন দেওয়া হয়। র 
হার £ প্রচ্ছদপৃষ্ঠ। (বাইরের): কেবল চতুর্থ পৃষ্ঠা ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ ঠা 
(ভেতরের ) ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা। ৃ 
ৃ বনুদ্ধরার বছর নুরু হয় বৈশাখ থেকে । তবে বছরের যে কোন মাসেই বার্ষিক চাঁদ! 
হক হওয়া যায় এবং সে বছরের অন্যান্য আগের মাসের পত্রিকা পাঠানো হয়। 
প্রতি সংখ্যা; ১ টাকা; বাধিক টাদা ই ৬ টাকা। 

চাদ! পাঠাবার ঠিকানা £ ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার, পশ্চিমবঙ্গ, 

তি রাইটার্স বিল্ডিং কলিকাতা-১ 








্মানসূল্যের হার £ উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ: 
৫ টাকা, সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ : ৪০ টাকা ছোট গল্প এবং সাধারণ প্রবন্ধ £ ২০ টাকা? ৃ 


আই? ই, এন, এস স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের ওপর শতকরা 





